₹্পিজ্কা১ ন্ত্িনভভান্ম ও ভশহ জুরত্তি 


অধ্যক্ষ ভক্টর হরিসাধন গোস্বামী 


এম. এ. (শিক্ষাতত্ব ), এম. এ. ( বাংল। ), ৰি. টি. 
পি. এইচ. ভি. (ক্যাল ), সাহিত্য-ভারতী ( বিশ্বভারতী ) 


রি [মত ও ঘোষ পাব লিশাস 
০৩০০৪ প্রাই ডেট লিমিটেড 
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট. কাঁলকাতা ৭৩ 


প্রচ্ছদপট £ 
অঙ্কন-_-গৌতম রায় 
মুদ্রণ ব্কম্যান প্রসেস 


প্রধম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩৬৩ 


মিআ্জ ও ঘোষ পাবলিশীর্স প্রাঃ লিঃ, ১৯ ঠামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে 
এস, এন, রায় কতৃক প্রকাশিত ও প্রীসারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্তর সেন স্ট্রীট 
কলিকাতা » হইতে পি, কে পাল কর্তৃক মুদ্রিত ্‌ 


শিক্ষা, বিত্ভীন ও সৎস্ক্তি 
[ শ্পিজ্ষদশশত্দি ] 


ভূমিকা 
শূণ্য থেকে কোনো জিনিসই আসেনি। ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার ভেতর' 
দিয়েই এসেছে মানুষের অভিজ্ঞতার ফসল । আদিম মানুষের কাছে যে সব 
উদ্দীপনা দেখ। দিয়েছিল এবং সেই উদ্দীপনার প্রভাবে ষে প্রতিক্রিয়। স্য্টি 
হয়েছিল তার ফলে অঞ্জিত হয়েছিল মানুষের জ্বভিজ্ঞতা । সেইটেই মানব 
জাতির অভিজ্ঞতার পুরোণো ভিত, ধার উপর ভর করে নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা 
অর্জনের মধ্য দিয়ে এবং পুরাতন নতুন জ্ঞানের সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে চলে 
এসেছে জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্রম-উত্তরণ । 
তাই, পৃথিবীতে নতুন বলে কিছু নেই, সবই এই পূর্বতন অভিজ্ঞতার জের, 
একট! পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে নতুনত্বেব ষে জন্ম হয়ঃ তা আসলে 
পুরাতন ও নতুনত্বের সমন্বয়ে এক অন্য ধরনের অভিজ্ঞত। | স্পীয়ারম্যানের 
“নোয়ে জেনেসিল' ( [০৩-&০09915 ) তত্ব দিয়ে এটি ভালোভাবে অনুধাবন করা 
“যায়। €খিসিল-_ আন্টিথিসিদ সিনথেসিস* বলে ঘে তত্বক লমাজবিজ্ঞানীর। 
বলে থাকেন তারও মূল কথা এই 'নোয়ে জেনেসিস” । থিসিস আসলে চিন্তার 
উদ্দীপনা, আ্যার্টি-থিসিস হোলে। প্রতিক্রিয়া বা দ্বন্দ বা সংঘাত আর এদের 
আকর্ষণে বিকর্ণে ইডাকশন অক কোরিপ্টেস্‌ (60০8101 0? ০01716196৩9 )- 
এর মধ্য দিয়ে উদ্ভৃত হয় যে “সনথেসিস'_-তার নাম নৃতন চিন্তা । একটা' প্রক্রিয়ার 
ভেতর দিয়ে তা আবতিত বিবতিত হয়ে আসে এবং একটা নতুন রূপ পায় বলে 
তার চেহারা হয় অন্যরকম । কিন্তু, এর গর্ভে লুকিয়ে আছে আদিম ও অঙ্জিত 
অভিজ্ঞতার ফলাফল | এইভাবেই মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞান, শিক্ষাদীক্ষাঃ সংস্কৃতি সমাজ 
সভ্যত। এগিয়ে চলেছে । তবু, মান্থষের হাতে রয়ে গেছে আরেক ক্ষমতা, যার 
নাম সজ্ঞান ও সন্ত্িয় মানসিকতা । মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে, পরিকল্লিতভাবে 
পুরাতন-নতুন অভিজ্ঞতার সম্পর্কের ভেতরে এবং তার আবর্ভন-বিবর্তনের ক্রম- 
উত্তরণের স্বাভাবিক প্রক্রিয়।র ভেতরে একট। জোর ধাক্কা মারতে পাবে, যার ফলে 
অভিজ্ঞতার মধ্য থেকেই নতুনের জন্ম এক নিরবচ্ছিন্ন ধারায় মহাসমাবোহে 
পল্পবিত হয়ে উঠতে পারে মানবজীবনের চারটি মাত্রার (০7 1017001081019) 
প্রত্যেকটি দিকেই, প্রত্যেকটি পদক্ষেপেই । পৃথিবীর জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা-দীক্ষা 
স্কৃতিকে আমরা কোন্‌ উদ্দেস্ত্ের পথে, কোন পরিণতির দিকে নিয়ে যার তার 
নির্দেশক আমরাই, অন্ত কোনো! অলৌকিক শক্তি নয়। এই জন্যই মানুষের, 
হাতে আছে এক অমোঘ অন্ত্র--সদর্থক ও নঞর্ধক চিন্তাভাবনা! থেকে বাছাই ' 


'এর পর বাছাই এর মাধ্যমে সদর্থক চিন্তাধারার দিকে, নতুন নতুন অভিজ্ঞতার 
পথে এগিয়ে যাওয়া | 

সমাজ জীবনের বাস্তব পটভূষিকা শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কাতিকে সদর্থক ধারায় 
প্রবাহিত করার জন্য চাই সঙ্ঞান প্রয়াস। এই দৃষ্টিভজির দ্বারা চালিত হয়ে 
“শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি” পধায়ে কিছু বিস্তীত আলোচনার অবকাশ আছে। 

শিক্ষার সামগ্রিক সুত্র অন্নসন্ধান করতে গেলে তার বন্বিচিত্র শাখা-প্রশাখার 
কথা প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়ে । “শিক্ষা” জিনিসটা খুব খুটিনাটি অর্থে এক ব্যাপক 
ও বহু বিস্তৃত সমাজ-বিজ্ঞান। 

এই দৃষ্টিভঙ্গির স্বার৷ চালিত হয়ে সম্পূর্ণ ভারতীয় আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে 
আবিশ্ব চিন্তাধারার ক্রম পরিণতি অন্থধাবন করে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির 
সাধারণ স্থত্রগুলিকে শিক্ষাঙ্গরাগী পাঠক-পাঠিক॥ শিক্ষণ-শিক্ষার্থা, অভিভাবক ও 
জনসাধারণের কাছে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় মেলে ধরবার জন্তে কয়েকটি 
স্থচিন্তিত পর্বে ভাগ করে কাজ করার যে পরিকল্পনা নিয়েছি, “শিক্ষা, বিজ্ঞান ও 
সংস্কতি তারই প্রথম প্রয়াস । প্রথম পর্বে দেশ-বিদেশের শিক্ষা সংক্রান্ত 
তাত্বিক বা দার্শনিক চিন্তাধারার সাধারণ সুত্রগ্তলিকে আমাদের দেশের 
পটভূমিকায় আলোচন। করার চেষ্টা করা হয়েছে । পর্যায়ক্রমে শিক্ষা, বিজ্ঞান 
ও সংস্কৃতির সুত্রগ্তলি ঘদি আমবা ভুলে ধরতে পারি, তাহলে “শিক্ষা' সম্পর্কে 
আগ্রহশীল পাঠক-পাঠিক। শিক্ষার একটি সামগ্রিক ধারণ। করতে পারবেন এবং 
ত। সার্থক হলে আমাদের পরিশ্রমও সার্থক হয়েছে বলে আমরা মনে করবো । 
মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির মৌল স্ত্রগুলিকে উপস্থাপিত 
করার ভেতরে একটি স্বচ্ছন্দ প্রাবন্ধিক রীতি অনুসরণ করা হয়েছে যার অন্যতম 
উদ্বেখ আমাদের বাংল! সাহিত্যের “প্রবন্ধ-্সাহিত্য” শাখাকেও সমৃদ্ধ করা 
অবশ্ঠ কতথানি ত। সম্ভব হয়েছে তার বিচার অপরে করবেন । 

আলোচ্য গ্রন্থটি পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের কাজে নিপুণভাবে সাহাষ্য করেছেন 
যাদবপুর বিভাপীঠ (যাদবপুর বিশ্ববিস্ভালয় ) ও ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের 
প্রাক্তন অধাক্ষ অধ্যাপক শ্রাদিবাকরদাস মহাস্ত মহাশয় । এই খ্যাতনাম। 
শিক্ষাবিদ্‌ তার অমূল্য সময় ব্যয় করে গ্রন্থটির নানাদিক সম্পর্কে মূল্যবান পরামর্শ 
দিয়ে আমাকে চিরখণী করেছেন । 

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ কর্তৃপক্ষ-কেঃ 
ফধীদের অসামান্ত সৌজন্তের ফলে এই গ্রস্থথানি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে । 


“মধুনিকেতন" 
পোঃ পাশকুড়। আর. এস. হরিসাধন গোস্বামী 
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এলেন পেন্্িচেক্ছচ্ছ 
শিক্ষার মূল তাৎ্পর্ষ 


শিক্ষার মুল তাৎপর্য 


॥৬॥ 
তনক্ষ্য গু সাধনা 


শিক্ষার মূল তা পর্য নিয়ে দেশ-বিদেশে আলাপ আলোচনার অন্ত নেই, 
“শিক্ষা” বলতে কা বোঝায়, শিক্ষার উদ্দেন্তই ব। কী, শিক্ষার সংজ্ঞ। কতরকমের 
হতে পারে এ নিগ্সে তর্ক বিতর্ক চলে এসেছে দীর্ঘকাল ধরেই । নানা মতবাদের 
বিশ্বাস ও সংশয় ছিন্ন করে সঠিক নীতি নির্ধারণের জন্য শিক্ষাবিদ, অভিভাবক, 
শিক্ষান্থুরাগী, শিক্ষার্থী সকলকেই এগিরে আনতে হবে স্থচিস্তিত পন্থায় । 

বিভিম্ম দেশে বিভিন্ন যুগে নানাবকমের লামাজিক-অর্থ নৈতিক কাঠামোর 
মধোই অনেক মনীষী শিক্ষার অর্থ, তাৎপর্য, উদ্দেশ্য, পরিণতি সম্পর্কে যুক্তিশীল 
তথা মনন-ধর্মী মতামত প্রকাশ করেছেন | সেই সব মতামত বিশ্লেষণ করলে 
দেখ, যায়, তার! শিক্ষাব সংজ্ঞ। ব। তাৎপয নির্দেশ করতে গিয়ে এমন অনেক 
মন্তব্য করেছেন যার ভেতর একটি সার্বজনীন সত্যের ধোগস্থত্র খুজে পাওয়া 
যায়। সেই সত্যটুকু থেকোনো সমাজ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই প্রধোজা বলে আমাদের 
মনে হুয়। অবশ্তই দেখতে হবে সেই সৰ চিন্তাধারা নানা যুগে উচ্চারিত হলেও 
আমাদের জাতীয় জীবনের সামাজিক-অর্থ নৈতিক আদর্শের সঙ্গে ত কতখানি 
সঙ্গত্তিপূর্ণ। নেই সব আদর্শ বা ভাবধারা বিশ্বের চলমান সময়ে সর্বতোমুখী 
শিক্ষার বিকাশ সাধনের পক্ষে কতখানি গ্রহণযোগ্য বা কার্যকরী সত্য বলে গৃহীত 
হতে পারে তা বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে। 


খুব চলতিভাবে "শিক্ষা" কথাটির প্রতিশব যাচাই করে দেখ। যেতে পারে । 
কথাটির আভিধানিক অর্থ উদঘাটিত করে তোল" বা গড়ে তোলা । ভেতরে 
যে শক্তি আছে তার উন্মোচন বা প্রকাশ বা! বিকাশ লাধনেরই অপর নাম শিক্ষা | 

ইংরেজিতে “এডুকেশন' কথাটির অর্থ ভেতরের শক্তির উদঘাটন করা। কিন্ত 
একটু ভেবে দেখলে দেখা যাবে কথাটি আংশিকভাবে সত্যকে প্রকাশ করছে। 
কারণ, শিক্ষা কি শুধু ভেতরের শক্তিই প্রকাশ করে থাকে ন৷ বাইরের প্রভাবের 
নঙ্গেও তার সংশ্রব অনকখানি? অনুকূল পরিবেশ না পেলে তো। ভেতরের শক্তি 


২ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


অস্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যেতে পাবে । বাইরের বাতাবরণ, চর্চা বা অভ্যাস এগুলিকে 
বাদ দিয়ে তো শুধু ভেতরের শক্তির উদঘাটনের কথা তো ভাব যায় না।' 
মানুষের ভেতরে যে শক্তি আছে তার বিকাশ সাধনের জন্য দরকার বাইরের 
শক্তির প্রভাব, অনুকূল বাতাবরণের সাহচধ । আবার দ্রেখা যায়, এই বাতাবরণ 
সামাজিক-অর্থ নৈতিক-রাই্ীনৈতিক আদর্শের দ্বারা উদ্বদ্ধ হলেই ভেতরের 
শক্তির বিকাশ সাধন সহজ হতে পারে, সুন্দর হতে পারে। সমাজ ও জাতির 
প্রয়োজনে ব্যক্তির ভেতরের শক্তি ফুলের মতে প্রস্ফুটিত হয়ে কাজে লাগতে 
পারে। এইজন্য অবশ্তই দরকার সমাজ-অর্থনীতি-বাস্ট্রীয় শক্তির সজ্জান ও সক্রিয় 
ভূমিকা । 

'অবশ্ত প্রতিভা বলে একটা জিনিস আছে যা বহুবিধ বাধাবিপত্তির মধোও 
ভেতরের শক্তির জোরে প্রস্ফুটিত হতে পারে অথবা “ভতরে শক্তি না থাকলেও 
বাইরের অনুকুল প্রভাবে একজন মানুষ কে্ট-ঝিষ্টু হয়ে উঠতে পারে। 
তবে কিন্তু, তা কেবলমাত্র বাতিক্রমের ঘটনা । প্রতিভা অনুকূল বাতাবরণ 
না পেলে তা বিপথগামীও হতে পারে কিংবা একেবারে বিনষ্ট হয়ে যেতেও 
পারে। 

জাতির প্রত্যেকটি মাহ্ষের মধ্যেই কোনো-না”কোনে প্রতিভ। বা শক্তি 
লুকিয়ে আছে যার সম্যক বিকাশ সাধনের জন্য চাই সঙ্ঞান প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা । 
একমাত্র বাস্ীয-সামাজিক-অর্থ নৈতিক স্থসংগঠিত জীবন দর্শন ও পরিকল্পনা একটি 
জাতির প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর ভেতরের শক্তি বিকাশ সাধনের জন্য বাইরের অন্কৃল 
বাতাবরণ স্থষ্টি করে তাকে সমাজ ও সভ্যতার এন্যতম অংশীদার ও ্রষ্টা হিসেবে 
তরি করার স্থষোগ করে দিতে পারে ।৯ 


১। এই প্রসঙ্গে আমর! মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণ করতে 
পারি। কমিশন বলেছিলেন £ শিক্ষার্থীর মগজে কতকগুলো পাচমেশালি তথ্যপু্জ চাপিয়ে দিয়ে 
তাকে ভারাক্রান্ত করার চেয়ে নবসেয়ে গুরুত্বপূণ কাজ হোলে৷ তাব অনুসদ্ধিংসাকে জাগিয়ে 
দেওয়ার পথনির্দেশ করা । ফ্রোয়েবেল বলেছিলেন £ উপধুক্ত কর্ষণের সাহায্যে বেড়ে ওঠে উত্তিদ, 
আর মানুষ বেড়ে ওঠে শিক্ষার চর্চায় । এই সব ধারণ! থেকে আমরা জানতে পারি, শিক্ষা মানে 
শুধু 'নেচার' ( বি ) ব। ভেতরের প্রকৃতির ব্যাপার নয়। তাকে শুধু “নারচার' ( 9100৩ ) 
ব! পরিচর্চার ব্যাপারও বল! যায় না। আসলে, শিক্ষা! ছ্িনিনটহি প্রকৃতিগত ক্ষমত। ও তার সবত্র 
পরিচর্যা, এই ছুইয়েরই পারস্পরিক সাহচর্ষে গড়ে ওঠে । 


| ২ ॥ 
শ্পিক্ষা। আনে জীবনলো 


প্রাচীন ভাবতীয় খষিরা বলেছিলেন-__জ্ঞানম্‌ বিজ্ঞান সহিতম্চ। “সা বিস্তা 
যা বিযুক্তয়ে' ৷ 'জানম্‌ তৃতীয়ম্‌ মন্জন্ত নেত্রম্‌” | শিক্ষা অর্থে তারা বুঝেছিলেন 
বিশেষ ধবনের বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান অর্জন । ঘে-বিস্কা আমাদের যাবতীয় অজ্ঞত। 
বা অবিদ্ভার বন্ধন থেকে মুক্তি দেয়, যে-বিস্া আমাদের দুরদৃষ্টি ব দিবাদৃতিতে 
দেখবাব শিক্ষণ দেয় তারই নাম শিক্ষা । প্রাচীন খষির! বস্তুগত জাগতিক 
প্রয়োজনকেও অস্বীকার কবেন নি। তাবা বরং বস্তকে একান্তভাবে জীবনধারণের 
প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে আয়তের মধ্যেই আনতে চেয়েছিলেন। মানসিক 
পরিতৃপ্থির জন্যে তারা আরে অনেক বেশি গভীর তাত্পর্ধের দিকে মনোনিবেশ 
কবেছিলেন। 

কী সেই গন্ভীর তাৎপর্য বোধ? আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে 
সেই জিনিসটির নাম বল। যেতে পারে “জীবন বোধ'। এর অর্থ জাগতিক 
যাবতীয় চিন্তাভাবনা! জয় করে আরো উন্নত ধরনের মানসিকতার মধ্যে যুক্তির 
আনন্দলাভ করা। জীবনের তুক্তা বা ক্ষুত্রতা পার হয়ে বিরাটত্বের 
মধ্যে, অসীমত্বের মধ্যে, উদারতার মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করে 
দেওয়ার সেই এঁকান্তিক নিষ্ঠা! ও প্রয়াস প্রকৃত অর্থে ছিল জীবনবেদের 
সামিল। জীবনের এমন কোনো দিক নেই যার ভেতর সেই 
জীবনবেদের নির্দেশ বা তাগিদের অভাব থাকতে পারে । একটা 
পরিপূর্ণ মোহযুক্ত অনাবিল জীবনের দিকেই ছিল প্রাচীন ভারতের 
দৃষ্টি প্রসারিত।২ 

উপনিষদের খষির মুখে সেদিন উচ্চাবিত হয়েছিল এই অমোঘ মহাবাণী-্যার 
মধ্যে অমৃতত্ব নেই, শুধু ক্ষুঙ্রতা ও তুচ্ছতার সংকীর্ণ দেওয়াল বাঁ গণ্ডী আছে তা 
দিয়ে মানুষের জীবনের কী লাভ? মানুষের আদিম পশুত্ব নয়, তার শ্রেষ্ট 
গুণাবলীর মূর্ত বিকাশে তাকে বিবর্তনের ধাপে মহত্বের লীমায় তথা দেবতার 


২। ইংরেজিতে যাকে বলে 'ডাইমেনসান', তা ছিল জনেক ব্যাপক, বিস্তৃত এবং উদার । 
জীবনবোধের উন্নত আদর্শ সব কিছুর ভেতরেই ছিল ক্রিয়াশীল । এককথায় মূর্ত ও জীবস্ত প্রকাশ 
ছিল জীবনবোধের লক্ষ্য ও সাধনা। 


৪ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


মর্যাদায় এগিয়ে নিরে যাওয়ার বাস্তব কর্মস্থচী ছিল প্রাচীন শিক্ষাদশের মধ্যে । 
বর্তমানযুগে সম্যতার নিদারুণ উন্নতি সত্বেও আমরা দেখতে পাচ্ছি, মনুয্যত্ 
ধূলি-লুষ্টিত, যদিও মানবাত্মার জয়গান উচ্চারিত হয়ে এসেছে শত শত কণ্ঠে।৩ 

তাই, প্রয়োজন এমন এক সমাজতান্ত্রিক সমাজবাবস্থার পত্তন যার ভেতর 
প্রতিটি মানুষের বাস্তব জীবনের কঠিন রক্ষমভৃমিতে 'বিচেবর্তে থাকার মৌল 
সর্তটূকু অবশ্যই প্রতিপালিত হয়। 

সমাজতান্ত্রিক আদর্শের মধ্য দিয়ে শিক্ষার বিস্তৃত ও স্থবিন্তস্ত কর্মস্থচীর 
রূপায়ণের দ্বারা প্রতোক ব্যক্তির নিজস্ব চাহিদ।, প্রবণতা ও ক্ষমত। অন্যায় 
বিকাশ সাধনের জন্য অন্থবৃল সযোগের বিস্তার সকলের আগে প্রয়োজন । 

গোট। সমাজের সর্বস্তরের শিক্ষার্থীরা সমাজতান্ত্রিক সমাজের রূপান্তরের কাজে 
যোগ্য নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পাবে এমন ধরনের সামাজিক বাতাবরণ স্যন্টি করতে 
হবে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। 

ব্ক্তি এই ধরনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বস্তুগত জীবনের সমস্ত প্রয়োজন 
মিটিয়ে ফেলার কাজে যোগা ভূমিক। নেবে । কিন্তু, ত1 আত্মপর্বস্বভাবে নিজের 
সমশ্তা সমাধানের জন্য নয়। সমগ্র জাতির সমহ্ঠার সঙ্গে নিজেকে নিযুক্ত কবে 
সাঘাঞ্জিক রূপান্তরের কাঞ্জে সে গ্রহণ করবে বিশিষ্ট, দারি ত্বশীল এবং তাৎপর্যপূর্ণ 
ভূমিকা | বস্তগত প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে একদল প্রচণ্ড রকমের স্থৃবিধ। 
পাবে, আরেকদল কোনে! স্থবিধাই পাবে ন। বা স্বিধার মধ্ো দুর্দান্ত অপামা 
বজায় থাকবে_-সে ক্ষেত্রে সমাজজীবনে কখনো সুস্থ পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে 
না। এই »্হুঞ্জ কথাটারই আমরা মর্ধাদা দিইনি | 

ভারতীয় সমাজদর্শনের দিকে তাকিয়েই আমাদের চিস্ত। করতে হবে আমর! 
কোন্‌ আদর্শের অভিপারী | জীবনের বাবহারিক ও বস্ত্রগত চাহিদার সামঞ্স্$পুণ 


৩। ফুটপাতে অবহেনায় পড়ে থাক! সন্তানকে মাদার টেরেলার মতে। মহাপ্রাণ সমাজকমী 
কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন প্রাণের আবেগ দিয়ে আলিঙ্গন করে। সেই নব প্রিশুদের মধ্যে তিনি দিতে 
চান সত্যিকারের জীবনবোধ। বাচার তাগিদের মধ্য দিয়েই মানুষের জীবনের প্রতিষ্ঠা, সে কাজ 
নিশ্চয় গৌরবের, প্রশংসার | কিন্ত সমন্তা কণ্টকিত “সমাজব্যবস্থায় আমর! কজন মাদার টেরেস! 
পেয়েছি? ইচ্ছা বা আন্তরিকতা বা অনুভূতি থাকলেও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় আমর! কজন দরিদ্র 
অসহায় মুমূর্ুকে সাহাধয করতে পারি? 


শিক্ষার মূল তাৎপর্য € 


সমাধান চাই সর্বাগ্রে । জীবনচর্চার নানতম প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বৈষম্য ব৷ ফারাক 
*মছে ফেলতে হবে। তবে প্রয়োজনের চার দেয়ালে আবদ্ধ থাকাই তে 
আমাদের সমাজ সভ্যতাব ধর্ম নয়। আমাদের আছে মহাবাণী। মুক্তি-মানে 
আমর! নিছক “ফ্রিডম' বুঝি না--আমাদের মুক্তি সাধন। জীবনবোধের সাধন] |? 

তাই, নতুন ধরনের গণতান্ত্রিক-সমাঞজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পত্তনই আমাদের 
কামা হওয়া উচিত। প্রয়োজন সকল মানুষের বেঁচেবর্তে থাকবার তাগিদের 
মৌলিক চাহিদা পুরণের প্রাথমিক শর্ত। সেইজন্য চাই সর্বপ্রকার সাহাধ্য ও 
প্রতিশ্্তিব নিশ্চিত নিরাপত্ত। ৷ প্রতি ব্যক্তি তথ৷ শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ 
সাধনের জন্য প্রয়োজন অনুকূল নিশ্চিত পরিবেশ ও স্থযোগের গ্যারাটি। 

রাষ্্ীয-সামাঞ্জিক-অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে দরকার স্বচ্ছ, দৃঢ় ও 
নিরপেক্ষ কর্মস্থচী, যার সাহায্যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে এক উন্নততর মহান 
আদর্শেৰ মানসিক চেতনায় সুশিক্ষিত করে তোলা ঘায়। 

আমাদের বিরাট ও স্তুমহান এঁতিহ্া ও সংস্কৃতি আছে, সম্পদ 
আছে। বিশ্বভুবন থেকে শ্রেষ্ঠ উপাদানকে গ্রহণ করে নেবার মতো 
আমাদের আদর্শগত চুম্বক-প্রেরণা আছে। অথচ জাতীয় ক্ষেত্রে 
বাস্তবসম্মত ও স্থদৃঢ় কর্মসূচীর অভাবে আমাদের সবকিছুই যেন 
তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে । 


জীবনবোধ ও মূল্যবোধ এবং যুগ ও কালের সমস্ত দাবী ও প্রত্যাশা পূরণের 
অনিবার্ধ শর্তগুলি কার্ধকরী করার জন্য চাই সসংগঠিত ও সুনির্বাচিত সামাজিক 
মাধাম। এর মাধ্যমেই ব্যক্তির অন্তঃস্থিত ক্ষমতা, প্রতিভাঃ চাহিদা, দক্ষতা, 
অন্ুরুত্কি প্রভৃতির সম্যক বিকাশ সাধন সম্ভব হতে পারে । গড়ে উঠতে পারে 
মাধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সুশিক্ষিত স্মাঞ্জিত কর্মক্ষম বাক্তিত্ব, ধারা সমাজ সতবায় 
একাত্ম । 


৪। বস্তগত উন্নতি বখন নিছক ব্যক্তিগত ব1 সমষ্তিগত হ্াংলামিতে পরিণত হয়, তখন 
মানুষকে তা! সংকীর্ণ এবং একদেশদরশী করে তোলে । আমর! তো! দেখতে পাই, সমাজের সবচেয়ে 
শিক্ষিত বুদ্ধিমান মানুষ কতো ধূর্ত, নীচ এবং আত্মপর্বন্ধ হতে পারে সমাজ ব্যবস্থার দোষে । 
সামস্ততাস্ত্রিকণ্খনতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক বৈষম্য ভরা! জগাখিচুড়ি সমাজ ব্যবস্থায় কোনো 
উচ্চতর, মচান আদর্শগত প্রেরণ! থাকে না! বলেই তথাকথিত *কালচার্ড' মানুষের মধোও দেখা হায় 
মানসিক বর্ধরভা!। 


ঙ৬ - শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


প্রত্যেক ব্যক্তি যাতে সামাজিক-অর্থ নৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক তথা 
জাতীয় আদর্শের একজন সফল অরষ্টা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে ' 
পারে সেই শিক্ষণের কাজে সামাজিক মাধ্যমকে মজবুত করে গড়ে 
তোলাই হবে বাস্তবসম্মত এবং বিজ্ঞানসম্মত কাজ । 

শিক্ষার মূল তাৎপর্য অন্তধাবন করতে হলে সমগ্র শিক্ষার ব্যাপারটি এই 
পটভৃমিকায় বিচার কবে দেখতে হবে। 

মনে রাখতে হবে আমর] আধুনিক যুগের মান্য । প্রাচীন আদর্শের শেষ্ঠত 
ও সর্বজনীন দিকটি অনুসরণ করতে ধাওয়া মানে এই নয় অন্ধের মতো! প্রাচীন 
যুগের দিকে ফিধে যাওয়া । "শিক্ষ। বাপারটি তো নিছক জ্ঞানার্জনের ব্যাপার 
নয় বা কতকগুলি তথোর কচকচানি মগজে বা গলায় গলাধ£করণের ব্যাপার নয়। 
যা খুশি হিন্জি-বিল্লি মগজে ও মুখে ঢুকিয়ে দেওয়। তাব কাজ নয়। 

মেকলের যুগে ইংরেজি শিক্ষ| প্রচলন হওয়ার সময় একদিকে ঘেমন 
পাশ্চাত্য দিগন্তের সঙ্গে আমাদের সংযোগের নতুন ন্বর্ণদ্ধার খুলে গিয়েছিল, 
তেমনি ক্ষতি হয়েছে অন্য দিক থেকে-্কেননা, ইংবেজ তার ব্যবলায়িক ও 
সাআাজাবাদী স্বার্থে কেতাবী শিক্ষার দিকে জোর দিয়েছিল কেরানী-কৃল তরি 
উদ্দেশ্টে-সত্িকারের মান্গঘ গভে তোলার দিকে নজর দেয়নি । ফলে, 
আমাদের জাতীয় স্বার্থ নিদারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে-শিক্ষার কোনো জাতীয় 
সুম্পষ্ট নীতি তাই স্বাধীনোত্তর যুগেও ঠিক মতন গড়ে উঠেনি । 

স্বামী বিবেকানন্দ এক সময় যথার্থ ভাবেই বলেছিলেন, শিক্ষা মানে 
কতকগুলি খবরাখবর জানার ব্যাপার নয়। কিংবা সেইসব তথ্যের ঠাসবুছনি 
দিয়ে মন্তিফকে ভারাক্রান্ত করার ব্যাপারশস্ঠাপার নয় । একটা যাহোক কিছু 
বদহজম করা প্রলয়ংকর কাগুকারখানা নয় এই শিক্ষার বাপার। এর উদ্দেশ্য 
সতাই অন্তরকমের | জ্ঞানের চবিতচর্বনকেই যদি শিক্ষ! নাম দিয়ে অভিহিত 
করা হয় তাহলে তে৷ পাঠাগারের শুকনো তৃপীরকৃত বইয়ের জঞ্জাল স্তুপকেই 
আমর। খধি আ্যাখা। দিয়ে ববতাম । এই ছিল স্বামীজীর শিক্ষািস্ত | 

ইংরেজ প্রবতিত শিক্ষার ধারায় ছিল শুধু তোতা পাখির মতে] বুলি কপচানে।। 
নকলবাজি করে বা মগজভারি করে যেন-তেন-প্রকারেণ একট। “হোয়াইট কলাবের' 
চাকরির জন্ত 'পাশপোর্ট' সংগ্রহ করাই সেই শিক্ষার একমাঝ উদ্দেস্ট ছিল । 
মনুষ্যত্ব অর্জন বা বাক্তিত্তবের সম্যক বিকাশ মাধনের মহান আদর্শের কথ। নেহাৎ 


শিক্ষার যূল তাৎপর্য রণ 


ছিল কথার কথা । জীবনের গভীর তাৎপর্য জানবার জন্য সে শিক্ষাধারায় কোনো 
একাস্তিক প্রয়াস ছিল না। আমাদের জাতীয় সমাজকে জানবার জন্য কোনে 
ৃষ্ দৃষ্টিভঙ্গিও আমর! সেই শিক্ষার কাঠামোর মধ্য পাই না। 

কলে, সেই বিদেশী নীতিপুষ্ট শিক্ষার ভেতর দিয়ে, কিছু বাতিক্রম বাদ দিলে, 
আসলে আমরা পেয়েছিলাম এক কিন্তুত কিমাকার বিকৃত রুচির কিছু বুদ্ধিমান 
মানুষ, যাঁদের না! আছে জীবন ৪ জগৎ সম্পর্কে সামগ্রিক জাতীর দৃষ্টিভঙ্গি, 
ন| দেখা গেছে প্রকৃত মনম্ত্ব বোধেব পবিপূর্ণ দ্প। তাই, এই ধরনের নঙ্কীর্প 
শিক্ষাব্যবস্থার মধা দিয়ে একটা জাতির মর্মমূল শিথিল হয়ে ঘেতে বাধা ।৫ 


॥৩॥ 


ভ্রতিহাচিক সউক্ভুন্মিক্াল্র জিশ্লেম্মন 


সমাজ বিবর্তনের পর্যাদে মানুষ একদিন আদিম গোঠী প্রধান স্তর পার হয়ে 
ধাপে ধাপে এগিে গিয়েছিল সামস্ততান্ত্রিক সমাজের দিকে । তারপর এল 
ধনতান্ত্রিক যুগ। বিগত শতাবন্বীগুলিতে আমরা ভারতবর্ষে দেখেছি 
সামন্ততান্্রিক, আধা-সামন্ততারন্রক সমাজব্যবস্থার সঙ্গে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার 
গোড়াপত্তন । সাম্রাঙ্তাবাদী শক্তি তার নিজের স্বার্থের অন্থকূলে আমলাতান্ত্রিক 
কাঠামোর পত্তন করে থে সামাজিক-মর্থ নৈতিক জটিলতার জট তরি করেছিল 
তারই ভেতর দিয়ে আমাদের রেনেপ্াীন ব। পুনর্জাগরণের একট। তাগিদ হৃষ্টি 
হয়েছিল। নেই ধারাব পরিণতিতেই এসেছে আমাদের স্বাধীনতা । ৪ 

রাজ! রামমোহন রায় ছিলেন নব জাগরণের প্রথম ও প্রধান পুরোহিত সে 
বিষয়ে কোনো সন্দেহ “নই । ইংরেজ আমলেই এক স্বতন্ত্র ধারায় আমাদের 


৫ স্বাধীন দেশে সেই একই শিক্ষাধারার জের যদ্ধি কিছু হেরফের ঘটিয়ে আমরা বহন করে 
বাই, তাহলে নীট ফল যা দাঁড়া তার নাম জাতীয় ক্ষতি। আমাদের প্রয়োজন শিক্ষাকে 
জীবনমুখী, বান্তবধরী ও ধুগোপযোগী করে প্রগতিশীলতার পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে নিযে 
বাওয়া। আবাদের দৃটিতঙ্গি ঘি সঠিকভাবে নির্বাচিত হুয় তবেই আমরা প্রকৃত লক্ষ্যের ধিকে 
এগিয়ে যেতে পারবো! । শিক্ষার ব্যাপক ও উদ্ধার দৃরিভঙ্গি নিয়ে বাস্তবধমাঁ বিজ্ঞানদন্মত শিক্ষার 
দিঝে এগিয়ে থেতে পারলে তবেই প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষার কাজ পরিচ্ছন্ন ও হচ্মর হতে পারে । 
সেইজন্ প্রয়োজন স্বস্ছ, সুদৃঢ় জীবন-ফর্শন, যে-দর্শন ঘেশের সঠিকভাবে নির্বাচিত সামাজিক- 
অর্থনৈতিক-রাষ্্রনৈতিক আদর্শের অন্ুগাষী। 


৮ শিক্ষ1, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


জাতীয় ভাবভাবন। ও এঁতিহোর মণো দেখা দিয়েছিল নবজাগরণ। সেই 
নবজাগরণ সমাঁজের সাবিক ব্তবকে স্পর্শ না কংলেও এব* জনগণেব সাবিক অংখ. 
গ্রহণ তার মধ্যে দেখা ন। গেলেও জাতীয় ক্ষেত্রে একটি নতুন চেতনাব পটভূমিক' 
অবশ্তই রচিত হয়েছিল । সাম্রাজাবাদা ধনতান্ত্রিক শক্তি বাইরের দিক থেকে 
আমাদের সমাজেব মর্মূলে ষে আঘাত “হনেছিল, তাবই ভেতর দরিষেই আমরা 
এক নতুন যুগের হাতছানি দেখতে পেয়েছিলাম | ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে 
প্রাচ্য ও পাশ্চাতা সভ্যতার মিলনের যে যোগস্থত্র গভে উঠেছিল, সেই ধাবার 
সঙ্গেই আমাদের পূর্বস্থরীর। দেশবাসীর আত্মিক সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা 
করেছিলেন । সর্বব্যাপী বা সমাজের সবক্রব্যাগী কাকা শক্তির প্রকাশ হিসেবে 
সেই সঘোগ ছিল ন|।। তবু একথা মানতে হবে যে, এতিহাসিক গুরুত্বের 
দিক দিয়ে ভাবতেব মানসভূমিতে এসেছিল এক নতুন ধরনেব পরিপ্রেক্ষিত ।৬ 
কালের নিয়মে একদিন ইণরেজকে ভাবতবর্ ছেডে চলে যেতে হয়েছে--সত্য 

হযেছে কবিগুকর বাণী। কিন্তু, ই“বেজি শিক্ষার এতিহ্ বয়ে গেছে জাতী 


৬। ইংরেজ এদেশে যে শিক্ষা ধার! প্রবর্তন ক/বণ্ছিলেন হাব সবকিছুকেই অবশ্ঠ এক 
মীচডে বরদাস্ত কবা যায় না। এতিহাসিক দিক থেকে “মনে নিতে হয় যে, ই'রেজরাই সর্বপ্রথম 
এই দেশে একটি শ্বিস্থস্ত আধুনিক শিক্ষাব কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন । অবশ্ঠ তাদের উদ্দেশ্ঠ 
ছিল অন্যরকম । শাসন ও শোষণের হাতিয়ার হিসবেই তারা ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন 
শিক্ষা-ব্যবস্থাকে, যদিও শিক্ষাৰ মহান উদ্দেশ্য সম্পকে উচ্চ বাচোব কিছু কমতি ছিল না। একদল 
ই“রেজী জানা ভদ্র সম্প্রদায় গড়ে তুলে শাসনধাবার কাজে মজবুত কিছু সাকরেদ টি কবার পেছনে 
অবস্ঠই ছিল বণিক স্বলভ মনোভাব । তবুও এই ধাবার ভেতর দিয়েই আমর1 একদল জাতীয় 
মনীষীর আবির্ভাব দেখতে পেয়েছিলাম, যারা ভাবতের নিজস্ব ভাব ভাবনা ও খ্ীতিহকে নতুন করে 
আবিঙ্গার করার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। আমাদের আরো লাভ হয়েছিল এরই ভেতর দিরেই 
আমর। অনেক পাশ্চাত্য মনীধীব সান্নিধ্য পেয়েছিলাম । সেই সঙ্গে পাশ্চাত্যেব জ্ঞানভাগারের 
অফুরন্ত মহাসম্পদেরও সান্লিধ্য। সেই সব শুত্র থেকে আমবা পেয়েছি এক সাবজনীন অনুপ্রেরণা । 
ভারতের চিরকালীন বিশ্বজনীন আদর্শকে নতুন করে সপ্লীবিত করে তোলার প্রেরণা । পাশ্চাত্যের 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সাধনার অনুশীলন এদেশে ক্রমশ প্রসারিত হতে সুরু করে। বস্ততাস্ত্রিক সভ্যতার 
এই দ্ানকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করার উপায় নেই। এই লব কারণে ইংরেজেব সান্লিধ্য আমাদের 
জাতীয় জীবনে এক নতুন পরিপ্রেক্ষিত সষ্টি করেছিল, যার ফলে বিশ্বধারার সঙ্গে নতুন করে সংযুক্ত 
করার পথটি খুলে যায়। ইতিহাসের দ্বিক থেকে এই প্রাপ্তি নিশ্চয়ই অনাধারণ। ভারতের 
নিজস্ব শিক্ষার্র্শনের বিবর্তন ও স'গঠনে ইতিস্াসের এই আশ্চর্য গতি-প্রকৃতিকে সাদরে বরণ 


করে নেওয়াই সত্যিকারের কাজ । 


শিক্ষার মূল তাৎপর্য ৯ 


জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে মিশিয়ে । এক আ্াচডে তাকে বরবাদ 
করার কথা কেউ বলবে ন।। রামমোহন রায়ের কাছে সমগ্র জাতির কৃতজ্ঞতার 
অন্ত নেই। তিনিই যুগ-প্রগতিকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করে আমাদের জাতীয় 
জীবনকে যুক্ত করে দিয়েছিলেন আধুনিকতার সঙ্গে--:সই পবিমণ্ডুল বিস্তৃত থেকে 
বিস্তুততর হয়েছে নান৷ মনীষীর অবদানে | 

বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগে মহাত্না গান্ধী ভাক দি্ষেছিলেন “অসহযোগ 
মান্দোলনের-ইংরেজের সঙ্গে সর্বব্যাপারেই অসহযোৌগিতার আহ্বান । তীর 
আগে রামমোহন শিক্ষার ক্ষেত্রে চেয়েছিলেন “নিউ লাণিং? বা আধুনিক যুগের 
শিক্ষা । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম নিযাসের ভিত্বিভূমি হবে শিক্ষার 
অপরিহার্য উপাদান। এই ছিল রামমোহনের একান্তিক কামন।। কিন্ত 
মহাস্বাজীর “অসহযোগ আন্দোলন ইতিহাসের গতিকে উপ্টোদিকে ফিরিয়ে 
দিয়ে জাতীয়তাবাদের নামে দেশকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল “ওল্ড লাণিং' বা 
প্রাচীন এঁতিহ্‌ ভিত্তিক শিক্ষার দিকে । এই রকম সংশয় সেদিন অমূলক ছিল 
ন।| গান্ধীজী ছিলেন নিখাদ স্বদেশী আর রামমোহন ছিলেন গ্রাচ্য পাশ্চাত্য 
সভাতার মিলন স্থত্রের উপর দাড়িয়ে বিশ্বজনীন আদর্শের প্রবক্তা যুগচেতনার 
প্রতীক । গণজাগরণের ক্ষেত্রে গান্ধীজী ও বাজা রামমোহন রায় কেউই তুচ্ছ 
নন--উভয়েরই অবদান নি:সন্দেহে অনস্বীকাধ। কিন্তু কি করে ষে এঁতিহ ও 
আধুনিকতাকে মিলিয়ে নিয়ে নতুন জাতীয় শিক্ষণ-দর্শন গ্রহণ করা যায়, মেই 
সমস্যাটি রয়ে গেছে আমাদের জাতীয় জীবনে একটি জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়ে, তার 
সমাধান চাই । কোনে মনীষীকে তুচ্ছ করে নয়। ইতিহাসের প্রকৃত শিক্ষাই 
নিতে হবে আমাদের । 

স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন ভারতের আত্মিক শক্তির পুনর্জাগরণ এবং 
সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ট উপাদানগ্ুলির আত্তীকরণ। কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজনীন পটতৃমিকায় ভারতের নিজস্ব সাধনার মূল্যায়ন করে হাতে 
কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে দিয়েছিলেন “বিশ্বভারতী” প্রতিষ্ঠা করে। 
জাতীয় শিক্ষানীতি নির্ধারণে দেশবাসীর মানস নেত্রে একটা “মডেল' যাতে 
গড়ে উঠে, এই ছিল তার একান্তিক ইচ্ছা । মহাত্বা গান্ধীও চেয়েছিলেন 
জাতীয় ভাব-ভাবনার সঙ্গে শিক্ষার মৌলিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে । সেঞ্ধন্ত তিনিও 
ওয়ার্ধা পরিকল্পনার মাধামে শুরু করে দিয়েছিলেন নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা! । 


১০ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


ধষি অরবিন্দ পণ্তিচেরীতে প্রতিষ্ঠা করেন আন্তর্জাতিক মহাঁ-বিশ্ববিষ্ভালয় । 
দরানন্দজী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আধলমাজ ও গুরুকুল। আ্যানি বেলাস্তের ছিল, 
খিওঞজজফিক্যাল স্কুল। যাদবপুরের জাতীয় শিক্ষা কাউন্সিল জাতীয় আদর্শে 
কার্যকরী শিক্ষাব 'এক মহান কর্মঘজ্ঞ শুরু করেছিলেন-_বিনয় সরকার, সতীশ 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিবা ছিলেন এই পথের পথিকুৎ। আবে। নানা জায়গায় 
নান। পরীক্ষা-নিবীক্ষ। শু হয়ে গিয়েছিল স্বাধীনতা! প্রাপ্তির পূর্বেই । এইসব 
পবীক্ষা-নিরীক্ষার মধো যথেষ্ট মৌলিকত্ব ও বৈচিত্র্য ছিল।" 
উনিশশে। সাতচল্লিশে পেশ স্বাধীন হওরার পর উনিশশো পঞ্চাশে দেশ 
গণতান্ত্রিক প্রজ্াতন্্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পণ্ডিত নেহেরুব স্থদক্ষ 
পরিচালনা ও নেতৃত্বে দেশ যখন অগ্রগামী, মে সময় দেশের ভেতরে ও বাইরে 
শুরু হয়ে যায় বিরাট বকমেব যডযন্ত্র। এই ষডন্ত্রেব জের এমনভাবে চলে যার 
ফলে দেশ জোডা দেখ। দেয় এক নিদারুণ মানসিক শৃন্যত।। জাতীয় উৎসাহ ও 
উদ্দীপন। য। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে ছিল তা স্তিমিত হয়ে গেল। মনে 
গোলে! ভাবাবেগের যুগ আর নয়, কঠিন বাস্তবতার যুগে আমরা! প্রবেশ করেছি । 
এমন এক এক সময অবস্থ। দাভায় যখন মনে হয় ঘেন সমস্ত গণতাস্ত্রিক মূলাবোধ 
বিপর্ধন্ত হয়ে যাচ্ছে এক আচড়ের আঘাতে । শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন ধে কোনে! 
চিন্ত। বা। পরীক্ষ।-নিরীক্ষা গামলাতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী কল কাঠির জোরে বিপর্বস্ত 
হতে দেখ! যায় । জনগণ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে স্বাধীন ইচ্ছ। ও আন্তরিকতা নিয়ে 
২শ গ্রহণ করে এসেহিলেন স্বাধীনত।-পূর্ব যুগে, তার ক্রমশ হারিয়ে ফেললেন 
অন্প্রেরণ।। নিহক পলবাজিতে সারা দেশের মন ধেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। 


৭। সকলেরই লক্ষ। ছিন্ন নবভারতের আদর্শসন্মত ও বাস্তবধমী শিক্ষা পরিকল্পনা গড়ে 
তোলার জগ্ত নীতি নিরেশ করা । লক্ষ্যবিন্দু ছিল জাতির নিজন্ব এতিহ ও সংস্কৃতির সঙ্গে 
কিভাৰে বিশ্ববীক্ষাকে মিলিয়ে দেওয়া ধায়। এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাশাপাশি ছিল ইংরেজ 
প্রবর্তিত সারা দেশজোড। এক শ্ববিস্তম্ত শিক্ষার আধুনিক কাঠামো। ধেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে 
ঈঙ্গে আমাদের জনগণ জাতীন্ন ভাব-ভাবনায় উন্দীপিত হয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন ধর্নিরপেক্ষ উদ্ধার ও 
বলি ধরনের গণতান্তিক কল্যাণমূলক এক সমাজবাধী রাষ্ট্রের ভিত্তিভূম। আমাদের প্রজাতান্ত্রিক 
রাষ্ত্রীয় আদর্শের মূলনীতিতে উচ্চারিত হোলো মহান আধর্শের চরম অভিব্যকি। কিন্ত, হূর্ভাঙ্গ্ের 
বিষয়, সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখ! গেল সার। দেশ জুড়ে এক বিচিত্র ধরনের মানপিকত 
_ঘোবিত উচ্চ আব্শের সঙ্গে বাস্তব ক্ষেত নিধাকণ এক ফারাক। এরই ভেতর দিয়েই 
ইতিহাসের শ্লোত বয়ে চলেছে, ধার ছেদ নেই। 
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ইংরেজ প্রবতিত শ্িক্ষা-কাঠামোর গায়ে চুনকালির একট চিত্র বিচিত্র 
'রংপালিশ করে সংস্কারের যে মহড়া শুরু হোলে তার সঙ্গে বিভিন্ন 
কমিশন ও কমিটির ম্পারিশের মিল নেই। এইভাবে জাতীয় 
শিক্ষার ভিত্তিমূলে আঘাত এসেছে এমন তীব্র ভাবে, যার ফলে শিক্ষা 
ব্যাপারটি ফ্রাড়িয়ে গেছে এক প্রহসনের মতে ব্যাপার হয়ে । শিক্ষার 
তাৎপর্য ষে জীবনভিত্তিক, বাস্তব জীবিক1 অর্জনের সঙ্গে জাতীয় 
জীবনের চাহিদার যোগ যে আবশ্যিক, এই সাদামাটা সত্য কথাটা 
যেন বেমালুম ভূলে যাওয়া হয়েছে । অথচ শিক্ষার নান! ক্ষেত্রে ঘে 
কোনে। উল্লেখবোগা কাজ হযনি তা নয়--শিক্ষা সম্প্রসারণের উদ্কোগ 
আয়োজন, পৰিকল্পনা, বায় ইতাদি অনেক কিছুই ইংরেজ আমলের চেযে অনেক 
অনেক বেশি পরিমাণে হয়েছে । কিন্তু তবুও বয়ে গেছে আসল এক জায়গায় 
ফাকি। জনজীবনের চাহিদা ও লক্ষাপূরণের সঙ্গে প্রকৃত বাস্তবধমী সঙ্গতি গডে 
উঠেনি । গণতন্ত্রের বুনিয়াদ শক্ত কবতে গেলে গণতান্ত্রিক কাঠামোব ত্রুটি 
বিচযাতিগুলির বৈপ্লবিক পরিবর্তন বা সংশোধন চাই, এই সতাটি ষেন কেউ 
উপলব্ধি করতে চাননি । অথচ আমাদের প্রয়োজন জীবনমুখী বাস্তবান্ূগ 
এতিহ্ৃ অনুসারী বিশ্বপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন । বর্তমান বিশ্বে সকলেই এক 
বিরাট সামাজিক-মর্থ নৈতিক চালেঞ্রের সন্তুধীন। ইতিহাসের চাকা 
উন্টোদিকে ঘুরিয়ে দেবার লাধা কাবে! নেই । 


॥ ৪8 ॥ 


রাজ রামমোহন রার় করাপী বিপ্লবের শিক্ষার সঙ্গে ভারতের আত্মিক 
যোগাযোগের সেতুবন্ধন করে আমাদের আধুনিক যুগে উত্তীর্ণ করে দিয়ে গেছেন । 
তারপর পৃথিবীর বুকে এসেছে বস্থবিচিত্র ঘটনার স্রোত | বিজ্ঞানের কল্যাণে 
লার| পৃথিবী এখন এক কেন্দ্রবিন্দুর দিকেই ধাবিত হয়েছে । বিজ্ঞানের নিত্য 
নতুন নতুন আবিষ্কার মানুষের চিন্তাভাবনা, বসবাস প্রণালী, বীচার তাগিদ 
ইত্যাদি নান! কিছুর মধ্যেই এনেছে এক বিন্ময়কর যুগান্তকারী গতিশীলতা । 
শুভবুদ্ধি সম্পন্ধ মানুষের কাছে এখন বৃতৃক্ষা, ক্ষুধা, বঞ্চনা, প্রতারণা, দস্থ্যবৃতি, 
পু'জিবাদ, সামন্ততন্্ব বা জমিদার-বাদ, কালোবাজার, ফাটকাবাজার, পণ্যের লঙগে 


১২ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


মস্ত্রে প্রতিযোগিতা? মারণ অস্ত্রের ঝনঝনানি ইতাদি বাপারশ্গাপার মানৰ 
কলাণ বিরোধী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত । এই ধরনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের, 
জনগণের আশ! আকাঙ্খা ছুংখদুর্দশ। হাহাকার উদ্দীপনা উন্মাদন। সব কিছুর 
ভেতর দিয়েই আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতিকে নতুন করে পথ করে 
নিতে হবে । 


গোগী নিরপেক্ষতার “য মহান আদর্শ ভারত মন্থসবণ করে এসেছে তা তার 
এতিহ্া ও সংস্কৃতিরই অন্থগামী । শিক্ষার জাতীয় নীতি অন্ুধাবনের ক্ষেত্রেও 
আমাদের দরকার একটি সম্পূর্ণ ও স্বচ্ছ নিরপেক্ষ নীতি । আমাদের সুমহান 
এঁতিস্থ ও সংস্কৃতির সর্বাধুনিক মূলায়ণের ভেতর দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবেঃ 
এমন কি পৃথিবীর নান! প্রান্তে সংঘটিত বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনার নির্যাসকেও 
নিবিবাদে গ্রহণ করে নিতে হবে। শিক্ষাব শ্রেষ্ঠ কাজ হবে জাতীয় জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে এক বিরাট বৈপ্রবিক চেতনাকে সমৃদ্ধ করে তোলা] । 


ইংরেজ আমলে আমাদেব অভিজ্ঞতা আহবপের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র বিন্দু 
ছিল ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষা ভাষা সংস্কৃতি ইতাদি। কিন্তু, এখন ভারতবর্ষকে 
শিক্ষা গ্রহণ কবতে হবে আরো অন্তান্ত দেশ থেকেও । আমেরিকা, বাশিয়া, 
চীন, জাপান, জার্মানী, স্ুইজারলাগু, ডেনমার্ক লাতিন আমেরিকা ইত্যাদি 
হরেকবকম দেশ থেকেই সেখানকার সংঘটিত নান! পরীক্ষ।-নিরীক্ষার তাৎপর্যকে 
গ্রহণ করতে হবে আমাদের জাতীয় আদর্শের কষ্টিপাথরে বিচার করে । বিদেশ 
থেকে আন্ত যেকোনে৷ অভিজ্ঞতাই আমরা গ্রহণ করি না কেন, 
তা ষেন অন্ধ অনুকরণে পর্যবসিত না হয়। আমাদের জাতীয় 
এঁতিস্য ও সংস্কৃতির মধ্যে গতিশীলতা আনার জন্য যেটুকুই আমরা 
গ্রহণ করি ন। কেন, তা যেন প্রকৃত অর্থে আত্বীকরণ ও সাঙ্গীকরণ 
হয়। মনে রাখতে হবে আমরা ক্রমশ এক মিশ্র ও জটিল আধা-সামন্ততাস্ত্রিক 
পু'জিবাদী সাম্রাজ্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থার জেব অতিক্রম করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থ। প্রবর্তনের দিকেই এগিয়ে যেতে চাই। আইনকে 
আইনের মর্ধাদাব আসনে স্তুপ্রতিষ্ঠিত করে মানব কল্যাণের শ্রে্টতম আদর্শকে 
কূপায়িত করাই আমাদের উদ্দেশ্ট | শিক্ষার চেয়ে বড়ো গণজাগরণের ও 
গণশক্কির বিন্যাস সাধনের বৈপ্লবিক হাতিয়ার আর কোনে! কিছুই হতে পারে 
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না। তাই, শিক্ষাকে গড়ে তুলতে হবে একান্ত বাস্তব জীবনভিত্তিক শিক্ষা 
হিসেবে । সে শিক্ষা হবে জীবন ও জীবিকার একান্ত অনুগত । ব্যক্কি বা গোঠীর 
প্রাধান্য ব! স্বার্থের ছন্দ নয়, আমাদের প্রয়োজন ব্যক্কির মনোনয়ন ও সমাজসতার 
বিকাশ পাধন। 

শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে এমন কাঠামোর 
বিন্যাস চাই যার ফলে শিক্ষা প্রত্তিষ্ঠানগুলি হবে সমাজ তথা জনগণের জীবনের 
প্রথম সুরক্ষিত দুর্গ । খুবই পরিকল্পিতভাবে এবং মজবুতভাবে সারা দেশের 
অলিতে গলিতে রগ্ধে বন্ধে শিক্ষার স্তরে এমন স্থবিস্তত্ভাবে প্রসারিত বরে দিতে 
হবে যার ফলে জনগণ বলিষ্টভাবে অংশ গ্রহণ বরতে পারেন শিক্ষার কর্মস্থচীতে 
এর ফলে শিক্ষা গ্রত্ষ্ঠানগুলি আমলাতাত্তিক খবরদারির হাত থেকে মুক্তি পেয়ে 
সত্যিকার আদর্শ ও বাস্তব কর্মসুচী নিয়ে মমাজজীবনের বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধনে 
যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে । এইভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে 
সমাজজীবনের সর্বস্তরের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষানুরাগী জনগণ, 
রাষ্থীয় শক্তি একাত্ব হয়ে গড়ে তুলবে জাতীয় মর্যাদাসম্পন্ন এক ন্ুশৃঙ্খল 
শিক্ষাব্যবস্থা । শিক্ষাক্ষেত্রে এই ধরনের বাশুব লম্মত জীবন দর্শনই হতে পারে 
সত্যিকারের শিক্ষ-দর্শনের ভিত্তি তৃমি। 


প্রশ্নাবলী 
১। শিক্ষার সংজ্ঞ! কি? 


২। সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষা স্তর থেকে আমর। কতথানি নতুন ধরনের শিক্ষাচিস্ভায় উন্নত হতে 
পেরেছি? 

৩। শিক্ষার সংকীর্ণ ও ব্যাপক তাৎপর্য কি রকম হতে পারে ? 

৪। শিক্ষাই জীবন, জীবনই শিক্ষা--এই কথার তাৎপর্য কি? 

€। শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য কি? 

৬। কিকি উদ্দেশ্যপুরণের জন্ট শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়? 

৭। শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্য বলতে কি বোঝায়? 

৮। শিক্ষা সংক্রান্ত ধ্যানধারণায় বিভিন্ন মনীষীদের চিন্তাধারার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দাও । 

»। শিক্ষার প্রকৃত ভিত্বি কি? এ সম্পর্কে বেগব দার্শনিক ভাবনা আছে তার একটি 
সংক্ষিপ্ত বিশ্লেবণায্মক পরিচয় দাও। 

১*। শিশু কেন্ত্রিক শিক্ষ। ও জীবন কেব্তিক শিক্ষার বিগ্নেধণমূলক আলোচনা করো। 


দ্বিতীয় পল্িচ্ছ্ছেদ 
শিক্ষার সংজ্ঞ! নিদেশনায় কিছু চুম্বক 


শিক্ষার সংজ্ঞা নাদশিনায় কিছু চুম্বক 
॥ ১ ॥ 


শিক্ষ! দিতে গেলে ব৷ পেতে গেলে আগে দরকার--জানা”। এই 'জানার' 
প্রশ্নটি শিক্ষান্দর্শন ও শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে কৌতুহল স্থষ্ট্ি করে 
এসেছে সেই গ্রীক যুগ থেকেই। ভারতেবও আদিযুগ থেকেই । 

গ্রীক দার্শনিক সক্রেতিস বলেছিলেন জ্ঞানই সৎ, জ্ঞানই সত্য। কিন্তু কোন্‌ 
সেই জ্ঞান? যতদুর বোঝা ঘা, তিনি জ্ঞান বলতে বুঝেছিলেন শ্রধুমাত্র শুদ্ধ 
অন্তরের জ্ঞানকেই । অথচ বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীতে 
চলেছে প্রতিমৃহূর্তে নান পরিবর্তন_-অমিয় চক্রবতাঁর ভাষায় “কোথায় চলেছে 
পৃথিবী ?' 

নিত্য নতুন নতুন আবিষ্কার পরাক্ষা-নিবীক্ষা আমাদের চিরকালের অনেক 
ধান ধারণার ভিত্তিমল কাপিয়ে দিচ্ছে । বিজ্ঞানের দাবী মে বলতে চায় শেষ 
সতা বলে কিছু নেই। এক সত্য আবিষ্কার হচ্ছে, অন্য সত্যকে পথ ছেড়ে 
দিতে হচ্ছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের এই বিপুল সমারোহের মধ্যে সেই জ্ঞানকেই 
আমর! সৎ বলতে পারি যা মান্থষের কলাণে ও পৃথিবীর শুভকর্মে কাজে লাগাতে 
পার যায়। অনৎ জ্ঞানের লাহায্ে পৃথিবীকে ধ্বংস করে ফেল। এক মিনিটের 
কাজ। পারমাণবিক শক্তির যুগে পৃথিবীকে গুড়িয়ে পুড়িয়ে শেষে করে দিতে 
বেশি সময় দরকার হয় না। আবার রেলের টিকিটের আয়তনের মাপে 
পারমাণবিক শক্তিকে মানবকল্যাণে কাজে লাগাতে পারলে কয়েক শতাব্দী ধরে 
রেলের ইঞ্জিন চালু রাখ! যায় । শেষের জ্ঞানটাই সত্য, সেই জ্ঞানই সক্রেতিসের 
“লং” আমাদের উপনিষদের “অসতে। মা সদ্গময়'--কেননা, এই জ্ঞানই তো 
মানবজাতির কল্যাণ ও শুভকর্ষের অনুগামী | 

বিজ্ঞানের যুগে আরেকট। বিপদ এই যে, জ্ঞানের পাহাড় জমিয়ে যন্ত্র বানাতে 
গিয়ে মানুষ নিজেই যন্ত্রের দাস হয়ে অমান্য হয়ে পড়েছে । তাহলে সেই বাইরের 
জ্ঞানের সার্থকতা কোথায়? বিজ্ঞানের সাহাষ্য নিয়ে, প্রযুক্তিবিদ্ভার আশ্রয়ে 
আমরা জীবনযাত্রার ধতোরকম স্থল আয়োজন উপকরণ আছে তারই কোশনাই 
জেলে চোখ ধাধানে। জৌলুসে উন্মত্ত হয়ে যেতে পায়ি কিন্তু অন্তদিকে বুদ্ধির 


শিক্ষার সংজ। নির্দেশনায় কিছু চুম্বক ১৫ 


জোরে সেই স্থল আয়োজন উপকরণ সীমাবদ্ধ একটি শ্রেণীর মধো রেখে দেশের 
অধিকাংশ মানুষকে ঠেলে দেওয়া যায় নিদারুণ বুভৃক্ষা ও দারিদ্রোর সীমাহীন 
.পঙ্কে--তাহলে সেই সভ্যতার কী দাম? মজা করে, বিদ্রপ করে, দর কষাকষি 
করে, মগজের কসরত দেখিয়ে বুদ্ধির ফাটকাবাজি করে এক শ্রেণীকে পদানত করে 
রাখা যায়। সেই সভ্যতার তাহলে কী দাম? সেইজন্য চাই পরিচ্ছন্ন জীবন ও 
সমাজ দর্শন, প্রজ্ঞার আলোকময় দীপ্তি । সংস্কৃতির মধা দিয়ে, শিক্ষার মধা 
দিয়ে সমাজের সর্বস্তরে এক উন্নত বিজ্ঞানসম্মত জীবনযাপন ও জীবন-অন্ুভূতির 
উজ্জীবন। মানুষের ভেতরের শক্তির সঙ্গে বাইরের শক্তির সংঘাত 
নয়, এককে উপেক্ষা করে আরেকের সার্বভৌম প্রতিষ্ঠা নয়। 
প্রয়োজন ভিতরের ও বাইরের অশুভ শক্তিকে পরাজিত করে 
মানবকল্যাণমুখী সদর্থক জ্ঞানের সুশৃঙ্খল বিন্যাস, সামাজিক অনুপ্রেরণা 
সামাজিক তাগিদ। এই কাজে সবচেয়ে অগ্রণী উদ্দীপন! শুষ্ঠি করতে 
পারে সামাজিক-অর্থ নৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক মানবকল্যাণমুখী বাস্তবধম 
ও বিজ্ঞানসম্মত কর্মসূচীর প্রতিষ্ঠা । শিক্ষাই সেই কর্মস্চীর মাধাম | 


উপনিষদের ঝধষি বলেছিলেন--“অসতো। মা সদ্গময়। তমসো মা 
জ্যোতির্ময় । মৃত্যোশাহমৃতমূ গময়' । এর অর্থ আমাদের সত্যের দিকে 
পরিচালন করো, অপতে)র দিকে নয়। আমাদের আলোর দিকে নিয়ে চলো। 
নঞর্থক মনোভাব নয়, সদর্থক মনোভাব নিয়ে জগৎ ও জীবনের দিকে 
পরিচ্ছন্ভাবে তাকাবার অত্যাশ্র্য আকুতি লুকিয়ে আছে এই মন্ত্রের মধে/। 
মন্ধকার থেকে আলোর দিকে, আলোকতীর্থের দিকে নিয়ে চলে! আমাদের । 
আমরা আলোকের অভিসারী। মৃত্যুকে পরাস্ত করে নিয়ে চলো পরিপূর্ণতার 
পথে, সাফল্যের দিকে, ঘা-কিছু মৃত্যু, যা-কিছু জরা, যাঁকিছু জঞ্জাল, যা-কিছু অসৎ 
তাকে বিনষ্ট করে এগিয়ে চলো স্ৃগ্রিশীলতার পথে, গতিময়তার দিকে, শুভকর্মের 
মাঙ্গলিক ও নান্দনিক দিকটি সঘত্বে পরিচর্যা করে--অস্তরে ও বাহিরে চাই এক 
আত্মীয় স্থলভ একা | এই বাণী তো সম্পূর্ণতার বাণী, শুভ আদর্শের বাণী। শুভ 
ও অশ্ডভ শক্তির গ্বন্দে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয় শুভশক্তিরই । মানব সংসারে এইটেই 
নিয়ম । এইটেই সত্যিকারের নিশান । সেই শুভশক্তির দিকেই আমাদের যেতে 
হবে, এইটে কোনে নিছক স্তব বা প্রার্থনা নয়, এইটেই বাস্তব । বাস্তব কর্মস্থচী 


১৬ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


ও জীবনবোধের অনুশীলনে অশুভ শক্তিকে পরাভূত করে নিত্য নতুন নতুন 
সতোর পথে, জয়ের পথে, সাফল্োর পথে এগিয়ে ষেতে হবে মানব লভ্যতাকে । 
সভ্যতার ক্রম উতক্রমনের এই সদর্থক দিকটিই জোর পেতে পারে শিক্ষ। দর্শন ও , 
শিক্ষার বাস্তব কর্মহচী রূপায়ণের মাধামে। শুভ শক্তির বিদ্গ় পতাক। উড্ডীন 
কবেই এগিয়ে ঘেতে হবে মানৰ সভ্য তাকে আরে। প্রগতির দিকে, গতিশীলতার 
পথে। এইভাবেই আসবে মানৰঞ্জাতির সাবিক কল্যাণ ও পরিচ্ছ্ন মুক্তি । 
সত্যিকারের শিক্ষা-দর্শশ এই সমৃহ্জল উচ্চ আদর্শকেই চোখের লামনে তুলে ধবৰে 
সকলের আগে । এর চেয়ে জরুরি কাজ আর কিছু নেই। 

হতাশা, অবিশ্বাস, দ্বিধান্বন্ব, যুদ্ধ, দাগ, রক্তপাত রাজনৈতিক ধুবন্ধরত', 
শঠত। ইত্যাদি ঘতে। রকমের অন্ধকার দিক আছে, তাঁকে পরাজিত করতে হবে 
সঙ্ান প্রচেষ্টায় এবং সংগঠিত উদ্ভম নিয়ে । মানবজাতির সাধিক সামাজিক, 
অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক মুক্তির বিরোধী শক্তিকে পরাভূত করে, সমান্জের 
সবস্তর থেকে দারিদ্র, অশিক্ষা* জর।, মৃত্যু, বুতৃক্ষ।, ক্ষধাকে পরাস্ত করে এগিনে 
যেতে হবে সখা ও প্রোজ্জল শবিষ্যতের দিকেই । বিজ্ঞানের বন্মূখা 
প্রগতিশীলতাকে কাজে লাগাতে হবে এমনভাবে ধার সাহাযো মাঞ্ষের জীবনের 
সর্বপ্রকার অশ্তুভ অন্ধকার ও মাবী শত্তিকে পরাভ্ৃত করা যায়। সেইজন্য চাই 
সজ্ঞান অথচ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। ডষ্টয়তক্কি বলেছিলেন, আদিম মানুষের কল্পনায় 
ভগবান নামে যে জিনিসটি গ্রবেশ করেছিল আমলে ত। বৃহৎ বিশ্ব সম্পর্কে আদি 
মান্ুষের উদার ও নর্বতোমুখী এঁক্যের বিধাট পরিকল্পন। ছাড়। কিছু নয়। 
তুচ্ছত। ও দীনতার উর্ধে মানবিক শক্তির এঁক্য ও সম্প্রদারণ সম্পর্কে সেই ধারণ। 
খুবই মূল্যবান এবং শিক্ষাপ্রদ সন্দেহ নেই। মানুষ আজ বিজ্ঞানের কৌশল 
আয়ত্ত করে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে ও পরাস্ত করে রকেটের সাহায্যে চাদে অবতরণ 
করেছে আবার পৃথিবার মাটিতে ফিরে আনতে সক্ষম হয়েছে । বিরাটত্বকে, 
অসীমত্বকে করায়ন্ত করার সাধনায় মানুষের এই জয় নিঃসন্দেহে তার জ্ঞান 
বিজ্ঞানের সাধনার চরম অভিব্যক্তি । 

সেই সঙ্গে একথাও ভেবে দেখ। দরকার, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ ঘখন 
অনাহারে বৃতূক্ষায় মুমুযুঃ তখন বিলালবহল এই মহাকাশ পরিক্রমার পেছনে 
বিপুলতম আধিক বায় যুক্তিসম্মত কিনা। মান্ষের কল্যাপের জন্তু, পৃথিবার 
সমৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞানের মহান প্রন্নাসকে কেউ নিন্দা করবে না কিন্তু দেখতে হবে 


শিক্ষার সংজ। নির্দেশনায় কিছু চুম্বক ১৭ 


আমাদের এই ষুগে মানব সভ্যতার প্রক্নাসের ভেতর কতখানি সদর্থক ইচ্ছা কাজ 
করছে। বাধাকৃঞ্ণন বলেছিলেন, মানুষের একটা অন্তরকম ভাগ্যের পরিহাস 
আছে--নে তার নিজের শক্তিকে লাভ করবার এবং সেই শক্তিকে অনুভব করবার 
যোগ্যতা রাখে, ঘ। আর কেউ পারে না । এইলব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা শিক্ষা- 
দর্শনের দিক দিয়ে বলতে পারি, প্রকৃত শিক্ষা নিছক জ্ঞানের চবিত চর্ন নয় । 
জ্ঞানের সর্বোচ্চ বিকাশ একদিকে, অন্যদিকে বিরাটতম জ্ঞানশৃম্ততার কুহেলিক1-_-- 
এই বিলাসবিভ্রম থেকে মানবজাতির চাই পরিচ্ছন্ন মুক্তি। প্ররুত শিক্ষা বা 
জ্ঞান কোনে অশ্তভ শক্তিকে প্রশ্রয় দেয় না--তার আসল লক্ষ্য, সদর্থক দিকটির 
দিকেই । যে-জ্ঞান আমাদের পৃথিবীকে সুন্দর ও মহৎ করার কাজে উপযোগী, 
যেজ্ঞান সমস্ত অস্ত অকল্যাণমূলক শক্তিকে পরাভূত করার শক্তি যোগায়, 
ধে-জ্ঞান জনগণতান্ত্রিক সমাজবাদী সমাজ নভ্যতা সংস্কৃতির প্রবর্তনের পথে 
আলোক দিশারী, একমাত্র সেই জ্ঞান, সেই জীবন-দর্শন, সেই শিক্ষা-দর্শন আমর! 
গ্রহণ করতে পারিঃ তার থেকে পধনির্দেশ পেতে পারি এবং তাকে সাদর 
অভ্যর্থনা জানাতে পাবি 1৮ 

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, প্রকৃত শিক্ষা পরিপূর্ণতার আকাহাাকে 
প্রসারিত করে। এই পরিপূর্ণতা মানেই মানষের জীবনের ঘতোরকমের দিক 
আছে তারই সম্পূর্ণত৷ সাধন ব। এঁক্য পাধন। মহামতি কান্ট বলেছিলেন একজন 
ব্যক্তির ভেতর যতো৷ রকমের শক্তি আছে তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য যতখানি 
সম্ভব সবকিছু করতে হবে। শিক্ষার একটি সাধারণ সুত্র নির্দেশ করে তিনি 
এইভাবে শিক্ষা-দর্শনের প্রাথমিক তত্ব উদ্ভাবন করে দেখিয়েছিলেন, শিক্ষা মানে 
বিকাশ ব। উন্সোচন। প্ররুত অর্থে কান্টের এই চিন্তাধারার সঙ্গে ত্বামী 
বিবেকানন্দের চিন্তাধারার কোনে। মূলগত বিরোধ নেই । আমাদের প্রশ্ন এই 


৮। এই প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্নের আরেকটি মন্তবা বিশেষ ভাবে ল্মরণযোগ্য। তিনি 
বলেছিলেন ঃ যদ্দি আমাদের জীবনযাত্রার প্রণালীকে উন্নত করতে হয়, তাহলে আমাদের 
আত্মবোধের চাই দ্রুত পরিবর্তন। বদি আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনধারার ভেতর পেতে হয় 
গতিণীল সঞ্চরপ প্রাণতা* তাহলে আমাদের প্রাচীন অন্ধ-কুসংক্কার বিসর্জন দিয়ে নতুন স্বের 
রূপায়ণের দিকেই এগিয়ে যেতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নে বলা যার মানুষের আস্তর-রহন্, 
বহিঃপ্রকৃতির সীমাহীন দান, যানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রিয়াকৌশল-_সবকিছুকেই মেনে নিয়ে 
পৃথিবীকে সুন্দর বাসধোগ্য ভূষি হিসেবে গড়ে তোলার জন্ত চাই প্রাণপণ সাধনা । শিক্ষা-দর্শন 
এই কাজেরই দিগর্শন | 

২ 


১৮ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


যে, এই স্থত্র বা নীতি হয়তো কথার কথা৷ হয়ে থাকবে যদি না আমরা 
জনগণতাসত্রি-সামাজিক-অর্থ নৈতিক-রাষ্রনৈতিক বপিষ্ঠ বাস্তবধ্মী বিজ্ঞানসম্মত 
কর্মন্চী নিয়ে অগ্রসব হই, যদি না সমাজের ভেতর থেকে প্রেরণার কেন্দ্রবিন্দুকে 
মানব কল্যাপমুখী ও শুভবুদ্ধির আধারস্থল হিসেবে গ্রহণ করি। 

রবীন্দ্রনাথের সেই অবিস্মরণীয় উক্তি এই প্রসঙ্গে মনে আমে । তিনি 
বলেছিলেন £ “জীবনের সঙ্গে জীবনের আশ্রয়স্থল খোজার নাম শিক্ষা'। 
জীবনবোধ আমরা পেতে পারি আতস্তব-রহস্তের সঙ্গে বহিঃপ্ররতির বিরাটত্বেব 
নিগৃঢ় এক্যবোধের মধ্য দিয়েই । আর এই উপলব্ধি জীবনে সত্য হতে পারে 
যদি আমাদের জীবনের আশ্রয়স্থলটি বাস্তবান্গ হয়। জীবনের আশ্রয়স্থলটির 
নিশ্চিত প্রতিশ্রতি আসতে পারে সমাজসম্মত নিরাপত্তার ভেতর 


দিয়ে। এই নিরাপত্তা মানেই মানুষের যাঁকিছু আবশ্ঠিক, সেই 
প্রত্যাশার পুরণ। এই প্রাথমিক সত্যটি মজবুত হলে তবেই 
মানুষের পক্ষে সামাজিক সত্য, জাতীয় সত্য বিশ্ব এঁক্যবোধেব 
সত্য, মানবকল্যাণের সত্যকে জীবন্ত ও মূর্ত করে পাওয়া যায়। 
এই সব কিছুরই যোগফল থেকে আসে জীবনবোধ । শিক্ষার প্রকৃত 
অর্থ এই জীবনবোধকে পাওয়া । এবং এইভাবেই হওয়ার জন্যেই শিক্ষার 
দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি চাই । 

উপনিষদের ঝষির কথা এই প্রসঙ্গে আমরা আবার স্বরণ করতে পারি । 
বল৷ হয়েছিল, ম্পূর্ণতা অর্জনের জন্যই ব্যক্তিকে অর্জন করতে হবে জ্ঞান। সেই 
জান মানে শুধু তথ্য আহরণ নয়--্এই জ্ঞান মানে প্রকৃষ্টভাবে অর্জন করা 
মানলিকতা, যার নাম প্রজ্ঞা, ইংরেজিতে যাকে বলে উইসডম' | জানের 
সারাৎসার এই প্রজ্ঞা । তাই সংবা সতা।৯ 


৯। নিছক ভ্ঞনের তথাতৃপ থেকে মানুষ বা পার তা থেকে সে বড়জোর তথাবিদ্‌ হতে 
পারে। কিন্তু তথোর ভেতর প্রাণবন্ত নেই। তাই আত্মবিদ্‌ বা জ্ঞানী বা শিক্ষিত হতে গেলে 
মনত্রবিদ “ছওয়ার' সাধন! চাই। বাইরের ভ্ঞান আর অন্তরের নিগৃঢ় কোর মধা দিয়েই মানুষের 
পরিপূর্ণ সন্তার সমাক বিকাশ সাধন সম্ভব। এ ধুগের মানুষ তথাবিদ্‌ হয়, তন্তরবিদ্‌ হয়, মন্ত্রবিদ্‌ ও 
আত্মবিদ হয় না-তাই এই শিক্ষা ও সত্যতার ভেতর গুরুতর সংকট । 


॥২॥ 

সার্খজনীনতা ও সুগেল্স দাবী- পল্রস্পল্রে্ল পলিগ্ুলক্ষ 

বিজ্ঞানের যুগে আমরা যন্ত্রকে গড়ে তুলেছি। সেই যন্ত্র মানুষেরই তৈরি। 
মানুষের প্রয়োজনেই তার স্থন্টি। নেই যন্ত্র আমাদেরই যাস্ত্িক কৌশল ও 
প্রযুক্তিবিষ্ভার কলাবৈভবে আমাদেরই মেধা ও বুদ্ধির দ্বার! চালিত ও নিয়ন্ত্রিত 1 
কিন্ত যন্ত্র যখন প্রাধান্ত অর্জন করে, এমন কি যন্ত্রের উপর মানুষের আর লাগাম 
থাকে না, তখন মানুষ হয়ে পড়ে যন্ত্রের ক্রীতদাস । বিজ্ঞান আমাদের শাণিত 
বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার ফল। এর অপপ্রয়োগ ঘটলে আমাদের পিঠ কুঁজো৷ হতে 
কতোক্ষণ। যন্ত্র মান্গষেরই তৈরি, মানুষের প্রয়োজনেই যখন সৃষ্টি, তখন তার 
ব্যবহারিক দিকটুকু মানুষের অন্তর সৌন্দর্য ও শুভবুদ্ধির কাজেই ব্যবহার করতে 
হবে। শুভবুদ্ধির প্রেরণায় বিজ্ঞানকে মানবমুক্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হিসেবে 
বাবহার করতে হবে। এইখানে চাই মানুষের প্রকৃষ্ট জ্ঞান, তার আন্তর সৌন্দর্য। 

উপনিষদের খষি বলেছিলেন-_সা৷ বিদ্যা! যা বিমুক্তুয়ে । যে-বিগ্য। আমাদের 
অস্তুভ বুদ্ধি থেকে মুক্তি দেয়, যে-বিগ্ঠঠ আমাদের অন্ধকার, হতাশা, অবিশ্বাল, 
দারিদ্রা, অিক্ষা যুদ্ধ, অশান্তি, সাম্রাজ্যবাদী নিগৃট, পুঁজিবাদী কলাকৌশল 
প্রভৃতির মতো সামাজিক অবক্ষয় ক্ষ্টিকারী উপাদানকে নিরস্ত করে আমাদের 
মুক্তি এনে দিতে পাবে, সেই বিষ্াই পরাবিদ্য'ঃ সেই বিষ্ভাই সৎ বিষ্ভা। তারই 
সাহায্যে আমাদের বাক্তি ও সমাজের মন পরিচ্ছন্ন মান্তর সৌন্দর্যে ও বাইরের 
উৎকর্ষে লৌকর্ষে সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে পারে। 

প্লেটোর সেই বিখ্যাত উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণ কর! ঘেতে পারে। তিনি 
বলেছিলেন-_শুধুমাত্র জ্ঞানচর্চার কচকচানিতে কি আত্তর পোন্দর্য হারিয়ে ঘায় 
না? শুধুমাত্র তথ্যের স্তুপীকৃত জঞ্জালের ভেতর মত্যিকারের জ্ঞান কোথায়? 
তাই, পরিচ্ছন্ন জ্ঞান ও স্বচ্ছ দৃষ্টি আহরণের জন্ত আমাদের অবগাহণ করতে হবে 
জীবন রহস্যের গভীরতম প্রদেশে । মনে রাখতে হয়, শিক্ষা কোনে! নতুন নীতির 
জন্স দেয় না, প্রন্কতপক্ষে শিক্ষা ' দর্শনেরই প্রাথমিক নীতি, যাকে ইংরেজিতে 
বলা হয় কার্ট প্রিন্সিপলস্” । সেই নীতির ভেতরেই জন্ম নেয় সকল নীতি । 
মান্ষের মনের মধ্যেই নিহিত আছে এক মতা ইতিহান। প্ররুতপক্ষে মানুষের 
সামগ্রিক সত্তাকে গতিমূখী করে তোলার যে দিকৃদিগন্ত প্লেটোর দর্শনে দেখতে 
পাও যায়ঃ কালের বিবর্তনে নানা সামাজিক রৈষম্য ও অবিচারের ফলে বাক্ধি 


২, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


প্রতিভা সামাজিক লতায় রূপান্তরিত হওয়ার পথে বাধার সম্মুখীন হয়েছে, এইটে 
দেখা যায় এঁতিহাসিক সত্য হিসেবে । সেইজন্য প্রয়োজন এমন এক গতিশীল' 
সামাজিক-অর্থ নৈতিক-রাষ্ট্রনৈত্তিক আদর্শ ঘ। সমাজের ভেতরেই সৃষ্টি করবে ব্যক্তি 
ও সমাজ সত্তার স্কুরণের সহায়ক অস্থকুল বাতাবরণ। 

সমাজব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক নীতির পথে লজ্ঞান ও সক্রিয় প্রচেষ্টায় গতিশীল 
ও বাস্তবান্থগ করে তোলার কাজে শিক্ষার একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা 
আছে। ব্যক্তির আস্তর সৌন্দর্য বা স্থকুমার বৃত্তির বিকাশ সাধনের ভেতর দিয়ে 
তাকে সামাজিক তায় রূপান্তর সাধনের কাজে এমনভাবে অগ্রসর হতে হবে 
যার ফলে ব্যক্তি ও সমাজ গড়ে উঠবে কল্যাণমূখী শক্তিতে । আস্তর সৌন্দর্য 
গড়ে তোলার জন্য চাই সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত । 


শিক্ষার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের একটি মহান বাণী আমাদের মনে 
পড়ে। তিনি বলেছিলেন, জ্ঞান মাস্ষের অন্তরেই নিহিত আছে, সে জ্ঞান 
বাইরের থেকে আসে না। ভিতরেই জ্ঞানের অবস্থিতি। পৃথিবীতে যতে। 
রকমের জ্ঞান আছে তা মাইষের মনের বাজোই অফুরন্ত পাঠাগার হয়ে স্বপ্ত হয়ে 
আছে। বিশ্বরহৃস্ের এই চাবিকাটি মানুষের মন খুলে দিতে পারে কেবলমাত্র 
আত্মচক্ষু বা দিব্াৃষ্টি লাভের দ্বারা। প্লেটো ঘাকে বলেছেন অন্তশ্চক্ষু বা 
ইনওয়ার্ড আই”, ভারতীয় সংস্কৃতিতে তারই নাম “তৃতীয় চক্ষু” । 

শিক্ষাক্ষেত্রে শুধু বুদ্ধির প্রাবল্য নয়, চাই ইনটিউশন বা বোধের তপস্যা । 
একদল মগজওয়ালা যুক্তিবাদী তাত্বিক পৃথিবী থেকে বোধ বা! অচ্ুভূতির শেষ 
ছোয়াচটুকৃকে অস্পৃশ্ত মনে করে মানবজাতির নিদারুণ ক্ষতি করে চলেছেন। 
বুদ্ধির নানা কচকচানি ও কসরত থেকে আসছে অসম্ভব রকমের অযৌক্তিক 
কার্ধকলাপ এবং সামাজিক পার্ভাশন | 

বন্তর গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করে না, সেই সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন ও তার 
নুল্প অনুভূতিগুলিকেও দিতে হবে মধাদার আসন | বিজ্ঞান দিয়েই বোঝা যায়» 
পরমাণুর অস্তিত্ব ছড়িয়ে আছে বিশ্ব ব্রদ্মাণ্ড_সেই পরমাণুর অস্তিত্ব সনাক্ত 
করতে পারে একমাত্র মানুষের মন। নেই শক্তিকে মানবকল্যাণে কাজে 
লাগাবার ক্ষমতা আছে মানুষেরই । যে মন বা বুদ্ধি পরমাণু বোম! তৈরি করেঃ. 
সেই মনের ক্ষমতা নি:সন্দেহে পরমাণু বোমার চেয়েও শক্তিশালী । আমাদের . 
"রন সর্বদা সচেতন নয় অথচ জবচেতন মন সতত ক্রিয়াশীল । আমাদের শুভবৃদ্ধি, 


শিক্ষার সংজ্ঞা নির্দেশনায় কিছু চুম্বক ২১ 


ও প্রেরণা যদি মেই অফুরস্ত শক্তি ও যুক্তিকে মানবকল্যাণের শুভ নির্দেশে 
নিয়োজিত করে সঙ্ঞান প্রচেষ্টায়, তাহলে পৃথিবীর বুক থেকে অশান্তির রণদামাম। 
দূরীভূত হতে পারে, দূর হতে পারে সামাজিক বৈষম্য, অনাচার ও অবিচার । 
সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের আদর্শ নিয়ে পৃথিবীকে ব্ূপান্তরিত করা যায় 
«ভগবানের সাআজ্যে ব৷ ত্বর্গে” পশ্তত্ব থেকে প্রকৃত মনুয্যত্ববোধের প্রতিষ্ঠায় | 
মানুষের শুভবুদ্ধিকে তার মনের অভ্যন্তরে নিহিত অফুরন্ত শক্তির সঙ্গে পরিপূর্ণ 
সম্বন্ধের মেল বন্ধনে সুপ্রতিষ্ঠিত কবতে হবে । 

পৃথিবীর মানুষের মনে এই আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠা কর! সম্ভব যে অশিক্ষা, 
কুশিক্ষা, দারিদ্রা” বুতৃক্ষা, শোষণ, শাসন, অপশাসন, জাতপাত বৈষমা, 
কালোবাজারী দাপট, পুঁজিবাদী অনাচার ইত্যাদি সবকিছু অশুভ শক্তিকে মানুষ 
পৃথিবী থেকে একেবারেই লোপাট করে দিতে পারে । শুভশক্তি ও অশুভ শক্তির 
দোটানায় পৃথিবীতে চলেছে অনবরত এক দ্বান্বিক আকর্ষণ বিকর্ষণ। 
শিক্ষাদর্শনকে বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমিতে দ্াভিয়ে ঘোষণা করতে হবে শুভ শক্তিরই 
কল্যাণ নির্দেশ । সংস্কৃতি, এঁতিহথ ও আধুানকতার মূল্যায়ন চাই নিরন্তর । 
বাক্তি সমাজ সত্তারই পরিপূর্ণ অংশ । বাক্ত্রির প্রেরণার উতসস্থল হবে সামার্জিক 
অবস্থার দিগন্তবিস্তারী উদার পরিবর্তনের অনুগামী ৷ প্লেটো ও স্বামী বিবেকানন্দ 
যা বলেছিলেন তার ভেতরের সতাতাকে গ্রহণ করে নিতে হবে। নতুন 
পরিপ্রেক্ষিতে বিচার বিবেচনা করে শিক্ষার নীতিকে যুগের প্ররুত দাবীর সঙ্গে 
সংযুক্ত করে নিতে হবে। 

মহাত্বা গান্ধীর শিক্ষা-দর্শনে আমর দেখতে পাই মানুষের পরিপূর্ণ সত্তাব 
বিকাশ সাধনের কথ । শিক্ষা অর্থে তিনি বুঝেছিলেন মানুষের শরীর, মন ও 
আত্মার সামগস্পূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিকাশ । শরীর, মন ও আত্মার পাবস্পবিক 
ইনটিগ্রেশন” বা অন্রবর্ধ স্থাপনের ভেতর দিয়েই মানুষ প্রকৃত সংস্কৃতিবান ও 
প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে । শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক ইউনিট বা একক তার কাছে 
যক্কি-মাহুষ । সমাজের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে তিনি চেয়েছিলেন 
[ক্তির ব্যক্তিত্ব লংগঠনকে সকলের আগে । সামাজিক অবস্থা এমন স্থষ্তটি করতে 
বে যার ফলে বাক্তি তার পরিপূর্ণ সামাজিক সতার বিকাশ লাধনে পাবে 
বপ্রক1ব-অঙ্গুকল সাহায্য । বাক্তি সমাজ চেতনার অপরিহার্য উপাদান হিসেবে 
নজেকে সামাজিক সত্তার সঙ্গে ওতপ্রোতগাবে মিলিয়ে নিয়ে সামাজিক 


২২ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


ব্যক্তিত্বের অধিকারী হুবে ; এই রকম ধাবণ। পোষণ করেছিলেন মহাত্ম। গান্ধী । 
তীর শিক্ষা-চিস্তার মূল বক্তবোর মধো সার্বজনীন সত্যতা অবশ্তই আছে। ব্যক্তি 
পরিপ্রেক্ষিত মথবা সমাজ পরিপ্রেক্ষিত কোন্টা বেশি গুরুত্ব পাবে বা কার দাবী 
সকলের উপরে-_-এই প্রশ্বেব তাত্বিক সমাধানের জন্য সার্বজনীন সততার দিকেই 
আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে, এইটেই যুগ ও সার্বজনীনতার দাবী । 

খাষি অরবিন্দ শিক্ষার তাৎপয বিশ্লেষণ করে বলতে চেয়েছিলেন যে, শিক্ষা 
ব্যাপারটি এমন-ই জিনিস যে প্রকৃত অর্থে শিক্ষার্থীকে কিছুই “শিক্ষা” দেওয়া যায় 
না বরং শিক্ষার্থ নিজেই শিক্ষা গ্রহণ কবে থাকে : ব্যক্তি স্বাধীনতাব নীতিতে 
বিশ্বাস পোষণ করে তিনি যুক্তির সঙ্গে দেখিয়েছিলেন যে, শিক্ষার আয়োজন 
উপকবণ প্রকরণ এমনভাবে সাজিয়ে দিতে হবে যাব ভেতর থেকে শিক্ষার্থ তার 
নিজন্ব ক্ষমতা ও দক্ষত। অনুযায়ী জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদানকে নিজেই নির্বাচিত 
করে শিক্ষা গ্রহণ করে নিতে পারে । শিক্ষার্থী যেন এক নিপুণ গবেষক-__-অনবরত 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে, নানারকম জিজ্ঞাসা ও কৌতৃহলের মধ্য দিয়ে 
আত্মশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবে শিক্ষার্থী, তার নিজন্ব রুচি ও সামর্থ্য অনুষায়ী 
একধরনের নিজন্ব গরজে | পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ রুশোর মধোও আমরা খষি 
অরবিন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দের মতো শিক্ষানীতির আভাস পাই । পাশ্চাত্যের 
অনেক শিক্ষা মনীষী শিক্ষার্থীকে শিক্ষকেব আভালে রেখে শিক্ষককে পথ 
নির্দেশকের ভূমিক। পালনের জন্য পরামর্শ দিয়েছেন । তাদের মতে, শিশুর 
আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাস এবং স্বাধীন ত্বত:ক্ফর্তভাবে কাজের প্রেরণ দেবেন 
শিক্ষক। শিক্ষার্থীর ক্রুটিবিচ্যিতি সংশোধনের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিক1 হবে বন্ধু, 
দার্শনিক ও পথ নির্দেশকের মতো । নতুন নতুন কর্মস্থচীর দিকে শিক্ষার্থীকে 
নিয়োজিত করে আভালে থেকে এমন পথ প্রদর্শকের ভূমিক! নেবেন শিক্ষক, 
ষেন সমস্ত শিক্ষার পরিবেশটাই গডে উঠবে একটা অন্সন্ধিৎসা! ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
গবেষণাগার হিসেবে। 

প্রচলিত শিক্ষ1 বাবস্থার ক্রটি এইখানে যে, পুস্তক-কেন্দ্রিক শিক্ষার উপর 
সেখানে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া ছয় আর তার উদ্দেশ্ট মান্য গঠন করা নয় 
যেন-তেন প্রকারেণ চাকরী জোগাড়ের একটা পাশপোর্ট সংগ্রহ করা । এইজন্য 
দায়ী আমাদের সমাজবাবস্থা ও শিক্ষাবাবস্থা। এর প্রতিকারের জন্ত চাই সমগ্র 
সমাজ ব্যবস্থারই পুনর্ষিন্তাস, একটা মৌলিক রূপাস্তর সাধন | তবে সে কাজ 


শিক্ষার সংজ্ঞ। নির্দেশনায় কিছু চূস্বক ২৩ 


সহজ বাপার নয়। তাই, সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রীতিতে সমাজের 
রাস্ত্রীয় ও অর্থ নৈতিক শক্তির ষথাষথ সমাবেশ ও পরিকল্পনার মধা দিয়ে শিক্ষাকে 
এগিয়ে নিয়ে ধেতে হবে বাস্তবান্থগ কর্মকুচীর মাধামে এবং ধীবে ধীরে সমগ্র 
শিক্ষা পরিমগ্ডলকেই এক কর্মধজ্ঞের গবেষণাগার করে গড়ে তুলতে হবে 1৯০ 
প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা সারাজীবন ধবেই চলে । বুনিয়াদ যার যেমন গড়ে উঠে, 
সেইভাবে তার ক্রম পরিণতিও হয়। শিক্ষার কাজ হবে ক্রমিক পরিণতিকে 
গতিশীল করে তোলা । শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণ করতে হবে। শিক্ষার্থর এই 
গতিময় প্রাণোচ্ছল বিকাশ সাধনের কোনে! ছেদ নেই, বিরাম নেই । শিক্ষা 
তাকে দেবে জীবনবোধ । সমাজনৈতিক-বাষ্টনৈতিক ও অর্থনৈতিক চেতনা । 
তাকে শ্ধু জীবনধারণের কতকগুলি কলাকৌশল বা ঘোরপাাচ শিখিয়ে দিলেই 





১০। পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ পেষ্টালজীর শিক্ষানংক্রান্ত সংস্কার কথা স্মরণ কর] যেতে পারে । 
তিনি বলেছিলেন, শিক্ষার অপর নাম বিক!শ। এই বিকাশ মানে মানুষেব শারীরিক, বুদ্ধিগত, 
নৈতিক ও কর্মবৃত্তির সর্বতোমুখী প্রকাশ । তিনি চেয়েছিলেন মানুষের এই শক্তিগুলির একটি 
ম'মগ্জস্তপূর্ণ বা সঙ্গতিপুণ পরিণতি শিক্ষার পরিকল্পনা এমন বাস্তব অভিমুখীন হবে ধার ফলে 
শিক্ষার্ধীব শারীরিক চাহিদা মনের স্মরন শক্তির উন্মোচন, সামর্যেব যোগ্যতা নৈতিক ও 
আত্মশক্তির বিকাশ হষভাবে শ্ুবিস্টন্তভাবে গডে উঠতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, শিক্ষার্থার মধ্যে 
অনন্য শপ্ডি লুকিষে আছে। তার ছেতর আছে অফুরন্ত জীবন প্রবাহ । সেই শক্তি ও ক্ষমতা 
অনুকূল পরিবেশ পেলে তা ফুলে ফলে পল্লবিহ হয়ে উঠতে পারে । আর বদি হুধোগ না পায়। 
প্রতি পদে পদে পায় নানা বাধাবিপত্তি, তাহলে আভ্যন্তরীন শক্তি যতই থাকুক ন। কেন সেই 
শক্তি অচিরেই অঞ্ুরে বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং শিক্ষার্গী অবদমিত হয়ে শক্তিহীণ এমন কি 
বিপথগামী হয়ে ধেতে পারে যা সমাজের পক্ষে জাতির পক্ষে নিদারুণ অপচয় এবং ক্ষতি ছাড়া 
আর কিছু নয়। শিক্ষার্থীর বিকাশ একটা ক্রমিক পর্যায় অনুদরণ করেই হয়ে থাকে । রাতারাতি 
কেউ পূর্নাঙ্গ মানুষ হয়ে উঠে না। ক্রমিক পর্যায়ে শিক্ষার্গীর শরীর, মন ও নৈতিক শক্তির উন্নতি 
হয়। হৃযোগ-হ্ৃবিধা পেলে, অনুকুল বাতাবরণ পেলে, সে নানাগুণের অধিকারী হয়ে প্রোজ্ল 
ব্যভিত্বে ও মনুম্যত্বের গৌরবে সমুজ্বল হয়ে উঠতে পারে। বতোই সে বড হয়, ততোই বাড়তে 
থাকে তার অভিজ্ঞতার পরিমগ্ুল। অভিজ্ঞতার জগং প্রারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে 
একট রূপান্তর ঘটতে থাকে । অভজ্ঞতার ফসলকে সে মনের মণিকোঠায় সম্পদ হিসেবে সফর 
করে নেয়। পুধিবীর সঙ্গে সমাজের সঙ্গে দেশের সঙ্গে, পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে, অভিজ্ঞতার সঙ্গে, 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার গ্রথণ-্বর্জন নীতির মাধ্যমে সে তার অভিজ্ঞতার পরিণগুলকে প্রসারিত করে 
নিজেকেই এমনভাবে সংহত ও সম্প্রসারিত করার গুণ অর্জন করে যার ফলে সে হয়ে ওঠে নতুন 
শক্তি ও কর্মক্ষমতার উংস। শিক্ষার কাজ হবে শিক্ষার্থীর এই ক্রমিক পরিণতির দিকে তাকে 

* জনবরত এগিয়ে যেতে সাহাধ্য করা । 


৪ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


শিক্ষার কাজ ফুরিয়ে যায় না। জীবনধারণের কলাকৌশলের সঙ্গে তাকে 
দায়িত্বশীল ও সমাজচেতন হিসেবে গডে তুলতে হবে এমনভাবে যাঁর ফলে সে 
সমাজের সম্পদ স্থ্িব ও অন্যতম শ্রষ্ট হিসেবে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করতে 
পারবে। 

জন ডিউই বলেছিলেন- শিক্ষণ নিছক জীবন ধারণের প্রস্ততি নয়। আসলে 
শিক্ষা জিনিসট। জীবনেরই অভিব্যক্তি । অবশ্য আমাদের দেশের মতো উন্ননশীল 
পটভূমিকায় শিক্ষাকে জীবনভিত্তিক করে (তোলাব কাজ একট! মস্ত বডো৷ কণিন 
ব্যাপার। এখানে “জীবনধারণের ভিত্তিভূমি” বা “আশ্রয়স্থলকে” 
উপেক্ষা করলে চলে না। শিক্ষাকে “জীবিকাভিত্তিক” কাঠামোব উপবও 
এখানে স্থাপন কবতে হবে। তবে সেইটেই শেষ কথা নয । শিক্ষাকে শেষ 
পর্যন্ত জীবনভিত্তিক কবতে হলে জীবিকাঁও যেহেতু জীবনযাপনেখ একটি 
অত্যাবশ্ঠক ও অপরিহাষ শর্ত, সেই দিকটি নজর রেখেই জীবনণিত্তিক শিক্ষার 
অন্ান্ত দিকগুলিকেও মর্ধাদাপূর্ণ করে তুলতে হবে|] জীবনভিত্তিক শিক্ষা 
জীবিকাভিত্তিক শিক্ষার বিরোধী নয | জীবনের যতোরকমেব চাহিদা আছে তার 
জন্য প্রস্বতির ব্যবস্থা করলে শিক্ষা নিতান্ত পেশাদারী বা যান্ত্রিক হয়ে উঠতে 
পারেনা । একটা আনন্দময় পবিবেশেব ভেতর দিযে জীবন ও জীবিকাভিতিক 
শিক্ষার প্রবর্তন কব। ঘেতে পাবে । 

আমাদের মনে রাখা দরকারঃ আমর। যে যুগে বাস করছি তা বিশেষজ্ঞের 
যুগ। এই যুগে এক একজন এক এক বিষয়ে বিশেষ যোগ্যতা বা পারদশিতা! 
নিয়ে জীবনযুদ্ধে এগিধে ধেতে পারে । তবে মুস্কিল হচ্ছে, পেশাদারী শিক্ষায় 
শিক্ষিত হুতে গিয়ে মানুষ পেশাগত জগতের বাইরে অন্য জিনিস সম্পর্কে মুখ 
ফিরিয়ে রাখলে সে যান্ত্রিক হতে বাধা । একজন ভাক্তার ব৷ ইঞ্জিনিয়াব বা 
প্রযুক্তিবিদ যদি দেশের সাধারণ সংস্কাতি ও নাগরিক জীবনের মৌল আদশ সম্পর্কে 
ওয়াকিবহাল না থাকেন তাহলে ত৷ নিদারুণ ছুঃখের কারণ হতে পারে । তীর" 
যদি সেক্সপীয়ার, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি একটুও না জানেন বা মাঙগষের শৈল্পিক 
সৌন্দর্বোধের কোনো খবর না বাখেন, তাহলে তাদের মধ্যে মানবিক ও 
সাংস্কৃতিক দিক অন্বপস্থিত হতে পারে, য৷ এক ভয়াবহ মানসিক শূন্ততার সামিল । 
এই সব কারণে, জীবনভিত্তিক শিক্ষার একট। সার্বজ্বনীন কর্মন্্চী 


সমস্ত স্তরেরই শিক্ষার অপরিহার্য ন্যুনতম শর্ত হওয়ার প্রয়োজন আছে । 


শিক্ষার সংজ্ঞ। নির্দেশনায় কিছু চুম্বক ২৫ 


জীবনবোধের শিক্ষার সঙ্গে এক একজনকে এক একটি বিশেষ 
পারদশিতার শিক্ষাও অবশ্য আয়ত্ত করতে হবে। সমাজ অর্থনীতি 
রাষ্তীয় আদর্শ সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সাধারণ 
নিয়মগুলি সকলেরই জানা দরকার আছে। বিশেষ পেশাগত বা 
বিজ্ঞানমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিকে জানতে হবে মানবিক বিষয়ের 
মৌল উপাদান । তেমনি মানবিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীকেও জানতে হবে 
আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রগতিশীল নিয়মগুলি এবং সেই সঙ্গে যান্ত্রিক 
কলা-কৌশলেরও সাধারণ নিয়ম । এই ধরনের শিক্ষার স্ৃত্রকে যেনে 
নিতে হবে অপরিহার্য সত্য হিসেবে । 


শিক্ষার লক্ষ্যই তো পরিপূর্ণত। অর্জনেব চেষ্টা করা। পবিপুর্ণতাঁর দিকে 
ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়াই জীবনবোধ। কেননা» পরিপূর্ণতা তো শেষ কথা নয়। 
ধাপে ধাপে শিক্ষার নানা স্তব ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিষে শিক্ষার্থীকে এগিয়ে যেতে 
হয় আরো, আরে! কিছু “জানার” জন্তে । প্রকৃতপক্ষে মানুষের জানার তো শেষ 
নেই । শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আধাত্মিক শক্তিগুলিকে 
এমনভাবে স্থনিয়ন্ত্রিতি ও সংগঠিত কবে তুলতে হবে যার সাহাধ্যে সে নিজেকে 
অনেক বেশি যোগাতাশালী ও শক্তির অধিকারী করে গডে ওঠার প্রস্ততি নিতে 
পাবে। এই আদর্শেরই রকমফের কথা শিক্ষাবিদ্দের চিন্তাধারার মর্ষকথা। 
রেমণ্ট, হর্ণাঁ, জন ডিউই, স্পেনসার, পেষ্টালজী, মহাত্মা! গান্ধী, শ্বামী বিবেকানন্দ, 
রবীন্দ্রনাথ, শ্রীশ্রীঅরবিন্দ, রাধারুষ্ণ প্রভৃতি দেশ-বিদেশের শিক্ষানায়কেরা 
মোটামুটি এইভাবেই শিক্ষার নীতি নির্দেশ করেছেন, ধার ভেতর একটা গভীর 
এঁকাবোধ খুঁজে পাওয়া যায়। 

রেমণ্ট একজন শিক্ষানায়ক না হলেও শিক্ষাদর্শনের বিশেষজ্ঞ হিসেবে অবশ্যই 
চিহ্িত। কিনি বলেছিলেন, শিক্ষ। মানেই একট পরিণতির দিকে অবিরত 
বিকাশের প্রচেষ্টা--শৈশব থেকে বয়স্ক পর্যায় পর্যন্ত এক গতিশীল ছেদহীন প্রস্তুতি 
চলে এর মধ্যে__ শিক্ষার্থীর দৈহিক সত্তা, সামাজিক সত্তা ও নৈতিক বা আধ্যাত্মিক 
সত্ত। সবকিছুই এই ক্রমাগত ধারায় গড়ে ওঠে । আমেবিকান শিক্ষাবিদ্‌ হন, 
খিনি জন ভিউইয়ের শিক্ষানীতির একজন তাত্বিক ব্যাথাতা হিসেবে শ্বীর্ুত, 
বলেছিলেন, শিক্ষা! আসলে শিক্ষার্থীকে একটা উপযোজনা শক্তি বা খাপ খাইয়ে 
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নেবার শক্তি জোগায় । সেই উপযোজন। শক্তি সংগ্রহের ফলে শিক্ষার্থী নিজেকে 
বুদ্ধির দিক দিয়ে, ভাবের দিক দিয়ে, অস্ুভৃতির দিক দিয়ে, কাজের মধা দিয়ে ' 
স্থসংগঠিত নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে। যতই তার শারীরিকঃ 
মানসিক দিক দিয়ে অভিজ্ঞত। অর্জন হর, ততই সে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং তার 
উপষোঙ্জনা শক্তিও ক্রমশ বাড়তে থাকে । যতই সে সচেতন হয়ে ওঠে, ততই 
সে বুদ্ধিগতভাবে, ভাগবতভাবে অনুভুতির দিক দিয়ে পরিবেশের একজন শর্ট 
হিসেবে মাত্মপ্রকীশ করতে পারে। 

জন ডিউইর মতে, শিক্ষার তাৎপর্য নিহিত আছে বাক্তিত্ব বিকাশের অরবিহার্ 
নীতির মধ্যে । তিনি দেখিয়েছেন, শিক্ষার্থ তার জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা আহরণ 
করে এগিয়ে যায় পরিপূর্ণতার দিকেই । এই ধারা কখনো বাইরের দিক থেকে 
শিক্ষার্থীর উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপার নয়। এ ধার! অবশ্ঠই 
ক্রমবিবর্ত অনুসারী, শ্বচ্ছ এবং স্বত:স্কুর্তভাবে স্বাভাবিক | শিক্ষার্থী নিজেকে 
নান শারীরিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মণয দিয়ে 
খাপ খাইয়ে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে পরিপূর্ণ তার দিকেই । এক্ষেত্রে ব্যক্ষি 
তার ব্যক্তিত্ব সংগঠনের মধ্য দিয়ে কতকগুলি অপরিহার্য সামাজিক ও বাক্তিগত 
গুণাবলী অর্জন করে নেয় । নিজেকে সে সমাজের নানা অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতের 
সঙ্গে মিলিয়ে নিতে সক্ষম হয়। যে শক্তির দ্বারা শিক্ষার্থী এই ধরনেব ক্ষমতা 
অর্জন করতে পারে তার নামই শিক্ষা । এই শিক্ষার ধার| চলে সারা জীবনব্যাগী 
সাধনার মতো।। এই ধাঁর। ছেদহীন অথচ স্পন্দিত ও গতিশীল । এই ধার! 
অব্যাহত রাখার জন্যে শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরতে হবে শিক্ষার বন্থবিচিত্ত, 
রকমের উপাদান। বনু বিচিত্র বিষগ্ের অভিজ্ঞত। আহরণ করে সে যেন সমৃদ্ধ 
হতে পারে, অভিজ্ঞ হতে পারে। জীবন রহস্তের এমন কোনে! দিক থাকবে 
নায় মে জানবে ণা। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আহরণ করা সেই সব উপাদান 
তাকে এমন এক মানমিক বাধুনি এনেদেবে যার ফলে সে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 
জীবন সন্বদ্ধে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সখী হতে পারবে। জীবনবোধের অনুপ্রেরণায় 
সে এই দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করে নেৰে শিক্ষার মধ্য দিয়েই । 


॥ ৩ || 
শ্পিক্ষাব্র ভাশুপর্ব 


শিক্ষার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্যার জন আযডামস্‌ দেখিয়েছেন, শিক্ষা 
ব্যাপারটি আসলে একটি দ্বিমুখী সক্রিয় পদ্ধতি, বা 'বাই-€পালার প্রসেস্‌?। 

তার "মতে শিক্ষা জিনিসটা! তে। সঙ্ঞান একটা পদ্ধতি এবং সেই সঙ্গে 
ইচ্ছাকৃতভাবে এক পরিকল্িত ব্যাপার। এর অর্থ হলো, শিক্ষার পবিকল্পন। 
ধারা করবেন তাদের অনুপ্রাণিত হতে হবে সামাজিক-অর্থ নৈতিক-বাজনৈতিক 
আদর্শের দ্বারা পরিচালিত স্থনিদিষ্ট ও স্ববিন্স্ত পরিকল্পনার সাহাধা নিয়ে 
সচেতনভাবে । তাদের দেখতে হবে কিভাবে শিক্ষার্থীর জীবনবোধ জাগ্রত করা 
ঘায়, তার জীবন ও জীবিকার আশ্রয়স্থলকে নিশ্চিত ও নিরাপদভাবে গড়ে 
তোলা যায় । শিক্ষার্থীকে স্থস্থঃ সবল ও আদর্শ সামাজিক ও নাগরিক গে 
তোলাব জন্যেই চাই শিক্ষাবিদ্দের দুবদৃষ্টি ও পবিকল্পন1 রূপায়ণের বাস্তববুদ্ধি । 

আভামস্‌ দেখিয়েছেন, শিক্ষার্থীর বাক্তিত্বের উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব 
আসে শিক্ষকের কাছ থেকে । শিক্ষকই তার চোখে তৎক্ষণাৎ পরিবেশ । 
প্রচলিত শিক্ষা কাঠামোয় দেখা গেছে, শিক্ষক যদি আদশচা'ত হয়ে যান, তাহলে 
শিক্ষার্থীদের উপর তার প্রভাব মন্দ হতে বাধা । এইজন্য শিক্ষকের নিজের মধ্যে 
অসংখ্য গুণাবলীর সমাবেশ অবশ্ঠই প্রয়োজন । 

এ ছাড়াও, শিক্ষার্থীর বাক্তিত্বের উপর এনে দিতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
আদরের প্রভাব, দেশ-জাতি-বিশ্বজনীনতার সর্বাধুনিক মুূলাবোধেব অনিবার্ধ 
প্রভাব, এককথায় শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির নাবিক প্রভাব । 

এঁতিহা ও সংস্কৃতির মধ্যে যে মহামূলা সত্য নিহিত আছে, সেই সত্যকে 
সমাজজীবনের গতিশীল প্রবাহে কানোপযোগী করে রক্ষা করতে হবে এবং সেই 
সঙ্গে আনন্দজনক উপাদান হিসেবে প্রগতিশীল ছৃনিয়ার সামাজিক পরিবর্তনের 
ধারাকে গভীরভাবে মর্মস্পর্শী ও জীবন্ত করে তুলতে হবে এমন মুল্যবোধের' 
আশ্রয়ে ধার ভেতর শুভ কল্যাণকর শক্তিটিকে চিনে নিতে কোনে! অন্থবিধে 
না হয়। 

বর্তমান যুগে শুধুমাত্র শিক্ষকের ব্যক্তিত্বই একমাত্র কার্ধকরী 
উপাদান নয়। সমকাঙ্গীন সমাজের গতিশীল সামাজিক-অর্থ নৈতিক- 
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রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক চেতনার ধার! থেকে শিক্ষার্থীরা কখনো মুখ 
ফিরিয়ে থাকতে পারে না। 

তাই, এযুগে শিক্ষকের কাজও খুবই দায়িত্বশীল ও জটিল হয়ে গেছে । তাঁকে 
শিক্ষার্থীর মনে প্রগতিশীল ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও জীবনবোধের আদর্শের 
প্রভাব সঞ্চারিত করার কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে । তাকে মনে রাখতে 
হবে তিনি কি ধরনের সামাজিক অবস্থার মধ্যে কাঙ্গ করছেন এবং কি ধরনের 
সামাজিক রূপান্তর তার কাম্য । প্রাচীনকালে শিক্ষা গুরুর কাজ ছিল শিক্ষার্থীর 
মনে একটা ব্যক্তিত্ব ও নীতি সংগঠনের চমৎকার শক্তি সংগ্রহে সাহাধ্য কর! । 
কিন্তু বর্তমান যুগের শিক্ষকের দৃষ্টিভজি মারে| ব্যাপক ও প্রসারিত হতে বাধ্য । 
তিনি দেখবেন কিভাবে সামাজিক-অর্থ নৈতিক'বাষ্টনৈতিক আদর্শের মর্মবাণীতে 
সমাজতান্ত্রিক পট পরিবর্তনের জঙ্ত শিক্ষার্থীর মধো, মুূলাবোধ সশলিত করা 
যায়। এই কাজে তিনি অবশ্ঠই হবেন একজন সমমমী বন্ধু, দার্শনিক ও পথ দ্রষ্টা । 
বহুমুখী বিচিত্র জীবনবোধের নাঁন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে ভীকে এগিয়ে নিয়ে 
যেতে হবে শিক্ষার্থীদের । শিক্ষক নিজেই হবেন একজন শিক্ষাগত কমী। 
একেবারে মাপনজনের মতো শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মহৎ .গুণাবলী 
সংক্রমণের কাজে তিনি শরগ্রণী ভূমিক1! নেবেন । এই প্রক্রিয়ায় পারস্পরিক লাভ 
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই | এই পন্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীর বন্থবিচিত্র 
অভিজ্ঞতা থেকে উপাদান গ্রহণ করে নিজেকে আরো প্রস্তত ও কর্মক্ষম করে 
তুলবেন । শিক্ষার্থীও শিক্ষকের অফুরন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা পেয়ে বহুসমৃদ্ধ 
উপাদান মাহরণে আরো সচেতন ও সতর্ক হয়ে উঠতে পারবে । শিক্ষক ও 
শিক্ষার্থীর দেয়া-নেয়া সহযোগিতা ও সাহুচধ অনেক বেশি ফলপ্রস্থ । 

মনঃ সমীক্ষক ফ্রয়েড বিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণের মাধ্যমে নীতি নির্দেশ 
করেছিলেন যে, শিক্ষার্থীদের ভেতর একট! *আবত্মসর্বন্থ' অহংবোধ+ কাজ করে। 
তারা শিক্ষকের ভেতর নিজেকে সংস্থাপিত করে উচ্চ অহংবোধের প্রতিক্ফৃ্তি 
খুঁজে পেতে চায় । এইভাবে হীগো বা অহংঃ উচ্চ অহং বোধ বা স্থপার ইগোর 
মধ্যে নিজের পরিতৃপ্ত! বা প্রোজেকশন খুঁজে পায়। আত্মপর্বন্ব বিভেদ ও 
বৈষম্য ভরা সমাজে মানুষের মন যেখানে বিকলনে ভরা, সেখানে এই ধরনের 
অবস্থার তাৎপর্ধ বুঝতে পার! ঘায়। কিন্তু গণতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক সমাজ 
অর্জন করা যেখানে আজকের যুগের প্রকৃতপক্ষে মানুষের আশা” 


শিক্ষার সংজ্ঞা নির্দেশনায় কিছু চুম্বক ২৯ 


আকাঙ্খার, প্রতীক সেখানে শিক্ষার কাজ হবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর 
মধ্যে পরস্পর সহযোগী বন্ধুত্বের- একে অপরের চেয়ে প্রধান এই 
ভাবটুকু সেখানে একধরনের হীনমন্যতা বা উচ্চমন্তা স্থত্টি করতে 
পারে । সেইজন্য শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে কামা হওয়া 
উচিত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক বন্ধত্বপূণ সহজ ও স্বাভাবিক 
সম্পর্ক । এখানে একে অন্যকে দেবে প্রেরণা ও অভিজ্ঞতার সাহাষ্য ৷ 
কর্মে ও ভাবাদর্শে উভয়েই হবে মানব সভ্যতা সংগঠনের নিরলস কর্মী 
ও ভাগীদার ।৯১ 


১১। শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য শিক্ষার্থীর বহুমুখীন শক্তি ও প্রবণতার স্ফরণে সাহাধ্য করা। 
বহুমুখী প্রবণতার বিকাশ সাধনে যদি উপশক্ত শিক্ষা পরিকল্পনার মাধামে কর্মসুচী গ্রহণ করা যার, 
তাহলে ব্যত্তি-শিক্ষাথী সমাজের যোগ্য নাগরিক হিসেবে অসংখ্য গুণের সমন্যয়ে গড়ে উঠতে পারে । 
শিক্ষার বিষয়বগ্ত এমন ভাবে নির্বাচন করতে হবে শিক্ষার কাঠামোকে স্ুবিন্স্ত কপ দিয়ে, যার 
ফলে শিক্ষার্থীর ব্যন্তিত্ব ও স।মাজিক সত্তার প্রকৃত পক্ষে বিচ্ছুরণ সম্ভব হয়। যুংগর চাঁহদার 
দিকে লক্ষা রেখে বল! যায়, একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আবশ্তিকভাবে নিয়লিখিত 
বিষয়বন্ত জানার দরকার আছে £_- 

ক. শরীরচর্চা নানাধরনের খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদের ভেতর দিয়ে বিদ্যালয়ের 
কর্মনুচীতে শরীরচর্চার একটি আবশ্ঠিক ধার! বজায় গাখতে হবে। 

খ. জ্ঞানের মৌলিক নুত্র__জ্ঞান-বিজ্ঞানে জগৎ এখন বনুবিদ্ঠত ও প্রসারিত হয়ে গেছে। 
জগৎ ও জীবনের চাহিদার সঙ্গে মিলিয়ে শিয়ে চলতে গেলে আান-বিজ্ঞানের সাধারণ মৌলিক 
নিয়মগ্ডলি সম্পর্কেও উদাসীন থাকলে চলে না। এইজন্য শিক্ষার্থীকে জানতে হবে নিজ দেশের 
স'স্কৃতির উপযোগী মাতৃভাষা. দেশ ও জাতি তথা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী কাধকরী 

' ভাষাজ্ঞান এবং তার সহজ ও সার্থক প্রয়োগ । জীবন ধারণের উপযোগী খুব সাধারণ ধরনের 
অন্ধের বাবহারিক জ্ঞান, বিজ্ঞানের মূলহুত্র ও তার ব্যবহার সম্পর্কে কিছু দক্ষতা । 

গ. নাগরিকত্বের শিক্ষা-এই পায়ে শিক্ষার্থীর পক্ষে জানা উচিত দেশ ও জাতির 
সামাজিক-অর্থনৈতিকপরাষ্ট্রনৈতিক আদর্শকে বিশ্বের পটভূমিকায় , সারা বিশ্বে যাতে বৈষমহীন 
শান্তিপূর্ণ সামাজিক-গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শের জয় সম্ভব হয় সেই মতো মানদিক সম্পদ আহরণ 
করতে হবে শিক্ষার্থীকে । এই ধরনের মানসিকতা বিগ্ভালয় থেকেই বদি গড়ে ওঠে, তাহলে 
ভবিষ্ঠতের নাগরি কর! রাষ্ট্রপ্রধান হলেও শ্বেচ্ছাচারী হবেন না বরং চাইবেন কিভাবে মানবসভ্যতা 
ও সংস্কৃতির পরিপূর্ণ একা আসে এবং মানবসভ্যতা কিভাবে আরো উত্তরোত্তর কল্যাপবৃদ্ধির 
প্রেরণায় সমৃত্নত হতে পারে। বর্তমান যুগের নাগরিকত্বের শিক্ষা দেশ, জাতি ও বিশ্ববোধের, 
শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তিরই প্রকাশ হবে। 


“৩৪ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


ঘ. বৃত্তিগত শিক্ষা-_শিক্ষার্থাকে জানতে হবে একটি অত্বত বৃত্তিগত শিক্ষা সম্পর্কে বাস্তব 
ধারণা। বৃহত্তর জীবনের পথে বৃত্তিগত শিক্ষার গুরুত্ব অপরিহার্য । শিক্ষাজীবনের শেষে শিক্ষার্থা 
াতে করে নিজেকে কোনো জীবনধারণের কে নিষুক্ত করতে পারে তার প্রাথমিক বুনিয়াদ গড়ে 
তুলতে হবে শিক্ষার পর্যায়ে । নতুন! শুধুমাত্র পু ধিগত শিক্ষার দ্বার] কোনে! লাভ হবে ন1। 
জীবনের মঙ্গে জীবনের আশ্রয়স্থলটির হনিশ্চিত গ্যারাষ্টি চাই। 

ও. বিশ্রামমুখীন শিক্ষ।_অবসর সময়টুকু অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় নিরানন্দের মধ্য দিয়ে। 
অথচ এই সময়ের ফাকটুকুও কাজে লাগিরে যথেই শিক্ষাপ্রদ ও আকরনীয় করে গড়ে তোল! যায়। 
শিক্ষা! হবে আনন্দমরন ৷ পরীক্ষ।-নিরীক্ষা ও খোস মেজাজের অনুকূল নানা বৈচিত্রময় আম্মাদ 
আহরণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সময়টুকুকে তার শরীর-মন-আত্মার পক্ষে নতুন নতুন কর্মের 
উন্দীলনায় কাজে লাগাতে হবে পরিকলিত ভাবে । বিগ্তালয়ে ও বিদ্যালয়ের বাইরে অবসর 
সময়টুকুও শিক্ষা প্রদ্দ ও কার্যকরী করে তুলতে হবে। 

চ. গৃহস্থালী, বাক্তিগত ও সামাজিক পরিচধার দায়দায়িত্ববোধ--এই ধরনের কর্মন্থচীর 
মাধামে শিক্ষার্থী নিজের বাক্তিগত ও পারিবারিক এবং পারিপাস্থিক সমীজজীবনের বিস্তিন্ন বিষয় 
সম্পরকে সমাধানের জন্য হাতে কলমে অর্জন করবে নানারকমের হনির্বাচিত অভিজ্ঞতা। 

ছ. শিক্ষার্থীর নৈতিক চরিত্রগঠন--শিক্ষাথাঁকে অবগ্তই এমন কিছু গুণাবলী অর্জন করতে 
হবে যা তার স্বভাবের পক্ষে একটি স্থায়ী উপাদান হপ্ন। শিক্ষাপ্ঘচীর মাধামে তার মধ্যে উ্ধ করে 
তুলতে হবে দেশপ্রেমের মহান বীজ। সে ধেন সমাজ ও বাক্তিকে ভালোবাসতে শেখে, সংস্কৃতি ও 
এাতহের প্রাণময় সত্তাকে গ্রহণ করার যোগাতা অর্জন করে, বিজ্ঞান্নের সাহায্যে যুক্তি ও তথা দিয়ে 

নিজেকে আদর্ণ ও যোগ। নাগরিক হিনেবে দায়ত্বণীল ভূমিক! পালনে প্রস্তুত হতে পারে। পৃথিবীতে 
কোটি কোটি মানুষ বুভুক্ষা, দারিদ্র অশিক্ষা, কুশিক্ষা, খুন্ধ, দাঙ্গা হাঙ্গামা, পু'জির দৌরাত্যু, 
জাতপাতের বৈবমা, সাম্রাজাবাদী বিভীষিকা ইত্যাদি নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত । এই অবস্থায় 
শিক্ষার্থীর চরত্রের নৈতিক কাঠামো। হবে এমনি বার ফলে সে নিজেকে কোটি কোটি মানুষের 
সখ দুঃখের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত করে সমাজবাদী চেতনায় সঞ্লীবিত হয়ে এগিয়ে যেতে পারে। 
এই জন্তে তাকে অর্জন করতে হবে চারিত্রিক সততা, অধাবদায় বোধ, কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার 
আন্তরিকত।, দূরদৃষ্টিৎ জীবনবোধের চেতনায় সমুদ্ধশীলতা প্রভৃতি মহ মূলাবান মানসিক সম্পদ । 
শিক্ষার স্বার্থকতা নির্ভর করছে কিভাবে এইসব মুলগত চাহিদা পূরণ কর! ঘাচ্ছে তার উপর। 
মনে রাখ দরকার শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য নিহিত আছে এই মূলগত নীতির উপরেই । 


৪ ॥ 
স্পিক্ষাল্প মুতলগত্ড চাহিদা 

শিক্ষার মূলগত চাহিদার প্রসঙ্গ অনিবার্ষভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার । 
বিশ্ববিষ্ঞালয় শিক্ষা কমিশন তাদের ১৯৪৯ সালের বিপোর্টে বলেছিলেন একটি 
স্পষ্ট কথা । বলেছিলেন, যদি আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হয়, 
সমাজতান্ত্রিক নীতিতে ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য ঘুচিয়ে সমাজের মধ্যে নীতির 
একটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তবে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আমাদের 
দৃষ্টিভজির মৌলিক পরিবর্তন । 

জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে গেলে প্রয়োজন আমাদের মনন-ভঙ্গীর একটা 
মূলগত পরিবর্তন । কমিশনের মতে, শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
শিক্ষাবিদ্দের মতানুসারে একটি বিশ্বজনীন দৃষ্টিভর্জির সংহত ধারণ! এবং জীবন 
যাপনের একটি সম্পূর্ণতা অর্জন করতে সাহায্য করার আদর্শে হওয়া সমীচীন । 
প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার কিছু হেরফের ঘটিয়ে, রং চং পালিশ পুলটিশ লাগিয়ে 
শিক্ষার ঘে ধরনের সংস্কারের চেষ্টা হয়ে এসেছে, তার দ্বার! শিক্ষার্থীর তথ শিক্ষার 
মৌলিক চাহিদা পৃরণ করা যায় না। 

সারা দেশ জোড়া সাবিক শিক্ষা পরিকল্পনার এমন এক সংহত 
অথচ মৌলিক বিন্যাস প্রয়োজন য1 রাদ্বীয়-সামাজিক-অর্থ নৈতিক 
কলাকৌশলের দ্বার! প্রভাবিত এক পরিকল্পনার রূপায়ণ হতে পারে । 
তা না হলে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে অথবা বৈচিত্র্য আনার 
নামে" যে ধরনের স্বাধীন উদার তথ শিথিল ওদাসীন্য প্রকাশ পায়, 
তা দিয়ে কোনো জাতির মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায় না, বরং জাতি 
আরে! দূর্বল হয়ে যায়, এইটেই সত্য কথা । অথচ আমাদের এঁতিহ্থ ও 
সংস্কৃতির মধ্যেও অনেক গতিশীল উপাদান আছে, আমরা! তার সঠিক মূল্যায়ন 
করি না। আমরা আধুনিক যুগে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে বাস করছি। 
পুরাতন মৃলাবোধের যেগুলি অপ্রয়োজনীয় বা অকেজো সেগুলি জোর করে 
ঘ্বাকড়ে থাকার কোনো! যুক্তি নেই। যেগুলি অপরিহার্ধ নয়, অপদার্থ, অকেজো 
এবং জড়, বুদ্ধি বিবেচনায় ও সামার্জিক দূরদশাতায় অপ্রয়োজনীয়, তা খুঁজে 
বের করে তাকে বাতিল করতে হবে। পুরাতনের গতিশীল উপাদানকে অবশ্ঠাই 
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মেনে নিতে হবে কিন্তু পুরাতনের প্রতি অযথা মায়ামমতার কোনো মূল্য নেই। 
বরং নতুন নতুন মূল্যবোধকে সাদরে গ্রহণ করে নিতে হবে। নতুনের হ্বপ্সে 
বিভোর হতে হবে তবে দেখতে হবে নতুনেরও কোন্গুলি গ্রহণীয়, কোন্গুলি 
বর্জনীয় । সংস্কৃতি ও এঁতিহের যে সব উপাদানের চিরকালীন আবেদন বা 
আকর্ষণ আছে তাকে নতুন যুগের দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং রাষ্্ীয-সামাজিক-অর্থ নৈতিক 
আদর্শের পটতৃমিকায় নব কলেবরে সঙ্জিত করে যেমন গ্রহণ করতে হুবে, তেমনি 
নতুন নতুন যুগ মূল্যবোধের ভেতর কোন্গুলি গ্রহণীয়, কোন্গুলি বর্জণীয়, তা 
দেখতে হবে সঠিক বাস্তব সম্মত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ।১২ 

এই দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায় ইংলগ্ডের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ এম. এল. 
জাক্স্‌এর “সামগ্রিক শিক্ষা ব! “টোট্যাল এডুকেশন' গ্রস্থেও। তিনি এই 
্রশ্থে দেখিয়েছেন যে শিক্ষার ভেতর দিয়ে একটি সামগ্রিক, পরিচ্ছন্ন ও নিখুত 
এঁক্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তনের জন্য শিক্ষার্থীর মনে একটি “সামগ্রিক মনোভাব” 
বা 'টোট্যাল আউটলুক' গড়ে তোলা প্রয়োজন । এই দৃষ্টিভঙ্গির অপর নাম 
দেওয়া ষেতে পারে সংশ্লেষণাত্বক মনোভাব । অর্থাৎ, শুধু বিশ্লেষণ আর বিচার 
বিতর্ক নয়, শুধু তথ্যের কচকচানি নয়, শুধু এঁতিহ্থ ও বিজ্ঞানের তথ্য রাঞ্জির 
ব্যাখ্য। নয়, শিক্ষার্থীর মধ্যে চাই এক দায়িত্বশীল স্থুমংহত চেতনা । পটেমকিল 
যুদ্ধ জাহাজের সেই কাহিনী মনে রেখে প্রত্যেকটি ভগ়্াংশের ক্ষুদ্র অশের দিকেও 
তীক্ষ নজর রেখে একটি সংহত ও সাঁবিক লঞ্ষাকে পূরণ করতে হবে নিখু'ত ও 
পরিচ্ছন্্ভাবে। অভিজ্ঞতার দর্পণে শিক্ষাথী যেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমাজের 


১২। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রেরণার ্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ শিক্ষাৰ মহান উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা 
করেই শিক্ষার্থীর চোখের সুখে একটি এঁক্যপূর্ণ নিখুত ও বিশ্বের সর্বতোমুখ্ী জীবনদর্শনের সািক 
চিত্র উখাপনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন । এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির দ্বার চালিত হলে শিক্ষার্থীর পক্ষে 
যুগের চাহিদার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে একটি সম্পূর্ণ অথচ অথ জীবন দর্শনের প্রেরণায় এগিয়ে যাওয়া 
সম্ভব হবে। বিশ্ববিালয় কমিশন শিক্ষার মূলগত চাহিদার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
বলেছিলেন, বর্দি আমাদের জীবনধাত্তরার যান উন্নত করতে হয়, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির একেবারে 
আমুল পরিবর্তন করে এগিয়ে ধেতে হবে। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনকে যর্দি সত্যিকারের 
গ্লতিদীল ও প্রাণবন্ত করে ভুলতে হয়, তাহলে পুরাতন জীর্ণ বিশ্বাস ও সংস্কারের অন্ধ আবর্ত কাটিয়ে 
নতুন নতুন প্রচেষ্টাঃ নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরাক্ষার ন্বপ্রে মশগুল হতে হবে । শিক্ষার মৌল 
তাৎপর্য এইখানেই । দরকার উদার ও স্বচ্ছ জীবনদৃষ্টি। উদ্ধার ও নিখুত সামঞ্্তপূর্ণ একটি: 
জীবনধার! অর্জনের মানসিক প্রন্তুতি। 


শিক্ষার সংজ্ঞা নির্দেশনায় কিছু চুম্বক ৩৩ 


উপযোগী একটি সত্যিকারের মানসিক সম্পদ নিয়ে গড়ে উঠতে পারে । শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে ঘে সমস্ত গুণাবলী সে অর্জন করে জীবনের ক্ষেত্রে বেরিয়ে আসবে, 
সেই সব গুণাবলী তার মধ্যে এমন সংহত অথচ নিখু'ত আকারে নিজ সত্তার 
সঙ্গে, একাস্বীভূত হবে যার ফলে লে পরবর্তী জীবনেও সামগ্রিক শ্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি 
নিয়ে তার চিন্তা ও ধ্যানধারপাকে বাস্তব কার্ধধারার মধ্যে নিজেকে আত্মপ্রকাশ 
করতে পারবে ও সম্প্রসারণ করতে পারবে । তার মধ্যে স্থুসন্বন্ধ ও দৃঢ় 
আত্মশক্তির এমন প্রকাশ ঘটবে যার সাহায্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমাজে 
দৃষ্টিভজি এক নতুন বিপ্রৰ সংযোজিত হতে পারবে । জ্যাকস্‌ এই দৃষ্টিভঙ্গির 
শিক্ষাকেই “সামগ্রিক শিক্ষা” বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এই কাজটিকে তিনি 
সবচেয়ে জরুরী ও পবিভ্রতম কর্তব্য হিসেবে নির্দেশ করেছেন । এই নিখুঁতি 
এঁকাপূর্ণ সংহত মনোভাবটি আপলে সংশ্নেষণ ও বিশ্লেষণেরই একটি পরিপূর্ণ 
প্রকাশ ও বিকাশ । 

শিক্ষার্থীর মধো এনে দিতে হবে প্রজ্ঞার মহিমা, সংস্কৃতি ও এতিহ্োর সঙ্গে 
আধুনিকতম বিজ্ঞানেব মূলস্থত্র সম্পর্কে ধারপাঁ। এর ফলে সে যে দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন 
করবে ত। তাকে এক নতুন গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপে সামিল হওয়ার 
জন প্রস্তত করবে। শুধু শিক্ষাথী নয়, শিক্ষককেও এই আদর্শের যোগা দাবীদ।র 
হতে হবে। পূর্ণ সত্য বলে কিছু পৃথিবীতে না থাকতে পারে কিন্তু পূর্ণতার পথে 
বিরাম জয়যাত্রাই হবে পূর্ণত।কে অর্জন করার গতিশীল পদক্ষেপের নামান্তর | 
কোনো অর্ধ-সত্য নয়, সে নতুন হোক আর পুবাতন হোক, সংস্কৃতিগত এঁতিহ্েরই 
হোক আর বিজ্ঞানেবই হোক - প্রয়োজন পূর্ণ সত্যের পানে ছুটে ষাওয়ার নিরন্তর 
উদগ্র বাপনা। এ জিনিসটি ' কোনো বাধাধরা ছক বাধ] বুলির জিনিস নয় । 
আসলে এ ব্যাপারটি এক গণীর জীবন দর্শনেরই অভিব্যক্তি । শিক্ষককে এই 
দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বেছে নিতে হবে তার শিক্ষা দর্শন | তার চলার পাথেয় । 

উপযুক্ত শিক্ষার্শন না থাকলে শিক্ষকের পক্ষে তার সাধনায় অয়যুক্ত হওয়া 
সম্ভব নয় আদপেই । এই প্রসঙ্গে রীভারের এক অসামান্য উক্তি ম্মরণ করা যেতে 
পারে। তিনি বলেছিলেন, শিক্ষাদর্শনের অভাবে অনেক শিক্ষক তার ন্যুনতম 
কর্তবাটুকু সম্পাদন করতে পারেন না। শিক্ষককে তাই এমন এক গভীর 
জীবনদর্শনের অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হতে হবে ঘার সাহায্যে তিনি শিক্ষার্থীর বন্ধু, 
দার্শনিক ও পথনির্দেশক হিসেবে প্রকৃত প্রেরণ! শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে 
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৩৪ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


পারেন। তার নখদর্পণে থাকবে জানভাগ্ডারের অফুরস্ত চাবিকাঠি অভিজ্ঞতার 
দিগন্তগ্রসারী পথনির্দেশ। তিনি জাগিয়ে দেবেন মানবকল্যাণমুখী প্রেরণা, 
বিশ্বত্রাতৃত্ববোধ, সামাজিক ন্যায়বিচারবোধ, হ্ব্গীয় হুষমার নিরাবিল আনন্দের 
ধারা এবং সৃষ্টিশীল প্রাণময়তা। জীবনের সঙ্গে জীবনের আশ্রয়স্থলটি খোজার 
ভেতর লুকিয়ে আছে শিক্ষার আসল তাৎপর্য । শিক্ষাদর্শনের সার্কতার মধ্যেই 
আছে জীবনদর্শনের গভীর পথনির্দেশ। রবীন্দ্র শিক্ষাদ্শনে তো আমরা সেই 
মহান সত্যটিকেই প্রত্যক্ষ করেছি । 


মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম মানষ বীচতে চায় । বাচার আকাহ্া নিয়ে সে চায় 
তার নিজের সত্তাকে বজায় রাখতে । জীবনকে টিকিয়ে রাখার অনিবাধ তাগিদ 
নিয়েই তাকে আহরণ করতে হয় নান। রকমের অভিজ্ঞতার ফসল । অভিজ্ঞত। 
যতই বাড়ে, ততই সে আরে উন্নত অভিজ্ঞতা অর্জনের দিকে এগিয়ে যায় । 
তিক্ত বা অকেজো৷ মভিজ্ঞতাকে বরবাদ করে মে আরো! নতুন নতুন অভিজ্ঞতার 
পথে পা! বাড়ায়। ছুঃখেয় সমুদ্র পার হয়ে সে চায় অমৃতের সন্ধান । এমনি 
করে পুরানো অভিজ্ঞত1 থেকে শিক্ষা গ্রহণ কঞ্ে নিয়ে সে নতুনতরো বিচিত্রতর 
অভিজ্ঞতা অর্জনের পথে পাড়ি জমায়। এইভাবে তার অভিজ্ঞতা অঞ্জনের 
শিক্ষা আরে] সক্রিয় ও সজীব হয়ে ওঠে । ফলপ্রস্থ পুরাতন অভিজ্ঞতাকে সে 
বীচিয়ে রাখতে চায়। নতুনতরো! বিচিজ্ম অভিজ্ঞতাকে সে সমৃদ্ধ করে তুলতে 
চায় । এইভাবেই সার। জীবনব্াাপী চলে জীবনের রস সন্ধানের সাধন] । 
এইভাবেই মানুষের জীবন একটা আত্ম-নিরিখের দর্পণ হয়ে ওঠে । এইভাবেই 
নিতা নৰ নব রূপে এগিয়ে চলে আত্মনবীকরণের কাজ । খাগ্য যেমন মানুষের 
সজীব ও সুস্থ থাকার জন্যে অত্যাবশ্যক, তেমনি মানুষের অভিজ্ঞতা 
অর্জনও মানুষের এক অপরিহাধ প্রাণীন শর্ত। সমাজের মধ্যে 
প্রতিনিয়ত সংযোগ সাধন করে অভিজ্ঞতা আহরণের মধ্য দিয়ে মানুষ 
চায় তার আত্মনিরিখের মূল্যায়ন । সমাজ-জীবনের সঙ্গে মাহুষের 
অভিজ্ঞতার সংধোগ সাধন চলে এইভাবে শিক্ষ। পদ্ধতির "মধ্যদিয়ে । ব্যক্তি 
মানুষের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে সমাজের সমগ্রিগত অভিজ্ঞতা শেষ পর্যন্ত 
সর্বশ্রেণীর মান্থষের সাধারণ সম্পত্তি হয়ে ধ্রাড়ায়। এইভাবে যুগে যুগে মানুষ 
তার সভ্যতা ও কৃঙটির সম্পদ গড়ে তুলেছে । 
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এই সভ্যতা ও কুষ্টির সম্পদকে সর্বসাধারণের কল্যাণে কাজে লাগাবার 
তাগিদে মানুষ গড়ে তুলেছে নান প্রতিষ্ঠান ও নান। রকমের অনুষ্ঠান । সংগঠিত 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছে এইভাবে । পার্সিনান মানুষের এই 
মনোভাবকেই আখ্যায়িত করেছেন “নিমি” অভিধায়। তিনি দেখিয়েছেন, 
প্রতোক মান্থষই সভাতা ও কৃষ্টির ধারার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে নিয়ে জীবনের 
আশা-আকাঙ্খা পূরণ করতে চায়। আবার ব্যক্তিত্ব সংগঠনের মধ্য দিয়ে 
সমাজের বিচ্ছেদ অংশ হিসেবে এইভাবে নে জীবনের অনিবার্ধ প্রয়োজনের 
তাগিদে নিত্য নতুন নতুন সম্পদ গড়ে তোলে | এই ধরনের শক্তিকে পাসিনান 
আখা দিয়েছেন “হমি” বা জীবন প্রেষণা। জীবন প্রেষণা আসলে 
জীবন প্রেরণার উৎস এক ধরনের আদিম শক্তি। এর মূলমন্ত্র জীবনের 
গতিশীলতা] । 
পাসিনানের এই চিন্তাস্থত্র থেকে আরে! জানা যায়, মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে 
উঠে সামাজিক পরিবেশের মধোই । সামাজিক পরিবেশের মাধ্যমে বাক্তি তার 
নিঙ্গের আকাঙ্খা চরিতার্থ করার স্থযোগ পেতে পারে । সমাজের সঙ্গতিপূর্ণ এবং 
ধক্কাপূর্ণ কর্মধারার মধো এবং নানা উৎস্থহ উদ্দীপনামূলক বিষয়ের মধা দিয়ে 
ভাবে ব্যক্তি তার নিজন্ব আশা-আকাঙ্ার পূর্ণতা খুঁজে পেতে পারে, সেই 
জিনিসটি দেখা শিক্ষার একটি যূলাবান কাজ। পাসিনান এই প্রসঙ্গে এক বিখ্যাত 
উক্তি করে বলেছেন-্ব্যক্তিত্ব কেবলমাত্র সামাজিক পরিবেশের মধা দিয়েই 
গড়ে উঠে এবং এর ভিতর দিয়ে সমাজের এক্যপূর্ণ কর্মধারা ও অনুরুক্তির খোরাক 
সংগ্রহ করে শিক্ষার্থী নিজেকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে | কি ধরনের মূল সামাজিক 
চিন্তাধারা, একাপূর্ণ সমাজবোধ ও সমাজ সচেতন ব্যক্তিত্ব সংগঠনের পক্ষে 
অতাবশ্টক, এ বিষয়ে নির্বাচনী নীতি গ্রহণে শিক্ষাবিদ্দের অগ্রণী ভূমিক। তাই 
বিশেষভাবে প্রয়োজন । যে সমাজ ব্যবস্থায় নানারকম শ্রেণী-বৈষম্য ও 
স্বার্থের সংঘাত, মূল্যবোধকে প্রতি পদে পদে হেয় ও পদদলিত করে 
সমাজকে এক কুৎসিত অবদমনের দিকেই নিয়ে যায়, সেই সমাজব্যবস্থার 
ভেতর থেকে সমাজ সচেতন ব্যক্তিত্ব সংগঠনের জন্য সামাজিক 
মূল্যবোধের মূল নীতিগুলি নির্বাচন করে নেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ 
“হলেও শিক্ষাবিদ্দের সে কাজটি তবুও করে যেতে হবে অক্রাস্তভাবে। 
শিক্ষার সার্থকতা এই যে এর মাধ্যমেই সমাজের সবচেয়ে ফলপ্রস্থ 
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অভিজ্ঞতাকে বাচিয়ে রাখা যায় ॥ সবচেয়ে যা শিক্ষাপ্রদ তাকে অব্যাহত রাখার 
মাধ্যম হোলে। “শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান” । নিত্য নতুন নতুন আবিষ্কার এবং যুগের 
চাহিদ। অনুসারে মানবসমাজের সম্পদকে আরো সমৃদ্ধতর ও সম্পদশালী করে 
তোলার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে 
হয়েছে । শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আসলে সমাজজীবনের এক সংগঠিত রূপ। এর 
ভেতর দিয়ে সমাজের সবচেয়ে চমকপ্রদ, শিক্ষাপ্রদ এবং স্থনির্বাচিত ভপাদানগুলি 
বাচিয়ে রাখ! ঘায়। সমাজ, জাতি ও সংস্কৃতির স্বার্থে তথা মানবজাতির 
কল্যাণে এই সব অভিজ্ঞতার ধারা এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে 
হস্তাস্তরিত হয়ে যায়। পরবর্তী প্রজন্ম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক 
অব্যাহত ধারায় অবগাহন করে আহরণ করে অভিজ্ঞতার ফসল । 
সেই অভিজ্ঞতা যুগের চাহিদ। অনুযায়ী সম্প্রসারিত ও স্ুনিবাচিত হয়ে 
আরো সুনির্দিষ্ট আকারে এগিয়ে চলে । গতিশীলতাই তার ধর্ম। এর 
ভেতর দিয়েই শিক্ষার্থ একটি সংগঠিত পথের নির্দেশনা! লাভ করে । কোনে 
জাতিরই ইতিহাস কথনে। একেবারে শৃন্স্থান থেকে শুরু হয় না। এমন কি 
বিপ্লব হলেও, এবং তা যত বড়ো বিপ্রবই হোক না কেণ, জাতির পুরানো 
অভিজ্ঞতার ফসল থেকে তাকে অবশ্যই শিক্ষা নিতে হবে । এর অর্থ এই নয়, 
আবিলতা। বা পক্কিলতাকে পুষে রাখা । সংস্কৃতি ও এঁতিভ্বের প্রাণীন 
গতিশীলতাকেই সেইজন্য খুঁজে নিতে হয়। সমাজ জীবনের যে সব ধ্যানধারণা 
যুগের প্রয়োজনে ও চাহিঙায় অকেজে। বা! বাতিল বলে মনে হয়, সেগুলি অবশ্যই 
বর্জন করতে হয়। খুব সতর্কতার সঙ্গেই তা বর্জন করতে হয় । কেননা, কোনে 
হঠকারিতায় সার্বজনীন উপাদান বাতিল হয়ে গেলে সমাজের মূল্য মানেরই ত৷ 
ক্ষয়ক্ষতি । অভিজ্ঞতা নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার কাছে অবশ্যই পথ ছেড়ে দেবে । 
অভিজ্ঞতা তাই কখনো স্থান নয়ঃ বরং গতিশীল এবং প্রাণবস্ত । সে ক্রমশ আরে 
সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, শিক্ষাপ্রদ হয়ে ওঠে । সমাজের জটিল রূপ দেখা দেওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে তাই সতর্ক হওয়1 দরকার । অধিকতর নতুন ফলপ্রস্থ অভিজ্ঞতার সম্পদ 
সঞ্চয়ের জন্য দরকার কালের উপযোগী পরীক্ষা-নিরীক্ষা । বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভজিতে 
এই জিনিসটি করা দরকার । ঘা মৃত জিনিস, জীবনের মজে যার নাড়ীর যোগ 
নেই, তেমন অভিজ্ঞতা যে ত্তরেরই হোক না কেন, তা অবশ্ই বাতিল করতে হয় 
সঙ্ঞান প্রচেষ্টায় । 


॥ ৫ ॥ 
আজ্সন্নিজিখ্েনর ম্ুত্যাহ্ন্ন 

আমর] একথা বলেছি, মান্ধাতা আমলের শিক্ষার ধারায় শুধু কেতাবী শিক্ষার 
উপর জোর ছিল। সমাজজীবনের জীবনধারণের পক্ষে সে শিক্ষা একেবারে 
অবাস্তব, অকেজে। এবং শ্রী স্বার্থের পরিপোষক ছাড়া অন্য কিছু নয়। 

এখনকা'ব সমাজজীবনে চলেছে দ্রুত পরিবর্তন । যা অবাস্তব, অকেজো; 
অবিজ্ঞানভিত্তিক তার কোনো মূলা নেই এখনকাব সমাজজীবনে । এই কারণে 
আধুনিক শিক্ষায় বৈজ্ঞানিক, কারিগরী, বৃত্তিমূলক শিক্ষাব গুরুত্ব বিশেষভাবে 
বৃদ্ধি পেয়েছে । জীবনধারণের অনিবার্ধ তাগিদ বাদ দিয়ে শ্ধু মগজেব কিছু 
তথা চর্ধনে সামাজিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। সেইজন্য জীবনের প্রমোজনে ও 
তাগিদে নতুন ধরনের শিক্ষ। ব্যবস্থার গুরুত্ব সবদেশেই ম্বীকৃত হয়েছে । আমাদের 
দেশে ইংরেজ-প্রবতিত শিক্ষাধারার ভেতরে কিছু মেরামতির কৌশলে 
সে সব সংস্কার ও আয়োজন করা হয়েছে বা হচ্ছে তাব ভেতর 
পরিষ্কার কোনো “অবজেকটিভ' দৃষ্টিভঙ্গি নেই। সমগ্র দেশ জোড়া 
শিক্ষার ক্ষেত্রে স্পষ্ট, উজ্জ্বল, ক্ষুরধার কোনো জাতীয় শিক্ষানীতি না 
থাকায় এক এক রাজ্যে এক এক রকম শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে 
জাতীয় সংহতিকে ক্ষু্গ করা হচ্ছে ভীষণভাবে । অথচ জীবনেব 
প্রয়োজনে, জীবন ধারণের অনিবার্ধ তাগিদে শিক্ষার স্তরকে প্ররুত প্রস্ততি পর্ব 
হিসাবে গ্রহণ করার কোনো অপরিহার্য শর্ত আমাদের শিক্ষার নীতি ও কাধক্রমে 
প্রতিফলিত হয় নি। 

বর্তমান যুগে পুস্তক কেন্দ্রিক মানবিক বিস্ভ। সমাজজীবনের প্রয়োজন মেটানোর 
পক্ষে একেবারেই অন্গপযুক্ত । আবার শুধু বিজ্ঞানভিত্তিক বৃদ্ধি কেক্্িক কারিগরী- 
প্রবণ শিক্ষাধারায় মানবিক শিক্ষার উপাদান ন1 থাকলে মানুষ নিছক যঙ্্ে 
ক্রীড়ানক হয়ে পড়তে পারে এ আশঙ্ক। অমূলক নয় । স্থৃতরাং এমন শিক্ষাৰাবস্থা 
আমাদের দরকার ঘ! বিজ্ঞানভিত্তিক বৃত্তিমুখী শিক্ষার মজবুত কাঠামোর মধ্যেই 
সংস্কৃতি, এঁতিহা ও মানবিক দৃ্টিভির প্রসারতার অনুকূল হয়। মান্ষের জীবন 
বর্তমান ধুগে প্রতি পদে পদে এক আত্ম নিরিখের নব মূল্যায়ন দাবী করছে। 
মান্গষের নমগ্র জীবনদর্শনে যুগের অনিবার্য দাবী প্রতিফলিত হতে বাধ্য । 


৩৮ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


এই প্রসঙ্গে আমর! জন ডিউইয়ের শিক্ষাদর্শনের কথা স্মরণ করতে পারি 1 
তিনি বলেছিলেন, শিক্ষাদর্শনের সাহাযো আমাদের সমধিক অগ্রাধিকার দিতে 
হবে গতিশীল ও সজ্ঞান ইচ্ছ/গত শিক্ষা প্রচেষ্টাকে । 

ছকবীধা কীধাধর! শিক্ষার পরিবর্তে তিনি শিক্ষার ক্রমবিকাশের স্তরে স্বাধীন 
কর্মবৃত্তির স্থযোগ ও প্রসারের কথা বিশেষভাবে বলেছেন । কিন্তু জন ডিউইয়ের 
এই প্প্রয়োগবাদী” বা «প্রাগম্যাটিক' চিন্তাধারার মধোও ভ্রান্তি রয়ে গেছে। 
কারণ, শিক্ষা ক্রমিক স্তরে একটি সুনির্দিষ্ট ও স্রনির্বাচিত শিক্ষাক্রম অমান্য করে 
অবাধ স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার অর্থ সমাজমপ্তিত ব্যক্তিত্ব গঠনে 
বৈচিত্রের নামে স্বেচ্ছাচাবিত। প্রশ্রয় পেতে পারে । আমাদের বিবেচনায় 
বিজ্ঞান ও কারিগরীভিত্তিক মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির সহায়ক স্ুনিদিষ্ট ও 
স্বনির্বাচিত শিক্ষার ক্রমপর্য্যায়ের বিশ্তাসের ভেতর দিয়েই .শিক্ষার্থীর 
মেধা, অনুরাগ ও কর্মক্ষমতার মূল্য স্বীকার করে এগিয়ে যেতে হবে। 
দেশের প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকে একটি সৃসংগঠিত স্তর পর্যন্ত মৌল 
শিক্ষাক্রম অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, যাঁর নাম প্রাথমিক বুনিয়াদ । 

বিজ্ঞান কাব্গিরী ও বুত্তিকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার ভেতর কিছু বিপদ লুকিয়ে 
আছে বলে অনেকে মনে করেন । তারা বলেন, নিছক কারিগরী জ্ঞান ও বুদ্ধিগত 
প্রচেষ্টা মানুষকে আত্মসর্বন্ব, হীনমন্ত, সঙ্ধীর্ণচেতা এবং একধরনের একপেশে 
বিশেষজ্ঞ হিসেবে তৈরি করে | ফলে, এদের বিবেচনায়, মানবিক ও সামাজিক 
সম্পদ ও উপাদানগুলি অবহেলিত হয়ে গিয়ে একধরনের ফীকা ও ফোপর! ধরনের 
মান্থষ তেরি করে । এর পরিবর্তে বিজ্ঞান-কারিগরী-বৃত্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার 
ভিত্তিভূমিতে যদি মানবিক ও সামাজিক উপাদানের জীবনভিত্তিক 
সমাজদর্শনকে মূলভিত্তি করে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তাহলে তা! 
সামাজিক মানবিক জীবনদর্শনের উপযোগী হতে পারে । শিক্ষার 
সর্বস্তরেই সেইজন্য জীবনবোধের দর্পণকেই প্রাধান্য দেওয়ার কথ। এর! বলেছেন । 
জন ডিউই এই সারসত্য স্বীকার করে বলেছিলেন-_-শিক্ষা। ঠিক জীবনের জন্য 
প্রস্বতির ব্যাপার নয়--শিক্ষা আসলে একটা জীবন। ম্বামী বিবেকানন্দ 
বলেছিলেন; আমি চাই মানুষ তৈরির শিক্ষ/ আমি চাই মানুষ তৈরির ধর্ম । ; 
আধুনিক যুগে সমাজজীবনের উপযোগী আধুনিক মানুষ গড়ে তুলতে হলে 


শিক্ষার সংজ্ঞা নির্দেশনায় কিছু চুম্বক ৩৯ 


বিজ্ঞান, কারিগরী, বৃত্তি, মানবিক এঁতিহ্ সবকিছুকেই প্রাধান্ত দিতে হবে এবং 
“সেই সঙ্গে সঙ্গে চাই একটি অবজেকটিভ দৃষ্টিভঙ্গির আশ্রয় নেওয়া । সমাজব্যবস্থার 
ফারাক বজায় রেখে বিবেকের শিক্ষায় কোনে কাজ হয় না বলেই এদেশে এতো। 
শত.ফকীয়ের মধুর বচন সত্বেও নরনারায়ণ ধূলি লুহ্ঠিত, এইটেই বাস্তব সতা। 
এ অবস্থায় শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্য দিয়েই মানবিক সামাজিক মূল চেতনা স্থষ্টির 
জন্য আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে কর্মকেন্দ্রি বিজ্ঞানধর্মী মানবিক 
স্িশীল ও সামাজিক শিক্ষাধারা প্রবর্তনই হবে উপযুক্ত কাজ । 

জন ডিউই বলেছিলেন, আধুনিকষুগে একদিকে আছে সমাজ ও যুগের 
অনিবাধ আহ্বান, অন্যদিকে আছে নিজ্ঞানভাবে সামাঞ্জিক সাংস্কৃতিক শিক্ষাগত 
পরিবেশে প্রভাবে মানুষের বাক্কিত্ব ও চরিত্র গঠনের তাগিদ । এই দুইয়ের 
মধো ষে অসঙ্গতি বা ফাকটুকু আছে তা পূরণ করে নিতে হবে । মনে রাখতে 
হবে শিক্ষা জীবনেরই প্রয়োজন, জীবনের প্রয়োজনেই শিক্ষা । তবে এই 
প্রয়োজন নিতান্তই প্রয়োজন মাফিক স্থবিধেজনক কোনো যান্ত্রিক ব্যাপার নয়। 
চাহিদা ও প্রয়োজন মিটিয়ে আমাদের সত্তাকে এক উন্নততর মানসিক ও প্রজ্ঞায় 
সমুন্নত করাব জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে_ বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির 
মধোই বাক্তির সমাক্চেতনার পরিব্যাঞ্চিই হবে আসল লক্ষ্য । 


প্রশ্নাবলী 


১। মানৰ সভ্যতার ক্রমবিবর্তন কিভাবে এসেছে ? 

২। শষ্টির আদিম পর্যায় থেকে ক্রমে মানবিক পর্যায়ে এসে কিভাবে মানুষ কতকগুলি 
সংগঠিত মাধ্যম তৈরি করেছে ?, 

৩। শিক্ষায় গৃহগত পরিবেশের প্রভাব কতথানি কার্যকরী ? 

৪। আধুনিক বিদ্যালয়কে কেন সামাজিক প্রতিষ্ঠান বল! যায়? 

৫। শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্ম ও রাষ্ট্রের প্রভাব কতথানি থাকা সমীচীন ? 

৬। বিদ্যালয়কে সমাজের “ত্র সংস্করণ” বলা! কতথানি যুক্তিযুক্ত 1 

৭। সষাজচেতনায় বিদ্যালয়ের ভূমিকা কি ধরনের | 7 

৮। গিগতাস্ত্রিক শিক্ষা* বলতে কি বোঝায় ? 

৯। “ব্যক্তিতান্ত্রি' ও “সমাজতান্ত্রিক' ভাবধারার মিঙ্গন কিভাবে হতে পারে ? 

১*। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সংগঠিত ও অসংগঠিত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা! কেমন হতে পারে ? 


৪৪ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


১১। শিক্ষাকে গণতাস্থ্রিক জীবনযাপনের উপযোগী করার জন্তু যে সব চিন্তাভাবন] হয়েছে 
তার একটি চুম্বক তুলে ধরো। 
১২। শিক্ষাকে নমাজ পরিবর্তনে ও সামাজিক বপাস্তর সাধনের হাতিয়ার কর! যাবে 
কিভীবে? ৃ 
১৪) শিক্ষ। কি জীবন-ভিত্তিক অথব! জীবিকা ভিত্তিক ব্যাপার? 
১৪1 সামাজিক নেতৃত্বের উপযোগী শিক্ষা) কিভীষে দেওয়া যেতে পারে? 


তত্টীম্ পল্িচ্ভ্ছেদ 
শিক্ষার আুসংহত কর্মধারা 


শিক্ষার সুসংহত কমর্ধারা 
১ ॥ 
ম্শিচ্কান্্ অক্কীর্শতা ও ব্যাপকতা 

শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংগঠিত -রূপের কথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। 
এব মধা দিয়েই শিক্ষার্থীরা নান। অভিজ্ঞতা আহরণের এক পরিকল্পিত মাধ্যম 
পেয়ে থাকে । এই ক্ষেত্রের ভেতর একটি স্বনিরদিষ্ট নিয়মের আওতায় তারা 
শিক্ষাগত যোগ পায়। তবে এইটে মনে রাখ। দরকার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে 
জগতের পরিবর্তনশীল জীবননীতির অনিবার্ধ প্রয়োজন অনুসারে গতিশীল হতে 
হবে। তাকে সাংস্কৃতিক ও যুগোপযোগী মূল্যবোধ বাঁচিয়ে রাখার অবস্থা ৰা 
পরিবেশ কৃষি করার ভূমিকা পালন করতে হয়। কেননা! শিক্ষার কাজ 
শুধু নিছক প্রয়োজন মেটানো নয়, এমন কি এ জিনিস তার আসল 
উদ্দেশ্যও নয়। শিক্ষার আসল কাজ শিক্ষার্থীকে গতিনির্দেশ করা, 
তাকে সমাজ-সম্মত করে তোলা । পরিবেশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
প্রভাবে শিক্ষার্থীর মধ্যে সত্যিকার প্রগতিশীল ও বিজ্ঞানধর্মী মূল্যবোধ 
গড়ে তুলতে হয় । শিক্ষার মাধামে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আহুকূল্যে শিক্ষার্থী 
নিজেই দাত্িত্বশীলঃ সচেতন এবং স্বাবলক্ী হওয়ার পথনির্দেশ পেয়ে নিজেকে তৈরি 
করে নিতে পারে। শিক্ষার্থীর এই মৌল চাহিদা পূরণের জন্য শিক্ষার এক 
সঙ্গতিপূর্ণ পরিকল্পনা চাই। চাই এক স্থসংহত শিক্ষার কর্মস্চী ও তার 
বাস্তব প্রয়োগ । 

“শিক্ষা” ব্যাপারটি এমন জিনিস যে তাকে আমর! কোনে মতেই নঙ্কীর্ণ অর্থে 
গ্রহণ করতে পাবি না। ঙ্কীর্ণ অর্থে শিক্ষা! জীবনের নিছক প্রয়োজন মেটাতে 
পারে বা মেটাবার চেষ্টা করতে পারে কিন্ত সে কাজ তো নিতান্তই গতাহছগতিক 
এবং সাধারণ ব্যাপার । এর ভেতর কোনে।.ভাবাদর্শ বা জীবনবোধের প্রেরণা 
থাকে না। শিক্ষাকে কখনো আমর! নিছক প্রয়োজন-মাফিক দাধারণ 
ও সঙ্কীর্ণ সীমায় ব্যাখা! করতে পারি না। আমর! চাই শিক্ষার 
ব্যাপক উৎকর্ষ সম্পর্কে উপলব্ধি । যে শিক্ষা মানুষকে জীবন প্রণালী 
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আয়ত্ত করার শক্তি যোগায়, জীবনবোধের গভীর অন্ুপ্রেরণ। স্থ্টি 
করে, ব্যাপক অর্থে শিক্ষার সেই তাৎপর্ধকেই আমরা মূল্য দিতে চাই। 
ব্যাপক অর্থে শিক্ষার তাৎপর্য নির্দেশ করে বলা যায়, শিক্ষা সামগ্রিকভাবে 
মানুষের সত্তার উন্মেষসাধনে সাহাধা করবে । শিক্ষা হবে গতিশীল, প্রাণবন্ত । 
জীবনধারণের প্রয়োজনীয় কলাকৌশল ও মৌলিক কুত্রগুলি শিক্ষাদান করবে সে। 
শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বাক্তিত্ব গঠনে এনে দেবে সমাজ সচেতনতার পরিপূর্ণ 
আভাস । শিক্ষার্থ সেই সমাজচেতনার একজন অংশীদার ও ত্রষ্টার ভূমিকা পালন 
করবে। গভীর আত্মদর্শনের পরীক্ষা-নিবীক্ষায় সে অনবরত নিতা নতুন 
অভিজ্ঞতা আহুবণ কৰে সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ উপাদানসহ আধুনিক বিজ্ঞানের অপরিহার্ধ 
স্ত্রগুলি অনুধাবন করার মধা াদয়ে আয়ত করবে জীবনবোধের রহশ্য ও তার 
সমাধ!ন | অভিজ্ঞতা আহবণ করে সে তাকে এমনভাবে গতিময় করে তুলবে 
যার ফলে তাৎপর্যপূর্ণ মূল্যবোধ সংরক্ষণ কর! যাবে এবং তাকে জীবন্ত করে তুলে 
যুগচেতনায় উদ্দীপিত হয়ে গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক চেতনায় সমৃদ্ধ হতে পারবে। 
এর মধা দিয়ে সে তার বাক্কিত্ব ও নৈতিকতাবোধকে মানবকলাযাণমুখীন আদর্শের 
ঘনীভূত প্রকাশনায় রূপ দেবে। সে অন্থসদ্ধিতস্থ ও বিশ্বতোমুখী হয়ে এক 
বিশ্বজনীন বা সার্বজনীন দৃষ্টিভজির মধ্য দিয়ে জগৎ ও জীবনের রহশ্যকে উদ্ভাবন 
করে তার মর্মবাণী করায়ত্ত করবে জ্ঞানের মধা দিয়ে, কর্মের মধা দিয়ে, তপস্ঠার 
মধা দিয়ে । শিক্ষার সক্কীর্ণ লক্ষোর ভেতর থাকতে পারে নিছক রূজি রোজগার 
বা সংকীর্ণ জ্ঞানার্জনের বাপার | কিন্তু বাপক অর্থে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে দূর 
লক্ষোর অভিসারী । শরীর-মন-আত্মার স্বষম বিকাশ সাধনের মধা দিয়ে 
শিক্ষার্থীকে পেতে হবে জগৎ ও জীবনের মূল রহস্তের তাৎপর্যপূর্ণ উপলব্ধি 


২ 
সাহ্বাজিন্চ অভ্ডিজভ্তজ্ঞা শু ম্মতন্যলোণ্ধ 
শিক্ষার কাজ সম্পর্কে এইটুকু নিধিধায় বল! যায় যে, সমাজের বিকাশ সাধন 
করা, সমাজের প্রতিপালন করা৷ এবং সমাজকে সংরক্ষণ করার মধোই তার ভূমিকা 
অবশ্ঠ নির্ধারিত | 
শিক্ষাই সমাজের বিভিন্ন কার্ধাবলীর মান নির্ণয় করে থাকে । এরই সাহাযো 
সমাজের অনভিজ্ঞ বা আনকোন। শিক্ষার্থীর। অভিজ্ঞতা অর্জনের স্থঙ্ষোগ পায় । 


শিক্ষার সুসংহত কর্মধার। ৪৩ 


তাই, শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর জন্তে গড়ে তুলতে হয় এক “বিশেষ ধরনের 
পরিবেশ ।৮ এর ভেতর দিয়েই শিক্ষার্থী পেতে পারে তার নিজস্ব প্রবণত। 
ও শক্তি অনুযায়ী আত্ম প্রকাশের এক স্থনিদিষ্ট ও সুনির্বাচিত পথ । 

শিক্ষার পরিবেশ এমনভাবে গড়ে তুলতে হয় ঘার ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থী সজীব 
ও গতিশীল উদ্দীপন! সংগ্রহের প্রেরণ। পেতে পারে । শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানের ভেতরেই 
গড়ে তুলতে হয় এক বিশেষ ধরনের সামাজিক পরিবেশ । বাইরের বৃহত্তর সমাজের 
সঙ্গে গড়ে তুলতে হয় এক অনিবার্য সামাজিক ঘুংযঘোগ । এর ভেতর দিয়ে 
শিক্ষার্থীকে খুঁক্তে নিতে হবে নানা সামাজিক কর্মযজে তার উৎসাহ ও অনুরাগ | 
প্রত্যক্ষ মেলামেশা ও জ্ঞানের আদান-প্রদান এইজন্য প্রয়োজন । পরিবেশের 
পরোক্ষ ফলাফল কিভাবে শিক্ষার্থীর মনকে প্রভাবান্বিত করছে তা বিচার 
বিবেচনার জন্য চাই পরিকল্ি ত বাতাবরণ । 

পরিবেশের পরোক্ষ ফলাফল শিক্ষার্থীর শরীর-মন-আত্বাকে কতখানি 
গভীরভাবে স্পর্শ করছে, তা বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে । 

একথা অনন্বীকার্ষ, পরিবেশের বহুমুখী ও বনুবিচিত্র প্রভাবের মধ্য দিয়েই 
এবং নানারকমের কর্মবৃ্তিতে অংশ গ্রহণের মধা দিয়েই, শিক্ষাথী তার পরিবেশের 
ভেতর থেকে অসংখ্য বিশেষত্ব ও গুণাবলী রপ্ত করে নিতে পারে। সেগুলি 
তার সত্তার সঙ্গে একেবারে গ্রথিত হয়ে যাঁয়। সম্মিলিত কর্মস্চীতে অংশ 
গ্রহণের ভেতর দিয়ে উৎসাহ উদ্দীপন! গ্রহণ করা শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজসাধ্য 
ব্যাপার হয়। পরিবেশের প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব শিক্ষার্থীর *সচেতন ও 
নিজ্ঞান মনকে এমনভাবে নাড়। দেয় যার ফলে সে অনেকবেশি দায়িত্বশীল, 
আত্মসচেতন এবং গতিশীল হয়ে গড়ে উঠতে পারে । লমাজের সঙ্গে নিজেকে 
যুক্ত করে নানা রকমের ভাবধারা ও কর্মাদর্শের মধ্য দিয়ে সে অনেক কিছু গুণাবলী 
সার্থকভাবে অর্জন করতে পারে । শিক্ষার এই সদর্থক দিকটি সেজন্য লক্ষ্যণীয় । 

“সামাজিক অভিজ্ঞতার” আদান প্রদানের জন্ত দরকার শিক্ষার 
'পরিবেষ্টনীর মধ্যে বিশেষ বিশেষ ধরনের আয়োজন । একথা মনে 
রাখতে হবে যে, বিশেষ ধরনের স্থনির্বাচিত ও সুসংগঠিত কর্মন্থচী 
ভিত্তিক পরিবেষ্টনীতে শিক্ষার্থীর পক্ষে বিচিত্র ধরনের অথচ ফলপ্রস্থ 
অভিজ্ঞতা আহরণ কর! সহজ হয় । বিশেষ ধরনের পদ্ধিবেশ গঠনে মুখ্যত 
তিন ধরনের শিক্ষাগত প্রচেষ্টার উপর গুরুত্ব আন্পোপ করা হয়? 
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এক--শিক্ষার্থীর বিশেষ আগ্রহ, প্রবণতা ও শক্তির দিকে লক্ষ্য রেখে 
পরিবেশের মধ্যে অনুকুল সাহাযা ও পথ নির্দেশের ব্যবস্থ। প্রবর্তন করা যেতে 
পারে । এর দ্বারা শিক্ষার্থীর মন ষেভাবে গড়ে উঠতে চায়,ষে যে প্রবণতা ও শক্তির 
ক্ষেত্রে তার বিশেষ ধরনের আগ্রহ, তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ কর! সম্ভব হয়। 

ছুই--শিক্ষার্থকে সামীজিক বিবর্তনের অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে ঘাওয়ার 
জন্য বিশেষ ধরনের চেষ্ট। নেওয়ার দরকার আছে। দেখতে হবে কিভাবে 
তাকে পরিবেশের মন্দ প্রভাব থেকে মুক্ত করে হুলভ্রান্তি আচার ৰিচার 
কুসংস্কারের বিভ্রান্তি থেকে পরিশুদ্ধ শুভবুদ্ধির দিকে কল্যাণের দিকে চালিত 
করা যায়, সেই দিকে বিশেষভাবে লক্ষা কর। দরকার । 


তিন-_শিক্ষার কাজ হবে পরিবেশকে বাপকভাবে, বিস্তৃতভাবে, 
স্থনির্বাচিত, সুনির্দিষ্ট ও সুসংগঠিতভাবে গড়ে তোল । 

পরিবেশ এমন ধরনের হবে ষাণ সাহাদ্যে শিক্ষার্থ সত্যিকারের ফল প্রস্থ, 
শিক্ষাপ্রদ, বিচিত্র অথচ এঁকামুখী মহান অভিজ্ঞতাগ্ুলিকে অর্জন করে নিতে 
পারবে। 

মনে রাখা দরকার, শিক্ষার্থীর মনে “পরিবেশের নিজ্ঞখন প্রভাব” 
দারুণভাবে ক্রিয়াশীল হয়। তাব সামগ্রিক বাক্তিত্বের উপর এই নিজ্ঞান 
পরিবেশের প্রভাব এত গভীর ৪ দীর্ঘস্থায়ী হয় যে লারা জীবন সেই প্রভাবের 
অভিজ্ঞতা থেকে সে সঞ্চয় করে নেয় তার ক্ষমত। এবং এইভাবে সে সমৃদ্ধ ও 
সচেতন ছয়ে ভবিষ্যৎ জীবন বহন করে নিতে পারে । পরিবেশের এই নিজ্ঞান 
প্রভাবকে জন ডিউই খুবই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার কা্জ বলে মনে করেছিলেন । 

শিক্ষার আরেকটি কাজ তাকে হতে হবে গতিশীল, সজীব এবং প্রাণবন্ত । 
মনে রাখতে হবে, শিক্ষার্থীর মধ্যে যে প্রবণতা, অন্তরুক্তি ও উদ্দামত আছে তা। 
নতুন পথ নিয়ে গড়ে উঠতে চায় । সে ক্ষেত্রে চিরাচরিত পথ অন্সরণ করলে, 
গতাগ্ছগতিক বাধাধরা পথে এগিয়ে গেলে, স্বভাবের ধর্মকে বিড়স্বিত করা হয়। 
সমাজের সংশ্রব এসে মানুষের স্বাভাবিক গতিশীলত। নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত 
হয়, এমন কি পরিবেশের প্রভাবে মানুষের মধ্যে আনে নানারকমের বিকৃতি ও 
অন্বাভাবিকতা।। ৰ 

এই সব কারণে শিক্ষার কাজ হবে শিক্ষার্থীর প্রবণত। ও অভিরুচিকে একটি 
“নুতির্দিষ্ট ও সুবির্বাচিত গতিপথে” পরিচালনা করা। এই গতিপথ 


শিক্ষার স্ুনংহত কর্মধার। ৪৫ 


নির্দেশ করতে গিয়ে হয়তে। কিছু “নিয়ন্ত্রণের” প্রয়োজন হতে পারে। 
শৃঙ্খলাবোধ ছাডা এ জিনিস আলগাভাবে চলতে দেওয়া যায় না। কিন্তু আবার 
এই নিয়ন্ত্রণ বা শৃঙ্খল! মানে কোনো কিছু জবর দন্তি নয়। নিয়ন্ত্রণ হবে ম্বতঃস্ুর্ত, 
স্বাভাবিক এবং পরিচ্ছন্ন। সমগ্র বাবস্কাপনার মধ্যেই গড়ে তুলতে হবে সতর্ক 
ধরনের নিয়ন্ত্রণ। 

শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক প্রবণতা ও অভিরুচিব বিকাশ সাধনে এই নিয়ন্ত্রণ 
কোনো বাধা স্থষ্টি করবে না। বর" তার স্বাভাবিক বিকাশকে করবে গতিময়, 
স্বচ্ছন্দ, আরে। সুশৃঙ্খল ও স্থবিন্যত্ত । এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সমাজসম্মত 
উন্নত পথ আবিষ্কত হতে পারে। সামাজিক প্রবণতা ও কর্মবৃত্তির দিকে 
শিক্ষার্থীকে এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে যাতে তার ভাবধারা ও বুদ্ধির 
উৎকষ অপ্রতাক্ষভাবে আরে! কাযকর্ণা হয় এবং তাকে আরো! মূর্ত ও সজীব করে 
গডে তোলে। 

শিক্ষার কাজ হবে একটা “অন্তনিহিত নিয়ন্ত্রণ” গডে তোল|। এর 
সাহাযষো শিক্ষাথী উৎসাহিত হবে স্বতঃস্ফুর্ত ও স্বচ্ছন্দ প্রচেষ্টায় । যৌথ গ্রচেষ্টা 
ও যৌথ শিক্ষণের ক্ষেত্রে সেআবে। উৎসাহিত ও উদ্দীপিত হয়ে উঠবে। 

শিক্ষককে দেখতে হবে শিক্ষার্থী তার সর্বাধিক জ্ঞানলাভের মধ্য দিয়ে 
“সামাজিক জ্ঞান" লাভ করছে কতখানি । সমাজসন্মত মন ব। সমাজধমাী মন 
গডে তোলার কাজে শিক্ষাথীকে গতিনির্দেশ করা হবে শিক্ষার অন্যতম মুখ্য 
কাজ। জন ভিউইয়ের চিন্তাধারা অনুসরণ করে বলা যায়, সমাজধমী মন গড়ে 
তুলতে পারলে তার দ্বাবা শিক্ষার্থীরা যৌথ ও সহযোগিতামূলক কাজে অংশ 
নিয়ে শেষপযস্ত সমাজের শক্তি হিসেবে শিজেরাই সমাজকে পরিচালন। করার 
শক্তি অর্জন করবে । গণতান্ত্রিক-সমাজতাস্ত্রিক সমাজ গঠনের কাজে শিক্ষার্থীদের 
সমাজধমী মনকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অত্যাবশ্তক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে 
পারলে এই সব শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর বুকে যে কোনে অশ্তভ অগামাজিক কার্ষের 
বিরুদ্ধে একধরনের “বক্ষাকবচের” কাজ করতে পারে । বিষ্ভালয় হবে এমন 
এক ধরনের “মানুষ গড়ার ল্যাবরেটারি” যেখান থেকে পৃথিবীর যাবতীক়্ 
অনাম্য, বৈষমাঃ অনাচার, বিভ্রান্তি, যুদ্ধ, দাজা, রক্তপাত, বীভৎ্সতা, কুশ্রীতা 
সবকিছুর বিরুদ্ধে একদল ঘংগঠিত ও সুশৃঙ্খল নমাজধর্মী মানুষ তৈরি হয়ে আসতে 
পারবে । কিভাবে পৃথিবীর সকল মানুষকেই অধিকতর ধোগ্যতার সঙ্গে 


৪৬ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


সমাজধ্মী শিক্ষায় সুষ্ঠভাবে শিক্ষা দেওয়] যায়ঃ এই চিন্তাই এখন দেশবিদেশের 


শিক্ষাবিদ্দের কাছে বড়ে। হয়ে দেখ দিয়েছে ।৯৩ 

শিক্ষার একটি অত্যাবশ্তক কাজ হোলো, কিভাবে শিক্ষার্থী বিভিন্ন প্রকারের 
“অম্পর্ক” স্থাপনের ক্ষমতা অর্জন করে, সেইটে দেখ] । প্রথমতঃ দেখতে হবে 
শিক্ষার্থী কিভাবে প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে । দ্বিতীয়তঃ 
দেখতে হবে সমাজের সঙ্গে তার সংযোগ ও সম্পর্ক কতখানি গড়ে উঠেছে। 
তৃতীয়ত: মে সমাজ সভ্যতার ধারার সঙ্গে নিজেকে কতখানি যুক্ত করতে সক্ষম 
হচ্ছে । চতুর্থত:, কিভাবে সে উচ্চ ভাবাদর্শ, জীবনপ্রেরণা, সমুন্ধত নৈতিক বা 


১৩। শিক্ষার কাজকে আমরা সংকীর্ণ আত্মসবন্বস্তরে বেধে রাখতে পারি না। তার 
ব্যাপকতাকে ধত বেশি পরিষাণে আমর! বিস্তৃত করে দিতে পারি সেই দিকে লক্ষ দেওয়৷ দরকার । 
মনে রাখতে হবে মণ্টেইনের সেই বিখ্যাত উক্ভি--শিক্ষা। জিনিসটা নিছক শিক্ষাদানের চেয়েও আরো 
কিছু বেশি। রুশো বলেছিলেন, তার লক্ষ্য শিক্ষার্থীর মনকে কিছু জ্ঞান জাতীয় পদার্থ দিয়ে 
ভরপুর করে দেওয়া নয়-_কিভাবে জ্ঞানের কলাকৌশল সে আয়ত্ত করতে পারে সেই প্রক্রিয়াটি 
সহজ ও স্বাভাবিকভাবে অর্জন করতে দেওয়াই আসল কাজ । আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা 
কমিশন এই তৃষ্টিভঙ্গির কথা মনে রেখেই বলেছিলেন যে, শিক্ষার্থীর মগজের উপর কতকগুলো 
পাচমেশালী তথ্য ভরিয়ে দেওয়া! কোনে! কাজের কাজ নয়-_দেখতে হবে শিক্ষার্থীর নিজের মধো 
জ্ঞানার্জনের ন্বাতাবিক কৌতুহল কেমনভাবে গড়ে উঠেছে । আমাদের তাই দেখতে হবে শিক্ষার্থী 
এমন সব জ্ঞান আহরণ করবে ঘা নিছক প্রয়োজন মাফিক নয়। শিক্ষা যখন নেহাত প্রয়োজন 
াফিক হয় তখন ত1 সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ধরনের একট] জডপিগ্ ধরনের জিনিসে পরিণত হয়। 
আমরা যদি এধুগে বলি, শিক্ষার কাজ এক বিশেষ ধরনের রুজি-রোজগারের শিক্ষণের ব্যবস্থ; করা, 
তাহলে শিক্ষার মূল উদ্দেগ্ঠই একেবারে একগেশে বলে গণ্য করা হবে । অবশ্য জীবিকা অর্জনের 
শিক্ষাও দিতে হৰে কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে আরে! অনেক কিছু অতিরিজ্ত । মনে রাখতে 
হবে যে, মানুষের সামাজিক চাহিদা এখন দ্বারণভাবে বেড়ে গেছে। শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে 
দিতে হবে এমন কৌশল জায়ত্ত করার শ্বাভাবিক অথচ হুশিক্ষিত কর্মক্ষমতা বার ফলে সে সমাঞ্জের 
নান! ক্রিয়! প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নিজেকে থাপ খাইয়ে নেবার শক্তি অর্জন করতে পারে । বতদ্ধিন 
পু"জিবাদী অসম প্রতিযোগিতামূলক সমাজব্যবস্থা চলবে ততদিন থাটি সমাজধমী শিক্ষার্থী গড়ে 
তোল! সত্য সত্যই এক অসম্ভব বাাপার। কিন্ত, তবু নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে শিক্ষার 
সাধ্যমে, কিভাবে গুত্তশক্তিগুলিরই জয় হতে পারে। ব্র্তষান যুগ অগভ্ভব রকমের জাবন ব?ণা ও 
জটিলতার যুগ। হন্ত্রভ্যতাকে যতদিন আমর! গণতাগ্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সমাজবাবস্থার সঙ্গে 
সংগতিপূর্ণ ও অর্থপূর্ণ কাজে রূপান্তরিত করতে না পারছিঃ ততদিন জীবন ও জীবিকার সমন্তা 
সমাধানে জটিলতার গ্রস্থিমোচনের জগ্ত সহজ ও সরল হুত্র আবিরের জন্য নির্তশ প্রয়াস চালিয়ে 


'বেতে হবে। 


শিক্ষার হসংহত কর্মধারা ৪৭ 


আধ্যাত্বিক আদশের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করতে পারছে। যে কোনে 
সমাজব্যবস্থায় শিক্ষার ক্ষেত্রে এই “চার ধরনের সম্পর্ক স্থাপনের কাজ” 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার । 

শিক্ষার্থার জীবনে এই চার ধরনের সম্পর্ক স্থাপনের কাজটি হৃষ্ঠভাবে গড়ে 
তুলতে পারলে শিক্ষার ক্ষেত্রটি হুদৃরপ্রসারী হয়ে উঠতে পারে । একটু ব্যাখ্যা 
করে বলা যায়, শিক্ষার মধ্য দিয়ে জানতে হবে প্রকৃতিকে ৷ প্রকৃতির মধ্যে ষে 
বহ্ন্য ও বিন্ময় আছে তা মানুষ আবিষ্কার করুক, দেখুক এবং জানুক । নিজের 
প্রতিভ। ও দীপ্তি নিয়ে প্রকৃতির রহস্য আবিষ্কার করে তাকে ব্যবহারিক জগতে 
বাবহার করার কাজে সে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠুক । প্ররুতির প্রতি এই অনুরাগ 
সে প্রদর্শন করতে পারে কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, সৌন্দর্য চেতনা, বিজ্ঞান চেতন। 
প্রতৃতির মাধামে। অনুভূতিতে এবং প্রয়োগ কৌশলের মাধ্যমে । ইতিহাস, 
ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি, দর্শন, অর্থনীতি, কৃষিনীতি, শ্রমনীতি, 
বিচারনীতি প্রভৃতি বিষয়ের সাধারণ ও প্রাথমিক স্থত্রাবলী থেকে সে জানতে 
শিখুক সামাজিক সম্পর্কের বিষয়গুলি । এই সব জ্ঞানরাজ্য থেকে সুত্র আহরণ 
করে খোলা চোখ নিয়ে সমাজের সঙ্গে মেলামেশায় ও নানা সামাজিক কাজকর্মে 
অংশ গ্রহণ করে সে জানুক সামাজিক সম্পর্কের দশদিগন্ত । সে অনুভব করুক সে 
একজন গণতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক সমাজ আদর্শের প্রথম সৈনিক । সমাজধর্মী 
সমাজ মচেতন মন নিয়ে তাকে বহুমুখী জানরাজ্য থেকে আহরণ করতে হবে 
সমাজগঠনের কার্কারিতাঃ সমাজের বর্তমান রূপ এবং তার থেকে আবে 
উন্মততর সমাজ বিবর্তনে উত্তরণের কলাকৌশল । মানুষের সঙ্গে মান্ষের 
সম্পর্কবোধ থেকে সে শিক্ষ। গ্রহণ করুক বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা । দারিত্রা ও 
অসামোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার নিরলম সংগ্রামশীল মনোভাব সে আয়ত্ত করুক । 
জানবিজ্ঞানের এতভিহা ও ক্রমবিকাশ ঘে মানুষের জন্যই প্রয়োজন, এই বিশ্বাম তার 
মধ্যে গড়ে উঠুক গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে । তাছাড়া, সে জানুক মানুষের 
চেয়েও আরো এক বিশ্ব পরিব্যাঞ্ধ বিরাট প্রকৃতির অস্তিত্ব আছে যাকে জানা 
যায়, অন্থভব করা যায়, উপলব্ধি করা ধায় এবং জীবনের পটতৃমিকায় একটি 
এঁকাবোধ ও বিশ্বজনীনতার নৈব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 
সীমা-অসীমের দোলাচলে এক গভীরতম বহস্তকে চেন! বায় এবং চেন! ধায় না 
'থচ আমাদের সটির প্রকাশনায় সে অনেকখানি জভিব্যক্ত হতে পাবে । এক 
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বিরাটত্বের অনুভূতি আমাদের সঙ্কীণত| ও তুচ্ছতাকে নিয়ে যায় মহত্বের দিকে” 
এঁক্যের দিকে, সার্জনীনতার দিকে, বিশ্বজনীনতার দিকে, সম্প্রারণশীলতার 
দিকে । এই অনুভূতি ও প্রয়োগ কৌশল থেকে মানুষের জীবনে জাগে এক 
পবিত্রতম অনুরাগ, লৌন্দর্যচেতনা, ।বজ্ঞানচেতনা | ফলে, শুভবুদ্ধির প্রেরণায় 
মহৎ ও বিরাটত্বের আকর্ষণে পৃথিবীর মানুষেব সমাজ যেন এক এক্যবিন্ধুর 
দিকেই গ্রথিত হয়ে যায়। ব্যক্তি মন ও সমাজ মনের মানসিক দৈহিক আত্মিক 
প্রারতা আসে। বিশ্বজনীন সামগ্রিক বোধ থেকে জন্ম নেয় ব্যক্তিত্বের 
সামাজিক সংগঠন । দেশ জাতি বিশ্ব মনুষ্য সমাজ এঁতিহা আধ্যাত্মিকতা 
বিজ্ঞানময়তা সব কিছুর ভেতর আসে এক সর্বান্থুভৃতি ও কর্মের 
নতুনতরো পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ চেতন । এই ধরনের সম্পর্ক স্থাপনের 
মধ্য দিয়ে যদি শিক্ষার কাজ এগিয়ে চলে, তাহলে শিক্ষার ভেতর দিয়ে 
ফুটে উঠে এক অন্নুপম সুন্দর গভীর তাৎপর্য ও ব্যাপ্তির প্রসারতা । 
এ কাজ নেহাত প্রয়োজন ভিত্তিক তাগিদেব ব্যাপার হয় শাঃ হয় একান্তই 
স্বাভাবিক, পরিচ্ছন্ন ও সুন্বর। এই পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী একটি 
সামগ্রিকতার চেতনায় ও সমাজ সত্তার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে 'পাবজেকটিভ- 
অবজেকটিও” দৃষ্টিভঙ্গির অংশীদার হতে পারে। অন্ত:দৃষ্টি ও বহিঃদৃষ্টি, ভাব ও 
কর্ম, বুদ্ধির চেতনা ও বোধি একস্ত্রে গ্রথিত হয়ে মানুষকে গড়ে তুলতে পাবে 
সত্যিকার সমাজমগ্ডিত মানুষ হিসেবে । জীবন ও জীবনের আশ্রয়স্থলটিকে 
একটি কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করেই শিক্ষার কাজ সার্থক ও সুন্দর হতে পারে । 


৩ ॥। 
স্মতন ভক্ষ্য লিল্ছু 


শিক্ষার মূল লক্ষ্য বিন্দুতে আছে সর্বপ্রকার মূল্যবোধের কেন্্রস্থলটিকে জানার 
ব্যাপার। বর্তমান যুগ বিশেষজ্ঞের যুগ সন্দেহ নেই । কিন্তু বিশেষজ্ঞরা যদি নিজ 
নিজ জানরাজ্যের বিশেষ গেত্ে আবদ্ধ রেখে দেশের ও মানবজাতির এঁতিহথ ও 
সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন না হন, তাহলে তাদের মনোবৃত্তি সুকুমারধম্ী না হয়ে 
ষাস্ত্রিক হয়ে যেতে কতোক্ষণ। সেইজন্য শিক্ষার ভেতর দিয়ে মূল্যবোধের, 
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কেন্ত্রস্থলটি জানার অভ্যেস করতে হবে শিক্ষার্থীকে তার প্রাথমিক বুনিয়াদ গড়ে 
ওঠার ভেতরেই । প্রাথমিক ও আবশ্তিকভাবে জ্ঞানবিজ্ঞানের নান। শাখা 
যুগান্তকারী ফসলের নির্যাসের সঙ্গে আধুনিকতম জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আবিষ্ারের 
মূলন্থত্র জানতে হবে শিক্ষার্থীকে | 


এইভাবে এক নতুন ধরনের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে তাকে । একটি 
যূলাবান শিক্ষার স্তর পর্যন্ত শিক্ষ/ সময়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থাকেই জানতে হবে 
মানবিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের মূল কুত্রগুলি। সর্বপ্রকার মূল্যবোধের 
সাধারণ কেন্দ্রবিন্ুটি সকলের আগে জানা দরকার । যে কোনে গণতান্ত্রিক 
সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা পত্তনের ক্ষেত্রে এই সাধারণ মুল্যবোধের কেন্দ্রবিন্দু 
প্রতি জোর দেওয়া উচিত। সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ এই ছুই 
ধারার সমন্বয়ে অতি আধুনিকতম উপাদানের সাধারণ স্ুক্রগুলি রপ্ত করাতে হবে 
শিক্ষার্থীকে। এইভাবেই সে সামগ্রিক সামাজিক দৃষ্টিভজির পরিচয় পেতে 
পারে। জীবন প্রেরণার ক্ষেত্রে এই জিনিস হতে পারে সত্যিকার বাস্তবসম্মত 
বাপার। প্রকৃত শিক্ষার কাজ কখনে। কোনে সময় খণ্ড বিচ্ছিন্ন হতে পারে না । 
প্রকৃত শিক্ষার সাধনা মানে সামগ্রিকতার সাধন, পূর্ণতার সাধনা । শিক্ষা 
মানুষের সারা জীবনব্যাপী এক মহান সাধনা । ইস্কুলে, কলেজের 
শিক্ষা সেই সাধনার প্রস্ততি পর্ব। মানুষের শিক্ষার কোনে। বিরাম 
নেই, ছেদ নেই, সীমারেখা! নেই। সারা জীবন মান্থুষ শিক্ষা লাভ 
করে, অভিজ্ঞতা অর্জন করে। শিক্ষার বুনিয়াদ এমনভাবে পোক্ত 
করতে হবে যার ফলে শিক্ষার্থী একটা সঠিক পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে 
দক্ষতার সঙ্গে যোগ্যতার সঙ্গে জীবনের পথে পাড়ি দিতে পারে। 
এইজন্য শিক্ষার সমস্ত প্রচেষ্টার মধ্যে গড়ে ওঠা দরকার পরিচ্ছন্ন, ব্যাপক ও 
বিস্তৃত কর্মস্চীর একটি ছন্দোময় বিন্তাস। ফ্রোয়েবেল বলেছিলেন £ চারাগাছ 
যেমন পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে, তেমনি মান্থযও বেড়ে ওঠে শিক্ষার মধ্য 
দিয়ে। সেই শিক্ষ। এক অব্যাহত ধারার শিক্ষা--সার। জীবন ধরে চলে সেই শিক্ষার 
সাধনা । তাই বলা যাক, গ্রক্কতির হাতেই আকাড়। সব কিছু ছেড়ে দেওয়া ঘায় 
না--মানষকে সজ্জান ইচ্ছায়, সঙ্ঞান গ্রচেষ্টায় অনেক কিছু কারিকুরি করতে হয় 
কিন্তু সেইটে যেন শৈল্পিক বিশ্তাস হয়, যান্ত্রিক কিমত। যেন না থাকে । 


৫ শিক্ষা+ বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সমাজজীবনের অভিজ্ঞতার ধারাকে অব্যাহত 
রাখতে হবে এমনভাবে যেন তা৷ গতিহীন ও যুগের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ 
হয় । পুরাতন অভিজ্ঞতা ঘা মানুষ অর্জন করেছে, সঞ্চয় করেছে তার তাৎপধ 
অন্নধাবন করতে হবে নতুন যুগের পর্বিপ্রেক্ষিতে, পরিবর্তনশীল সামাজিক 
প্রেক্ষাপটে । নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধা দিয়ে এবং নতুন নতুন অভিজ্ঞত। 
অর্জনের মধ্য দিয়ে “অনবরত ক্রমিক বিবর্তনের” দিকেই এগিয়ে যেতে হবে । 


শিক্ষা একটি গতিশীল সক্রিয় পদ্ধতি । এরই মাধ্যমে মানুষের সমাজ-সংস্কৃতি 
দেশ জাতি মহাজাতির অভিজ্ঞতার ফসলকে অনাগতের প্রবহমান ধারার দিকে 
আমর! গতিশীলঃ আবেগে সঞ্চালন করে দিতে পারি। সেই অভিজ্ঞতার ধারাকে 
সজীব ও প্রাণবন্ত করার জন্যে প্রয়োজন সজ্ঞান পদক্ষেপ । সংগঠিত প্রতিষ্ঠানের 
প্রয়োজনীয়তা এইজন্যই মৰ চেয়ে বেশি। এইসব প্রতিষ্ঠান পরিবেশের 
প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। স্থশির্বাচিত অভিজ্ঞতাকে বাচিয়ে রাখতে 
পারে। সমাজের মূল্যবোধকে যেমন সে স্থিতিশীল হতে সাহায্য করে, তেমনি 
নতুন নতুন মৃল্যবোধকেও যাচাই করে তাকে স্থনিয়নত্রিত ও স্থসংগঠিত করে 
তুলতে পারে । সমাজের ক্ষেত্রে যেগুলি “মৌলিক মূল্যবোধ”, তা নিরূপিত 
হয়ে যায় কালের কষ্টিপাথরে | যুগের চাহিদা ও দাবী অনুসারে সেইসব 
মৌপিক মূল্যবোধ নতুন নতুন যুক্তি ও তথ্যের উপর ভর করে এক গতিশীল 
প্রাণবন্ত ভাবমৃতি গ্রহণ করে। এইভাবে তা আরো উন্নততর অভিজ্ঞতার পর্যায়ে 
উন্নীত হয়ে যায়। এমন অনেক মূল্যবোধ থাকে যাকে আমরা সার্বজনীন বা 
চিরন্তন বলে মনে করি। তার মূল্য ৰা উপযোগিতা কোনে দিন ফুরিয়ে যায় 
না। যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সেইসব মৃলাবোধকে নতুন করে তাৎপর্য দিতে হয় । 
যেমন উদাহরণ দিয়ে বলা ঘায়, ভারতবর্ষ ও প্রাচীন গ্রীসে সতাম্‌ শিবস 
স্বন্দরমের মঙ্গলময় আদর্শ ও বাণীর যৌক্তিকতা৷ বা সার্থকতা৷ এই 
বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানকেন্দ্রিক সভ্যতার যুগেও অবাস্তব বা অবাস্তর 
বলে গৃহীত হতে পারে না। বরং ত৷ প্রসারিত হয়ে নতুন তাৎপর্য 
নিয়ে সত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম্‌ কল্যাণম্‌ বিজ্ঞানম্‌ হয়ে উঠতে পারে যুগ 
মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে। এইসব মূল্যবোধ অর্জনের 
পদ্ধতির পরিবর্তন ভিন যুগে ভিন্ন রকমের হতে পারে। কিন্ত, 


শিক্ষার সুসংহত কর্মধারা ৫১ 


সার্বজনীন ভাবধারার সার্জনীনতা ব। এক্যপ্রবণতা৷ সেজন্য ক্ষুঞ্ হয় 
না। শিক্ষা-দর্শনের দিক দিয়ে এই নীতি থুবই মূল্যবান সন্দেহ নেই। 

ব্যাপক অর্থে শিক্ষার কাজ হতে পারে, কিভাবে শিক্ষার্থা পরিবেশের সঙ্গে 
উপযোজনা করবার শক্তি সংগ্রহ করছে তা৷ শুধু নয়, দেখতে হবে কিভাবে সে 
নিজেকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেষ্টনীর অন্যতম উপাদান হিসেবে বা 
ধারক বাহক হিসেবে পরিবেশেরই একজন শ্ষ্টা ও সেবক হয়ে উঠেছে । 

ব্যক্তি ও সমাজের পরিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের ভেতর দিয়েই সমাজ ও সংস্কৃতি 
সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। শিক্ষার্থী সেই কাজে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে। 
শিক্ষার কাজ চরিত্র গঠন করা। চরিত্র বলতে বোঝায় মানুষের সামগ্রিক 
সত্তারই পরিপূর্ণ বিকাশ। চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব প্রায়ই একার্থবোধক। নৈতিক 
প্রেরণ। নিয়ে মানুষ খন কতকগুলি সৎ ও মানবিক গুণের অধিকারী হয়, তখনই 
আমরা বলি চরিত্র অর্জনের কথ। | খষির যুগে ব্রহ্মচর্য ছিল চরিত্র গঠনের 
প্রাথমিক মুখা উপাদান। যুগের পরিবর্তনে এবং বিজ্ঞানের নানা পৰীক্ষা- 
নিরীক্ষার যুগে পাশ্চাত্য দেশে “যৌন স্বাস্থ্য রক্ষার কর্মস্থচী গ্রহণ কর! হয়েছে 
ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে । আমরা আমাদের দেশে “চরিত্র” বলতে বুঝি ব্যাপকভাবে 
সদ্গুণের একত্র সমাহারকে । পাশ্চাত্য জগতের 'ক্যাবেকটার” আর আমাদের 
“চিত্র একধরনের অর্থবহ নয় । শিক্ষ। ব্যাপক অর্থে মানুষের চরিত্রকে সংগঠিত 
করবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন--আমি চাই সেই শিক্ষা যা! মান্ষ 
তৈবি করে--মান্ষ তৈরির শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সমাজের আত্যন্তরীণ জীবনে 
উৎপাদনাত্বক শক্তির অসম প্রয়োগে যে বৈষম্য তাকে দূর করতে হবে সর্বাগ্রে । 
নতুবা কোনো ব্যক্ির মধ্যেই সৎ গুণাবলীর চরিত্রগত কাঠামো দানা কীধতে 
পারে না। একজন দুজন স্বামী বিবেকানন্দ হয়তে। যে কোনে। যুগে ব্যতিক্রম । 

গণতান্ত্রিক যুগে সকল মানুষের জন্য চাই সমান স্থষোগ, সমান অধিকার । 
সর্বসাধারণের চরিত্রকে ন্তায় নীতির ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠার জন্য তাই 
স্থনাগরিকত্বের শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়। বর্তমান যুগ সমাজতান্ত্রিক 
গণতান্ত্রিক ভাবভাবনার যুগ। সামাজিক-অর্থ নৈতিক-রাষট্রনৈতিক আদর্শের 
মর্মমূলে এখন সমাজবাদী সমাজগঠনের কথাই উচ্চারিত। এ ধুগৈ জনগণের 
সোচ্ছার দাবী উন্নততর জীবনধাত্রা প্রণালী, অধিকার ও কর্তব্যবোধের নতুনতরে। 
অভিজ্ঞান অর্জন করা । 


৫২ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও 
নংস্কৃতি 


এ যুগে কোনো বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক বাবস্থাপনাই শেষ কথা নয় 
গণতন্ত্র আসলে এক ধরনের জীবন পদ্ধতি--সরক, শরী ব্যবস্থাপনার চেয়েও 
এ জিনিস অনেক অনেক বড়ো । রা 

গণতন্ত্র জিনিসটা একধরনের মেজাজ বা প্রবণতা বা আঃ জাল! ঠা 
ষেহেতু একধরনের বিশেষ রকমের জীবনপদ্ধতি, এর শিকড় তাই জ* গণের ০২ 
প্রচেষ্টায় এমন গভীরভাবে প্রোথিত হতে পারে যার ফলে কোনে। অস্তুভ 
এই জীবনযাত্রার মর্মমূলে আঘাত হেনে স্থবিধে করতে পারবে না। জনসর্তি” 
মিলিত শক্তিই এর প্রাণবিদ্কু। 

জন ডিউই-র ভাষায় গণতন্ত্র জিনিসটি সরকারী ব্যবস্থাপনার চেয়েও ভিন্নতর 
জিনিস। আসলে তা একধরনের যৌথ জীবনযাপনের কলাকৌশল, সম্মিলিতভাবে 
অভিজ্ঞত! বিনিময় ব৷ যোগাযোগেরই একট। সক্রিয় মাধ্যম | 

বর্তমান বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী শ্বৈরাচারী ধর্মান্ধত| জাতীয়ত৷ প্রভৃতি 
নানা রাজনৈতিক দুরস্তপনা জনগণতান্ত্রিক সমাজবাদী মানবকল্যাণমূখী সমাজ 
গঠনের আদর্শকে বারংবার আঘাত করছে নান। আদলে ও প্রকরণে। সেইজন্য 
নার! বিশ্বের গণতান্ত্রিক সংস্থা! ও প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে জনগণতাস্ত্রিক আদর্শের 
বিশ্বজনীন রূপটিকে অব্যাহত ধারায় প্রবহমান রাখার জন্যে সংগঠিত লজ্ঞান প্রয়াস 
চালিয়ে যেতে হুবে। 

মনে রাখতে হবে, বর্তমান বিশ্ব জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রভৃত কল্যাণে ও প্রসারে ক্রমশ 
এঁকাতৃত ও বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে । এক প্রান্তের ঘটনা ও আবিষ্কার এক মুহূর্তে 
অন্ত প্রাস্তকে আন্দোলিত করেছে৷ পৃথিবীর মানুষ নিজ নিজ দেশের ভাবধার। ও 
আদর্শের উপর বিশ্বাস রেখেও বিশ্বজনীনতার দিকে বেশিমান্রায় ঝুঁকেছে। 

ক্রমশ পৃথিবীর সবদেশের মানুষ বুঝতে চাইছে ঘে, পৃথিবীর জানবিজ্ঞানের 
সাধনা কারে। একচেটিয়া ব্যাপার নয়। সেই জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনাকে শুভ 
কাজে লাগিয়ে পৃথিবী থেকে ক্ষুধা, দারিজ্রা, অসামা, অনাচার, কুসংস্কার, শোবণ, 
বৈষম্য প্রভৃতি অনাস্থটিকে বিদায় দেবার জন্য গণতান্ত্রিক মেজাজ ও ধ্যানধারণা 
ক্রমশ সোচ্চারভাবে দেখ! দিয়েছে । পৃথিবীর মানুষ পৃথিবীকে তার শক্তি, 
লামর্থা, বুদ্ধি, বিবেচনা, ধ্যানজান, ভাবাদর্শ ও কর্মপ্রেরণ] দিয়ে এক সুন্দর 
লীলাতূমিতে পরিণত করার জন্য উদ্ভত এবং বন্ধ পরিকর | সমাজ সভ্যতার 
ধ্বংসকারী অশ্তত শক্তি জনগণের হূর্বার শক্তির কাছে অবশ্তই পদানত হবে। 


শিক্ষার সুসংহত কর্মধারা . ৫৩ 


শিক্ষার কাজ তাই হবে শুভ সামাজিক প্রবণতাগুলিকে 
বিশেষভাবে গতিময় ছন্দোময় করে তোলা । সেইভাবে শিক্ষার্থীদের 
পথ নির্দেশ করা। পূথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে মুক্ত করে সৃষ্টিশীল 
সমাজ সংস্কৃতি ও সভ্যতার পীঠভূমিতে রূপান্তরিত করার কাজে শিক্ষার 
ক্ষেত্রই সবচেয়ে অগ্রণী হাতিয়ার | 


এই প্রসঙ্গে মহাত্মাজীর শিক্ষাদর্শন ও সমাজতাত্বিক নীতির কিছু চুম্বক তুলে 
ধরা যায়। তীর চিন্তাধারা পরাধীন ভারতের এক স্থুগমসন্ধিক্ষণে সমূচ্চারিত 
হয়েছিল। কিন্তু তবুও তিনি শিক্ষানীতি এমনভাবে নির্দেশ করেছিলেন যার 
ভেতর আমরা একটি সার্বজনীন উদার পরিচ্ছন্ন শিক্ষা-দর্শনেরই সন্ধান পাই। 
ধার তাকে প্রগতিবিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল ও অকেজে৷ বলেন তারাও “ঘমন 
একদেশদশীঁ, আবার ধারা উথানের সঙ্গে ভাবাপ্নুতার সঙ্গে তার চিন্তাধারার 
মর্মকে সঠিক অনুধাবন না করে আক্ষরিকভাবে অন্ধভাবে তাকে অনুসরণ করার 
চেষ্টা করেন তারাও একদেশদর্শা । আসলে গান্ধীজী ভারতের জাতীয় জীবনের 
পটতৃমিকায় একটি নিজস্ব শিক্ষা-দর্শন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যা অপরিবর্তনীয় 
নয় অথচ সত্যের জন্য সততই উন্মুখর । সোবিয়েত রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 
জানতে গেলে যেমন মার্কস্‌ লেনিনের দর্শনকে জানতে হয় কিংবা ইংরেজি শিক্ষার 
কাঠামোকে জানতে গেলে মে দেশের প্রগতিপন্থী ও সংরক্ষণ পস্থীদের 
মনোভাবের হবন্বকে জানতে হয়, তেমনি ভারতবর্ষের শিক্ষা-দর্শনকে যুগোপধুগী 
করে চিন্তা করতে হলে মহাত্বাজী এবং রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-দর্শনকে অবশ্ঠাই 
জানতে হয়। 

কর্মভিত্তিক শিক্ষা কিংবা উৎপাদনাত্বক শিল্প, মানুষ তৈরির জন্যে অন্থান্ত 
আহ্গৃষঙ্গিক যেসব চিন্তাভাবনা তিনি করেছিলেন সেগুলি দিয়ে মহাস্বাজীর 
বিচার সঠিক নয় । তিনি আসলে কি চেয়েছিলেন সেইটেই বড়ো কথা। তার 
লক্ষ্যবিন্দুকেই মর্যাদা দিতে হবে। তিনি চেয়েছিলেন সত্যিকারের মহিমামপ্ডিত 
ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং নতুন সামাজিক বিস্তাস। এমন এক সামাজিক ধারণা 
তার মনে ছিল ঘ! নিখুঁত অর্থে হবে প্রতিহ্ন্বীবিহীন, শোষণহীন, বিকেন্দ্রীভূত 
স্বস্বাধীন এক মুক্ত সমাজ--সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল, পরিতৃঞ্ধ এবং 
আত্মবিবর্ষণকারী । নমাজের ভেতরেই তিনি চেয়েছিলেন সেই শক্তির ব্বতঃদদর্ত 


৫৪ শিক্ষা, বিজান ও সংস্কৃতি 


প্রকাশনা । গোটা সমাজটাই যদি এইভাবে গড়ে ওঠে তাহলে বিদ্যালয়ের 
শিক্ষার সঙ্গে সমাজেরই একাত্মতায় যে ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠবে সেই ব্যক্তিত্ব হবে 
ষমাজমপ্ডিত ব্যক্তি। শুভ শক্তিকেই তিনি নির্বাচিত করে তাকে যেভাবে 
সমাজের শ্বতম্ফূর্ত নিয়ামক শক্তিতে বিস্বাস কবতে চেয়েছিলেন তার ভেতর 
আছে এক স্থগভীর আত্ম-দর্শন, সমাজপর্শন ও বিশ্বদর্শনবোধ । শিক্ষার অগ্রণী 
ভৃমিকাকে তিনি এইভাবেই একটি লক্ষাবিদ্দুর দিকে পরিচালিত করার প্রয়াস 
নিয়েছিলেন । 


প্রশ্নাবলী 


১। শিক্ষা ক্ষেত্রে আদর্শবাদী চিন্তাধারার কোনো প্রয়োজনীয়ত। আছে কি না? 

২। আধুনিক যুগে “বিশেষজ্ঞের শিক্ষা” ও “সাধারণেব শিক্ষা'র পার্থক্য কিভাবে চিন্তা কর! 
যাবে? 

৩। শিক্ষার প্রয়োগবাদী চিন্তাধারার তাৎপয বিশ্লেষণ কবে! । 

৪। শিক্ষার গতি প্রকৃতি নির্ণয়ে দার্শনিক চিন্তাধারার প্রয়োজনীয়ত৷ কতখানি ? 

৫। শিক্ষার আধুনিকীকরণ বলতে কি গণতন্ত্রী ও মমাজতন্্রী শিক্ষাকেই বোঝায়? 

1 শিক্ষাদর্শনে আদর্শবাদ, ম্বভাববাদ, প্রয়োগবাদ, মানবতাবাদ প্রভৃতি চিন্তাধারার একটি 

সংক্ষি সাধিক বিশ্লেষণ করো। 

"| জন ডিউই ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের মিল কতখানি? 

৮। “অভিজ্ঞতা-কেন্্রি' শিক্ষাই কি শিক্ষার সর্বশেষ ব্যাপার ?_আলোচনা দ্বার! যুক্তি 
থণ্ডন করে! । 


চতুর্থ পল্লিচে্ছল 
শিক্ষা ও সমাজ ধারার বিবর্তন 


শিক্ষা ও সজাজধারার বিবর্তন 


॥১॥ 


মাদিমকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত চলেছে মানুষের শিক্ষাধারার এক 
বাত ধাবা । এই ক্রমিক বিবর্তনের মধো কোথাও কোনো ছেদ নেই, ফাক 
“নঈ, বিরতি নেই। শিক্ষা পদ্ধতির বিবর্তন ধার! পর্যালোচনা করলে আমর! 
ধারাবাহিক ইতিবৃত্ের এক ক্রমিক পরিণতি বা উত্তরণের সন্ধান পাই। 

মানুষ প্রথমত ছিল আদিম পর্যায়ে । সেই পর্যায়ের অপর নাম বলা যেতে 
পারে “মহাজাগতিক পধায়' বা কসমিক স্তর । এই সময় মানুষের কোনে 
শ্বাত্পচেতনবোধ ছিল না। সবকিছুই তখন সে প্রবৃত্তির টানে, প্রতিবর্ত ক্রিয়ার 
মাকর্ষণে বিকর্ষণে করতো । আশা, আকাঙ্া, ভাব, অন্ভৃতি, উদ্গেস্, 
পরিণতি, কার্ধকারিতা৷ ইত্যাদি সম্বন্ধে তার বোধ বা চেতন। ছিল নামমাত্র । 
তবুও আদিম মনে কতকগুলি কাজ করার নেশা অবশ্থই ছিল। তবে সঙ্ঞান 
ইচ্ছা বললে যা বোঝায় তার লেশমাত্র ছিল না । এজন্য কোনো তাগিদ সে 
অনুভব করতো না । দূরদৃষ্টি ও কল্পনা নিয়ে এগিয়ে ঘাওয়ার কোনো সজ্ঞান 
ইচ্ছাশক্তি তার মধ্যে তখন জাগেনি। সেইজন্য মানব সমাজের আদিম পর্যায় 
ঘন রহস্যাবুত রয়ে গেছে । 

কিন্তু বিবর্তনের ধারায় মানুষের মধ্যে ক্রমশ এসেছে আত্মমচেতনবোধ । 
এই বোধ যতই সুসংগঠিত ও ঘনীতৃত হয়েছে ততই মে এক একটি ধাপ এগিয়ে 
েতে লাগলো ক্রমপরিণতির দিকে । পরিশেষে সে সমাজ, সভ্যতা; শিক্ষা্দীক্ষাঃ 
সংস্কৃতির আদি অঙ্কুর বীজ গড়ে তুলেছে তার আত্মসচেতনবোধ প্রসারতা লাভ 
করার সঙ্গে সঙ্গে । এইভাবে বিবত্তিত হয়ে মানুষ পরবর্তী ঘে স্তরে এসেছে, 
তাকেই আমব। চিহ্নিত করে থাকি “মানবিক স্তর' হিসেবে । 

আদিম স্তর থেকে মানবিক স্তরে পৌছুনোর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় 
প্রগতিশীলতার সুচনা । এই প্রগতিশীলতা ঘতই চরম পর্যায়ের দিকে অগ্রসর 
হয়েছে, ততই মান্য তার অজিত অভিজ্ঞতাগুলিকে বীচিয়ে রাখার জন্ত বা 
আকড়ে ধরার জন্ত নানা স্থায়ী মাধামের আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে । আদিম পর্যায় 
“থকে মানবিক পর্যায়ে উত্তরণের অদ্ধিক্ষণে যেটুকু প্রগতির চিহ্ন আভামিত 
হয়েছিল: তা ছিল নিতান্তই অসংগঠিত এক পরিবর্তনের সুচনা ব। পূর্বাভাস মান্র। 


৫৬ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


কিন্ত, মানবিক পর্ধায়ে এসে মানুষ প্রগতিকে ইচ্ছাকৃতভাবে ও সজ্জানভাবে 
হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। এই পর্যায়ে তার সঙ্ঞান ইচ্ছাশক্তির মধ্যে 
দেখ। গেছে অপরিসীম নিষ্ঠা, ধের্ধ, যত, আত্মবিশ্বাস, যুক্তির উদগ্র নেশা । কখনে। 
এইসব খুব ব্বাভাবিকভাবে প্রকাঁশ পেয়েছে আবার কখনে। নান। ছুর্ণজ্য বাধায় 
প্রতিহত হয়ে ক্রিয়! প্রতিক্রিয়ার মধা দিয়ে জটিল থেকে জটিলতার পথে ঘুরপাক 
খেয়ে এগিয়ে গেছে । এই ক্রম পরিণতিতে অবশ্তই কোনে। ছেদ নেই, 
বিরাম নেই। 

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হোলো, মানবিক স্তরে এসে মানুষ নিজেই 
বিবত্তিত হয়ে গেছে । যদিও ০ আদিম প্রবৃত্তি উর্ধে উঠতে পারেনি, তবুও 
প্রতিনিয়ত চেষ্টা চলেছে প্রগতিশীলতার পথে আদিম প্রবৃত্তিকে নানাভাবে 
পরিশুদ্ধ করে এগিয়ে যাওয়ার । এইজন্ত সে সর্বদাই স্থনির্দিষ্ট উপায়ে শক্তি 
সঞ্চয়ের জন্য চেষ্টা চালিয়েছে । এইভাবে সে চেষ্টা করে চলেছে বিবর্তনের 
ধারায় “মানবিক স্তর, থেকে “মানসিক' বা “নৈতিক' স্তরে পৌছুনোর জন্য । 
এই গতি-প্রক্কতির দিকে লক্ষ্য রেখে কোনো কোনো ভ্রষ্টা খষি মনে করেন, 
মানুষ একদিন তার নানা গুণপনাব সমন্বয়ে “অতি মানপিক' পর্যায়ে গিয়ে 
পৌছুৰে এবং এর ফলে পৃথিবীর মাটিতে প্রতিষ্ঠিত হবে এক স্বগ্ণায় পরিপূর্ণতা । 

কিন্ত ধতদিন তা না হচ্ছেঃ ততদিন মানুষ চেষ্টা করে যাবে তার আদিম 
প্রবৃতিসমূহের উদ্গতি সাধনের জন্য । এই কাজের জন্য সে খুঁজে ফিরেছে নানা 
মাধাম, যাব মধ্য দিয়ে সে তার রুচি ও ভাবপ্রবণতাকে এক ঘনীভূত মানবিক 
পর্যায়ে ধরে রাখতে পারে । এই অভিজ্ঞতা সে বহন করে নিয়ে চলেছে পূর্বন্রীর 
কাছ থেকে পেয়ে এবং তাকে আরে! সমৃদ্ধ করে উত্তর পুরুষের জন্য | এই 
কাজ করতে গিয়েই মানৰ ইতিহাসে দেখ! দিয়েছে নানারকমের উল্লেখধোগা 
সংগঠিত মাধ্যম যেমন, গৃহ, সামাজিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি । 

হবাকসলির মতে মানব সমাজের এই অগ্রগতির ফলে মানুষ ক্রমশ আদিম 
ত্তরকে দুরে ফেলে দিয়ে এগিয়ে চলেছে । প্রবৃত্তিকে জয় করে সে অনেক দূর 
এগিয়ে গেছে । এই এগিয়ে যাওয়ার মূলে শক্তিদান করেছে নানাবরনের 
সংগঠিত চিন্তাভাবনা ও প্রতিষ্ঠান । মানুষের এই প্রগতিকে শক্তিদান করার 
পথে শিক্ষাপঞ্ধতির অবদান . অনম্বীকার্ধ। শিক্ষা পদ্ধতিই গতিদান করেছে 
প্রগত্তিশলতাকে। 


শিক্ষা ও লমাজধারার বিবর্তন ৫৭ 


বাগলের মন্তব্য প্মরণ করে বলা যায়, ষদি আমর! এই মহান শিক্ষাপদ্ধতির 
ধারা ছু তিন পুরুষ স্তব্ধ করে দিই, তাহলে দেখ! যাবে মানুষ আবার ফিরে গেছে 
তার আদিম স্তরে। 

তবে আমরা এইটুকু নিশ্চর বলতে পারি, ইতিহাসের গতি সামনের দিকেই 
মেলা আঠে--ঘডির কাটা উল্টো দিকে ঘোরানোর কোনো কাজ মানবজাতি 
কোনে। দিন আর গ্রহণ করবে না। কেননা, মানুষ জেনেছে, এই এগিয়ে 
যাওয়াটাই তার মুক্কির প্রাণমন্ত্র এই তার অনিবার্ধ এতিহাসিক নিয়তি । 


আদিম স্তর থেকেই দ্রেখা গেছে এই প্রবণতা, কিভাবে মানুষ তার অজিত 
অভিজ্ঞতাকে ভবিষ্যৎ বংশধরের কাছে স্থসংগঠিত উপায়ে পৌছে দিতে পারে। 
এই কাজটি সমাধা করার জঙ্য সে প্রতিনিয়ত খুঁজে ফিরেছে নান। সংগঠিত 
মাধ্যম । লক্ষ্যহীন ও পরিকল্পনাহীনভাবে সে একদিন অন্ধ অনুভূতির আবেগে 
পথ চলছিল কিন্তূ কী এক অনির্দেশ্ট প্রেরণায় সে অনিবার্ধভাবে খুজে পায় তার 
অতি নিকটতম পরিবেশকে । সে খুজে পেয়েছে তার গৃহ, পরিজন, স্বজন, 
গোঠী, সমাজজীবন ও নানারকমের আচার ব্যবহার । সে তার অজিত সমস্ত 
বকমের অভিজ্ঞতাকে দিতে চেয়েছে স্থায়ী রূপ স্থায়ী আসন। 


এই ধরনের অনুসরণ স্পৃহা থেকে সে পেয়েছে সভ্যতার নতুন নতুন সম্পদের 
সন্ধান। সে আবিষার করেছে নতুন নতুন তত্ব। অপরের সঙ্গে মিলিয়ে 
দেখেছে তার নিজন্ব অজিত অভিজ্ঞতাকে । সে খুজে পেয়েছে নিজের লব্ধ 
অভিজ্ঞতার সঙ্জে অপবের অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য ও এক্য। শেষ পর্যন্ত লে এগিয়ে 
এসেছে সেইসব অভিজ্ঞতার ফসলকে সুষ্ঠভাবে স্থায়ীভাবে সংগঠিত ও 
স্বনিয়ন্ত্রিতভাবে ধরে রাখার জন্য মাধাম খুজে পেতে । আদিম স্তরে তার 
অনুপ্রেরণা ছিল খুবই সন্কীর্ণ এবং একপেশে । কিন্তু, অভিজ্ঞতা যতই অঞ্জিত 
হয়েছে, ততই তার গণ্ভী ব্যাপক হতে হতে বিরাটত্বের পরিমগ্জলে বহুবিস্তৃত হয়ে 
গেছে। এইভাবে সে তার তত্ব ও অভিজ্ঞতাকে পরিব্যাপ্ধ করে দিয়ে নিদারুণ 
তৃষ্ির আম্বাদ লাভ কৰেছে। আদিম অভিজ্ঞতা বা প্রবণতার 
অপ্রয়োজনীয় শশাস বর্জন করে সম্পূর্ণ এক বৈশিষ্ট্যের পথে, মর্যাদার 
পথে, স্বাত্তন্ত্র নিয়ে সে এগিয়ে গেছে প্রগতির দিকেই। এই ক্রিয়া 
প্রতিক্রিয়ায় মানুষ নিজেই বিবন্তিত হয়ে গেছে অনেকখানি এবং এর 


৫৮ শিক্ষা, বিজান ও সংস্কৃতি 


ফলে সে সংগঠিতভাবে তার আহ্বত অভিজ্ঞতাকে বিস্তৃত করে দিয়েছে 
মানবজাতির কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মধ্যে । 

সংগঠিতভাবে ইন্থুল তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জন্ম নেবার বহুপূর্বেই মানুষ তার 
নিজস্ব গৃহকেই পেয়েছিল প্রাথমিক ও মূল শিক্ষ। নিকেতন হিসেবে । এক একটি 
পরিবার যে সমস্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করতো, সেই অভিজ্ঞতার ধার! বৈশিষ্টোর 
আকারে হস্তাস্তরিত হোতো৷ পরবর্তাঁ বংশধরের কাছে। এইভাবে পারিবারিক 
আচার ব্যবহার অভিজ্ঞতা শিক্ষা সংস্কৃতির ফসল, পারিবারিক বৈশিষ্টা, 
দায়িত্ববোধ, বিচারবোধ প্রভৃতি গুণগ্ুলি বংশ পরম্পরায় সংক্রমিত হয়ে প্রবাহিত 
হোতে।। এই ধারা স্থদূর অতীত কাল থেকে চলে এসেছে। 

কিন্ত বিগত শতাব্দী থেকে পৃথিবীর বুকে দেখা দিয়েছে নানা সমাজ ও 
সভ্যতার জটিল গ্রস্থি। পরিবার ও গৃহকেন্দ্রিক মানবসভ্যতার ভিত্তিভূমি কেঁপে 
গেছে। যৌথ পরিবারের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির যুগ আর নেই- পরিবর্তে 
এসেছে গতিশীল অথচ আত্মসর্বন্থ ও বিচ্ছিন্ন এক ধরনের মানসিকতা । 
কিন্তু তবুও, মানুষের আসল প্রবণতা এইখানেই স্তব্ধ হয়ে যায়নি। 
মানুষ এই নিদারুণ জটিলতার ভেতর দিয়েই ক্রমশ সমাজমুখীন এবং 
বিশ্বমুধীন হয়ে উঠেছে । একদিকে অতল জলের আহ্বান, অন্যদিকে 
সপ্তসিন্ধ দশদিগন্ত তোলপাড় করার অনিবার্ধ আকর্ষণের মধ্য দিয়ে 
মানুষ এগিয়ে চলেছে আরে। কোনে। সংগঠিত অভিজ্ঞতাকে প্রজন্মের 
হাতে তুলে দেবার জন্য । 

জ্ঞান-বিজ্ঞানের জটিলতার যুগে পৃথিবী যেখানে নিদীরুপভাবে এবং 
স্থনিপুণভাবে নংকূচিতঃ নিজের ঘরে পা রাখার যেখানে মাটি নেই, বাইরে যেখানে 
ঘা্থষ অবিরত বেখাগ্পা ও অনংলগ্ন, সেখানে সভ্যতার এক সংকটপূর্ণ যুগে 
সংগঠিত শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরিবার কেন্দ্রিক জীবনভূমির অনেকখানি 
ফারাক অবশ্যই বাস্তব ঘটনা । অথচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পারিবারিক 
ঘোগস্থত্রের বন্ধন ছাড়। শিক্ষা কখনো সম্পূর্ণ হতে পারে না। জন ডিউই প্রমূখ 
শিক্ষাবিদের সেইজন্য বারবার বিভ্ভালয়ের সঙ্গে গৃহগত পরিবেশের হ্বন্ভতামূলক 
সম্পর্ক স্থাপনের উপর জোর দিয়েছেন। 


॥২॥ 


গুহেন্প ভুমিকা 


শিক্ষার্থীর শিক্ষার বাপারে গৃহ সবচেয়ে ক্রিয়াশীল শক্তি, একথা অস্বীকার 
করার উপায় নেই। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, সংস্কৃতি সম্পন্ন গ্ুহের সন্তান 
সন্ততিদের মানসিক গডন চলন বলনে বেশ একটা স্বতন্ত্র ধরনের লক্ষিত হয় । 
গণতান্ত্রিক যুগে এটা লক্ষাণীয় যে, যেখানে পূর্বপুরুষের কোনো সংস্কৃতি নেই, এক 
পুরুষের শিক্ষা আবন্ত মাত্র, সেখানে শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত কিছু 
থাকে ন| বলে তারা শিক্ষ। বিজ্ঞানের ভাষায় “কীচামাল” হিসেবে গণ্য হয়। 

শিক্ষার পরিবেশের ব্যাপারে গৃহ সবচেয়ে নিকট ও প্রত্যক্ষ পরিবেশের কাজ 
করে। গৃঁহের প্রভাব শিক্ষার্থীর শরীর, মন ও ভাবাদর্শ গঠনে সবচেয়ে প্রাথমিক 
ও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে বলেই গণতান্ত্রিক যুগে জনসাধারণের নাগরিকত্বের 
শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হতে বাধা । গৃহ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
সকল শিক্ষাবিদেরাই সমর্থন করে এসেছেন । 

তবে বর্তমান যুগ ভীষণ কর্মবাস্ততার যুগ হওয়ায় মানুষের জীবনধারা এতই 
বহুমুখী ও জটিল হয়ে গেছে যার ফলে শিক্ষার্থীর পক্ষে আদর্শ গৃহ পরিবেশের 
সুযোগ স্থৃবিধা পাওয়৷ খুবই দুষ্কর জিনিস হয়ে গেছে । শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণের 
সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যাপারটি আরো জটিল হয়ে গেছে অর্থনৈতিক কারণে। 
বর্তমান ষুগে শিশুর প্রাথমিক পরিবেশ হিসেবে গৃহকে প্রাথমিক বুনিয়াদ গঠনের 
প্রারস্তিক সোপান হিসেবে পাওয়া অনেক ক্ষেত্রেই দুঃসাধ্য বাপার। তাই, 
গৃহেই শিক্ষার্থীর প্রাথমিক শিক্ষা! শুরু হলে ভালো হয় একথা বলার মধ্যে অনেক 
ঝুঁকিও 'আছে। অনেক কর্মবাস্ত অভিভাবকদের বাধা হয়ে শিশু সন্তানদের 
রাখতে হয় নার্সারি কিগারগার্টেনে । 

রুশো, লক, পেষ্টালজী, ফো।য়েবেল, মস্তেসরী, মিল প্রমুখ শিক্ষাবিদের! গৃহগত 
পরিবেশের তাৎপর্য স্বীকার করেও মনে করেছেন ফে, গৃহই একমাত্র শিক্ষার প্রথম 
সোপান একথা! মেনে নেওয়। যায় না। এর! সেইজন্য শিশুকেই শিক্ষার প্রথম 
উপাদান হিসেবে বেছে নিয়েছেন । শিশুর প্রথম মনন্তাত্বিক ভিত্তিতূমির উপর 
শিক্ষার ইমারত গঠনের জন্ত এরা নানা যুক্তিপূর্ণ নির্দেশ দান করেছেন, যার 
অনেককিছু সমর্থনযোগ্য আবার অনেককিছু সমর্থন যোগা নয় । 


৬ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


তবে এদের শিক্ষানীতি থেকে সার কথ। ঘা আমর! পাই, সেই অনুযায়ী বলা 
যায়, শিশুর শিক্ষা মূলত হবে পরিবেশকেন্দ্রিক, পুস্তককেন্দ্রিক নয়। এই পরিবেশ 
মানে তার গৃহ, সমাজ, ইন্কুল ইত্যাদি পরিঝেষ্টনীর সামশ্রিক ফলাফলকেই 
বোঝায় । 

বিষ্ভালয়ই এযুগের সবচেয়ে নির্ভরযোগা, শ্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ ও স্থন্দর পরিবেশ 
হিসেবে গণ্য হতে পারে। বিস্ালয়ের আবেষ্টনীতে একটা ঘরোয়৷ পরিমণ্ডল 
স্থষ্টি করার তাগিদেই ফ্রোয়েবেল, মন্তেসরী প্রমুখ শিক্ষাবিদের! কিগারগার্টেন 
পরিকল্পনার কথা বলেছেন । আমাদের দেশে কিগারগার্টেন জাতীয় ঘরোয়। 
পরিমগুলের ইস্কুল কিছু কিছু শিল্পসমৃদ্ধ শহরে স্থাপিত হলেও দেশের ব্যাপক ক্ষেত্রে 
এর কোনে! উল্লেখষোগা ভূমিকা নেই । আমাদের দেশে জনগণস্তরে গৃহই 
তার হাজার রকমের ক্রুটিব্চ্যিতি সত্বেও শিক্ষার্থীর প্রাথমিক স্তরের সবচেয়ে 
নিরাপদ ও নির্ভরযোগা এবং ক্রিরাশীল শক্তি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে । 

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা পর্যন্ত পধায়ে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর যোগাযোগ থাকে 
গৃহের সঙ্গেই প্রতাক্ষভাবে । বিষ্ভালয়ের পরিবেশের উপর সমধিক গুরুত্ব আসায় 
অনেক বিষ্তালঘকে ঘরোয়া আবেই্নীর মুখমণ্ডল দেওয়ার জন্য চেষ্ট| চলেছে । 
প্রক্কতপক্ষে বিভ্ালয় শুধু ঘরোয়া পরিমণ্ডলের প্রতিচ্ছবি হবে তা নয় তাকে হতে 
হবে অনেকখানি সমাজেরই কৃত্রিম প্রতিকলন | পাসিনানের উক্তি এই প্রলঙ্গে 
বিশেষভাবে প্রপণিধানধোগা । তিনি বলেছিলেন-_“বিদ্ভালয় অবশ্ঠই হবে কৃত্রিম 
সমাজের মতো । তবে এই অর্থে থে এর মধ্যে বাইরের সমাজের. প্রকৃত 
প্রতিফলন ঘটবে অর্থাৎ য।-কিছু শ্রেষ্ঠ এবং প্রাণবন্ত তারই প্রতিফলন পড়বে 
এখানে | বিষ্ভালয়ের মধ্যে সমাজের কৃত্রিম প্রতিফলন মানে আসলে 
স্বাভাবিকভাবে সমাজেরই নান! কর্ণবৃত্তিরই প্রকাশনা । এখানে কৃত্রিম মানে 
ধাস্ত্রিক ধরনের ব্যাপার নয় । মহাত্ব। গান্ধী মনে করেছিলেন, শিক্ষার ব্যাপারটি 
বিস্ভালয়ের অভান্তরের আবদ্ধ ব্যাপার নয়ঃ বরং অনেকখানি আরো বাইবের 
ব্যাপার । 

শিক্ষায় গৃহগত পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে আরো কয়েকটি কথা বলা 
আবশ্তক মনে করি। শিক্ষাবিদ রেমণ্ট বলেছিলেন, শিশুর জীবনে প্রথম ছয় 
বৎসর গৃহের প্রভাবই তাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে। সেইজন্য তিনি 
বলেছিলেন যে, এই সময়কালটুকুতে শিশুকে দিতে হবে গৃছের মতোন স্বাভাবিক 


শিক্ষা ও সমাজধারার বিবর্তন ৬১ 


ও স্বাচ্ছন্দাপূর্ণ পরিবেশ । এর ভেতর সে স্বাধীনভাবে অবাধ আনন্দের মধ্য 
দিয়ে লালিত পালিত হলে ভালো হয়। প্রাক্‌ প্রাথমিক পধায়ে গৃহের মতন 
স্বাভাবিক পরিবেশ গড়ে তোলার কথা তিনি বলেছেন এইজন্তেই। প্রাথমিক 
পর্যায়েও এই ধারা অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেছেন। 
সামাজিক-অর্থ নৈতিক*রাজনৈতিক নানা জটিলতার জন্য আমরা আমাদের 
দেশে শিক্ষার্থীর বুনিয়াদ গঠনে গৃহের মতোন ম্বাভাবিক ও সুন্দর পরিবেশ 
বিস্তালয়ে দিতে পারি না৷ বলেই শিশুর “পারিবারিক গৃহই” শেষ পর্যস্ত তার 
লীলা! নিকেতন ব1 আবাসস্থলের কাজ করে থাকে । আমাদের দেশে জনগণস্তরে 
প্রত্যেক গৃহ যাতে সুন্দর, সুখকর এবং স্বাস্থ্প্রদ হতে পারে সেজন্য অর্থ নৈতিক 
কর্মস্থচীর সঙ্গে গণশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা খুবই জরুরি । প্রত্যেক পরিবার যদি 
এক একটা স্বয়ং নির্ধারিত দ্ব-নির্ভর বিদ্ভানিকেতন হয়ে উঠতে পারে, তার চেয়ে 
গৌরব ও শ্লাঘার বিষয় আর কিছু থাকতে পারে ন|। 

মনোবিজ্ঞানী আযডলার বলেছিলেন, শিক্ষার্থী তার জীরনের প্রথম তিনটি 
বছরে যতরকমের আচার আচরণের মৌল পদ্ধতি রপ্ত করে নেয়--এই জিনিসটি 
হয়ে ধায় তার জীবনের প্যাটার্ণ গড়ে তোলার প্রাথমিক দিক। পরব্তাঁকালে 
এইসব আচার আচরণের ধচের পরিবর্তন বা সংশোধন করা কঠিন হয়। 
প্রকৃতপক্ষে সে পরবতর্ণ জীবনে প্রথম জীবনের ভাবভাবনা আচার ব্যবহারের 
মৌল ধাচে নিজের অভিজ্ঞতা আহরণ করে নেয়। প্রথম জীবনের স্থৃতি ও 
ধারণা এতই বদ্ধমূল হয়ে ঘায় যে নে আর তাকে মুছে ফেলতে পারে না। 

আমাদের দেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেকখানি পশ্চাৎপদ অথচ 
উন্নয়নশীল । শিশুদের প্রাথমিক বুনিয়াদ গড়ে তোলার ব্যাপারে আমাদের 
জনচেতন৷ ও রাষ্রচেতনা৷ অনেকখানি উদাসীন । শিশু শিক্ষার্থীর চাহিদা ও 
প্রয়োজন এবং তাদের মনস্তাত্বিক ক্ষুধা অন্সারে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে 
মামরা এখনো বিমুখ । এইসব কারণে গণতান্ত্রিক মমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের, 
প্রাথমিক পর্বে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার সে শিক্ষার্থীর 
গৃহগত পরিবেশের উপযুক্ত সংযোগ সাধনে অনেকবেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার 
আছে। 

শিক্ষার্থীর দেহগঠন, মানসিক ক্ষুধার পরিতৃপ্চি, সমাজসম্মত মনগঠন প্রভৃতি 
কাজে অভিভাবকদের ব্যক্তিগত বসের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি তাৎপর্যপৃর্ণ । 


৬২ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


এই সময়কাল শিক্ষার্থীর পক্ষে খুবই নরম পধায়ের। এই সময়েই তার মধো 
ভালোবাসা 'দয়াদাক্ষিণা স্লেহগ্রীতি প্রভৃতি স্থকুমার গুণাবলী তথ স্বদয়বৃত্তির 
উন্মেষ হয়ে থাকে । অথচ, তার। ঘর্দি এ সময়ে প্রতি পদে পদে রুঢ় প্রত্যাখ্যান 
ও কঠোর ব্যবহার পায়, কদয পরিবেশের মধ্যে হাবুভাবু খায়, তাহলে তার। যে- 
সব মৌল পদ্ধতিতে গ্রথিত হয়ে যায় তা আর পরবর্তীকালে সংশোধন করা 
কঠিন হয়ে পড়ে । অথচ ধত রকমের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক সম্পদ আছে 
তা শিক্ষার্থীর মধো সধত্বে সঞ্চারিত করার উপযুক্ত কাল তার এই শৈশবকাল। 
শিশু যেন এই উন্মেষ পর্বে একান্তই এক চারাগাছ। ঘত্ব পরিচর্যা যেমন নেওয়। 
হবে তেমনি হবে তার বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ । যদ্দি তাদের অবহেলা করা হয়, 
অস্বাস্থাকর শারীরিক ও মানসিক পরিমগুলে যদি তাদের শবস্থান হয়, তাহলে 
তাদের উন্মেষসাধনে বিকৃতি দেখা দিতে বাধ্য। ফলে, দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক 
কদঘ মানসিকতার অধিকারী হয়ে পড়ে অবশ্যস্তাবীভাবে। 

রেমণ্ট বলেছেন দুইজন শিক্ষার্থী বিদ্ভালয়ে একই ধরনের স্থযোগ সুবিধা 
পেয়েও পৃথক ধরনের গৃহগত পরিবেশের জন্য কথাবার্তায় চালচলনে আচারে 
অভ্যাসে নৈতিক ও মানসিক দিক দিয়ে পৃথক ধরনের হয়ে যায়। স্বতরাং, 
গৃহেব পরিবেশ শিক্ষার্থীর চরিত্রের ওপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে ফেলে। 
বিদ্ভালরের উন্নতর পরিবেশের সাহায্য পেয়েও গৃহগত পরিবেশের অঞ্জিত গুণাবলী 
থেকে মৃক্ত হওয়া কঠিন হয়। অনেক সময় দেখ! গেছে, শিক্ষার্থী বিছ্ভালয়ের 
ভাবধার! বহন করে নিয়ে এসেছে গৃহে । অনেক সময় এমনও দেখ। যায় গৃহ ও 
বিদ্যালয়ের পরিবেশের পার্থক্য শিক্ষার্থর মধ্যে সুস্থ ও ম্বাভাবিক প্রভাবের 
পরিবর্তে তার মধো এনে দিয়েছে পরিবেশের প্রর্তি উপযোগিতা করার অক্ষমতা 
এবং একধরনের মানমিক অসংলগ্নতা ও বিকৃতি । খাপ খাইয়ে নেবার উপযোঙ্গন 
ক্ষমতার অভাব থেকে এই বিকলন | 

মায়ের কোলে শিশু মানুষ হয় প্রথমেই । তাই, মায়ের প্রভাব সবচেয়ে 
বেশি পড়ে তার ব্যক্তিত্বের উপরে । লরলতা, নির্বোধ্যতা, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতির 
মতো স্বন্দর স্বন্দর উপাদানগুলি শিশুর মনে শৈশবেই খুব স্থন্দরভাৰে প্রকাশিত 
হতে থাকে । এইসব স্থকুমার বৃত্িগুলি ফুটিয়ে তোলার জন্য ঘদি খুব দরদী 
মনোভাব দেখানে। হয় এৰং সেই মতো স্থযোগ স্বিধ। ও পথ নির্দেশের ব্যবস্থা 
-করা হয়, তাহলে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবনও খুব স্থন্দরভাবে গড়ে উঠতে পারে। 
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ষে সমাজে পরস্পর বিরোধী ভাবধারারই বেশি আকর্ষণ-বিকর্ষণ কেন্দ্র, সেই 
সমাজের মধ্যে শিশুর মনে সংগ্রামশীলতার বীজ এমনভাবে উপ্ত করে দিতে হয় 
যার ফলে সে ভবিষ্বাৎ জীবনে সংগ্রাম করে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার মতো মানসিক 
আদল পেতে পারে। পরস্পর বিরোধী ভাবধারার মধ্যে কোন্টি গ্রহ্ণীয়, 
কোন্টি বর্জনীয়. বুঝবার জন্য যেমন ধরনের শক্তি সামর্েব প্রয়োজন, এইবকম 
একটা মানসিক প্রস্ততি শৈশবকাল থেকে যদি নিতে পারে, তাহলে পরবর্তাকালে 
হতাশ! ও মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাবার মতোন ক্ষমতা সে নিক্তেব 
মধ্যে গড়ে তুলতে পারে অনেকখানি । 

শিশু-সন্তানের উপর মা অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করতে পারেন । 
মা যেন একাই একটা “ইনস্টিটিউশন | কিস্তু, আবার যদি দেখা যায়, মায়ের 
মধ্যেই গুণাবলীব অভাব, স্েহ, মায়া» দয়া ভালোবাসা, করুণ, দাক্ষিণ্য ইত্যাি 
সংগুণের ক্ষেত্রে মায়ের মধ্যে একটা খাকৃতি যদি দেখ। যায়, তাহলে শিশু সম্তাণ 
সেইসব মহৎ গুণাবলী থেকে বঞ্চিত হয়ে যেতে পারে । হাজার হোক মা তে। 
আদিম এবং প্রথম শিক্ষক, হাজার গপ্ড। শিক্ষকের চেয়ে তার প্রভাব অনেক বেশি 
জীবন্ত ও ক্রিয়াশীল । কথায় আছে যে হাত দোলন দোলায়, সেই হাতই 
পৃথিবীকে শামন করে। মায়ের প্রভাব জগতের কত মনীষীর জীবনে অসীম 
প্রভাব বিস্তার করেছে তার শেষ নেই। মায়ের প্রভাব ছাড়াও, শিশু শিক্ষার্থীর 
মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে তার নিকটতম সঙ্গী, বন্ধুবান্ধব ও 
পরিবেশ । ভালো-মন্দ যা-কিছু সবই তার ম্বভাঁবেব অংশ হয়ে যায়। এই 
স্বভাব একবার মুদ্রিত হয়ে গেলে সে রং যেন আর মোছে না। শিশু তার 
স্বভাবধর্ন অন্্যারী সংবেদনশীলন ও অনুকরণ প্রিয় । কথাবার্তায়, চলনে বলনে 
সে ভালে মন্দ গুণাবলী অতি সহজেই অনুকরণ করে থাকে । শিশুর নিকটতম 
পরিবেশ এমন সুস্থ ও স্বাভীবিকভাবে সুন্দর হবে ধা থেকে সে থেন ফলপ্রস্থ 
উপাদান আহরণ করতে পারে । এজন্য ম। বাবা অভিভাবকদেরও একট। শিক্ষ। 
থাকা দরকার। একটি আবাসিক ব নার্সারী বিস্তালয়ের চেয়ে আদর্শ পরিবার 
অনেকবেশি শিক্ষার উপযুক্ত স্থান। 

শিক্ষার সর্বপ্রকার বাধাধর! স্থষোগ আমর! গৃহের আবেষ্টনীতে দিতে পাত্সিনা 
বলেই প্রয়োজন হয় সংগঠিত শিক্ষ। গ্রতিষ্ঠানের ৷ বাত্তব অভিজ্ঞতায় দেখ। গেছে, 
প্রাক্প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার কেরে শিক্ষকদের চেয়ে শিক্ষিকা 


৬৪ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


প্রভাব অনেকবেশি ফলপ্রদ হয়। শিশুকে সত্যিকার উচ্ছল, উজ্জ্বল ও প্রাণীন 
ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে গড়ে তুলতে হলে তায় শারীরিক-মানসিক-আত্মিক 
চাহিদার দিকে অনেক বেশী দরদী মন নিয়ে সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হয়। 
দেখতে হয়ঃ শিশুর ন্ায়ুর উপর যেন অযথ। কোনো! জোরজবরদস্তি যেন না হয়। 
শিশুর ম্বতংস্ফুর্ত প্রচেষ্টা যাতে উৎসাহিত হতে পারে, সেজন্য দরকার সতর্ক 
পথনির্দেশ । তার স্বাধীনতা যাতে নিশ্চিত জীবনের সার্থকতার দিকে সদর্থকভাবে 
যেতে পারে সেজন্য পর্যবেক্ষণ ও পথনির্দেশদানের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত ভাবভাবন। 
থাক] দরকার । এই কাজে অবশ্ঠই শিক্ষিকার অনেক বেশি সংবেদনশীল ও 
যত্বশীল। খুব বেশি রকমের খুঁটিনাটি বিষয়ে পর্যবেক্ষণের অপাধারণ ক্ষমতা 
এবং স্মেহ মায়। মমতা দরদ প্রভৃতি সুক্ষ গুণাবলীর সার্থকতম প্রকাশে শিক্ষিকাদের 
ভূমিকার তুলন। নেই। 

রুশো বলেছিলেন, প্রকৃতির হাত থেকে যাঁকিছু আসে তা৷ অতি নিফলুষ 
ক্ন্দর এবং পবিত্র। বিস্ত, মানুষের হাতে সমাজেব হাতে পড়ে তা কলুষিত 
হতে বেশি সময় লাগে না । শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ও প্রাণোচ্ছল উপাদানের 
প্রয়োজনীঘতা সব চেয়ে বেশি । শিশুকে তুলনা কর। ধায় সে যেন বইয়ের একটি 
পাত। আর শিক্ষিক। ঘেন বইয়ের প্রত্যেক পাতার যত্ব নেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে । রুশে! 
তার “এমিল**কে মানুষ করতে চেয়েছিলেন তার প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখেই। 
রুশোর শিক্ষানীতি ভাবের শিক্ষানীতি । তিনি শিশুর স্বাভাবিক 
প্রবণতা, প্রবৃত্তি ও ভাবধারা, কর্মশক্তি ইত্যাদির স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল 
প্রকাশকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন । তাঁর মতে মানুষ তার জন্মমুহুর্ত 
থেকেই নাগরিক অধিকারের দাবীদার । তিনি চেয়েছিলেন ব্যক্িগত 
সম্পত্তির অধিকার আইনের মতো শিশুর অধিকারের জন্য বিধিবদ্ধ 
আইনের প্রবর্তন । তার নীতি অন্থযায়ী শিশুব চাহিদামাফিক বিকাশসাধনের 
সর্বপ্রকার স্যোগ সুবিধা দানের অধিকার হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট সমাজতান্ত্রিক 
নীতি। 

বর্তমান যুগ শিশু শতাব্দীর যুগ । এই যুগে শিশুরা যাতে সহজ ও 
স্বত:স্ফূর্ত আনন্দ ও উৎসাহ-উদ্দীপনায় শিক্ষা পেতে পারে সেজন্থ প্রয়োজন. 
অনুচ্ছল সামাজিক শর্ত। সমাজকেই গ্রহণ করতে হবে সেই দায়িত্ব । 
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অনেক কিছু জান।, বল! বা চিন্তা করানো শেখানোর চেয়ে কতকগুলি 
প্রয়োজনীয় মূল্যবান সাধারণ নিয়ম শেখানোর জন্য তাদের তৈরি 
করা উচিত। শিক্ষার কলাকৌশলকে বিস্তাস করতে হবে সেইভাবে । মনে 
রাখতে হবে, শিশুর শৈশবকাল তার যুক্তিবোধ গড়ে ওঠার প্রাথমিক সোপান । 
তার ইন্দ্রিযবোধকে এমনভাবে কাজে লাগাতে হবে যা তার ম্বভাবধর্মের সঙ্গে 
সঙ্গতি রক্ষ। করে চলে । 

রূশে। এইভাবে শিক্ষার নীতি নির্ধারণ করে সর্বশেষে একটি মোঙ্গা কথা 
বলেছেন খুব সুন্দরভাবে । শিশুরা আসলে অভ্যাস করবে একটি মাত্র 
অভ্যাস তা হচ্ছে কোন অভ্যাসই নয়। শিশুর মনকে তিনি নিলিপ্ত, 
নিরাসক্ত, উৎ্স্বক ও কৌতুকপ্রিয় করে তুলতে চেয়েছিলেন । কোনো। বাধাধর! 
কৃত্রিম অভ্যাসের দাস হিসেবে তাকে গভে তোলার তিনি একান্তই বিরোধী । 
তার মতে, শিশু অনবরত শিক্ষাপ্রদ অভিজ্ঞত। গ্রহণ করুক প্রকৃতির কাছ 
থেকে, মান্ধষের কাছ থেকে, বন্তব কাছ থেকে । কিন্তু এইপব উপাদানের 
ভেতর থেকে পরিষ্কার একট ধ্যানধারণা, অভ্যাস বা বাধাধর! যুক্তি গ্রহণ 
করার মতো৷ সময় তার হয়নি। অতএব চিরকালীন অভ্যাসের দাস হতে 
তাকে দেওয়। যায় না। সে খোলা চোখে খোল মনে দুনিয়াকে দ্রেখুক, 
চিন্ুক, জানুক | 

রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের শিক্ষার্শের কথা বলেছেন । রবীন্দ্রনাথ ৰলে- 
ছিলেন, তিনি শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে মানসিক স্বাধীনতায় বিশ্বাস 
করেন যে মানসিক স্বাধীনতা কেবলমাত্র স্বাধীন স্বতঃবৃত্ততার পথ 
দিয়েই অর্জন করা যায়। পুর্ণতম স্বাধীনত। যা পুর্ণতম সম্পর্কের 
সুষমায় অধিষ্ঠান করে থাকে তাকে আমরা এই পৃথিবীতে জানতে 
পারি না, অনুভব করতে পারি । সেইজন্য তিনি তার শিক্ষায়তনের 
মধ্যে স্বাধীনতার অপরিহার্ধ, মৌল এবং অসামান্য দিককেই মূল্য দিয়ে 
গেছেন । বলেছেন, স্বাধীনতার তিনটি দিক, মনের স্বাধীনতা, হৃদয়ের 
স্বাধীনতা আর ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা । নিছক জ্ঞানার্জন নয়, “হওয়া'র 
মধ্যেই আছে মানুষের জীবনের প্রকৃত সার্থকতা । রুশোও তাই চেয়েছেন 
এবং লেইজন্ত শিশু শিক্ষার্থীকে তিনি মনের স্বাধীনতা হৃদয়ের দ্বাধীনত। ও 


৬৬ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


ইচ্ছাশক্কির স্বাধীনত! দিয়ে তাকে তার নিগৃঢ সততার পরিণতির দিকে প্রস্তুত 
করতে চেয়েছেন ।৯৪ 


॥৩ ॥ 
হিছ্যালস্তেল্স ভুন্মিক্া। 


গ্রীক শব্ধ পখোল+ থেকে ইন্থুল কথাটির উৎপত্তি হয়েছে বলে পণ্ডিতদের 
ধারণ।। অবসর সময়ে আনন্দ উপভোগ করার জন্য অগ্নিকৃণ্ড জালিয়ে তাকে 
ঘিরে একধরনের আলোচনা সভা হোতো। এই অন্কুরবীজ থেকে একদিন 
সংগঠিতভাবে ইন্কলের উৎপত্তির কারণ হয়ে দ্রাড়ায়। প্রাচীনকালে ভারতের 
খধিরাও শিক্ষার্থীদের দিয়ে সমিধ সংগ্রহ করে তপোবনে অগ্নিকুণ্ড জালিয়ে 
স্বৃতান্তি দিয়ে মন্ত্র আবৃত্তি করেছিলেন-ও শাস্তি 3 শাস্তি ও শান্তি”। গুরুকে 
ঘিরে একদল শিক্ষার্থী যে ধরনের জীবন-যাপন করতেন তা ছিল আসলে জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের চর্চার সাধনা । অধ্যয়নই ছিল সেদিন তপস্ঠা।। 

পৃথিবীতে অতি আদিমকালে একদল বিল্মপ্নকব মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছিল 
শিক্ষার আলোকশিখা । বিবর্তনের পর্যায়ে গডে উঠেছে সংগঠিত সমাজ ও যৌথ 
প্রতিষ্ঠান । মানুষ আদিকালে নৈসগিক, ব্যক্তিগত ও সমাজগত অনেক সমস্যার 
মুখোমুখি হয়ে তা সমাধানের জন্য পথ হাতডিয়েছিল। অনেক সময় সেইসব 
সমন্তার সমাধানের পথ কিছু না কিছু খুঁজে পেয়ে শেষ পর্যন্ত অলৌকিক তত্বের 
কাছে তার একটা ব্যাখ্য। ঈাড় করাবার চেষ্টা করেছিল। আসলে আদিকালের 
শিক্ষায় ছিল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা! দিয়ে অপরের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে একটা 
কিছু তত্বের আলোকে সবকিছু সমাধানের জন্য হাপিত্যেস করা । ঘটনাক্রমে 
অনেক জিনিস তার জানতে চেয়েছিল । সেগুলি জানা ও আদান-প্রদান করার 
ব্যাপার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল প্রাসঙ্গিক আলাপ-আলোচনার বস্ত । জীবনের 


১৪। গ্রীফেননন বলেছিলেন-গুহ মানে সেই প্রিয়তম আবাস-ডূমি যেখানে চিরপরিচিত 
মুখগুলি দেখতে পাওয়া যায়। গুহ তাই শিশুর পক্ষে অতি প্রি আনন্দের লীলা নিকেতন। 
পাইনের মতে, গৃহ, অতি প্রিয় জিনিস, তার চেয়ে হুখের জায়গা! আর নেই। গৃহের প্রয়োজনীয়ত। 
ও সার্থকতা স্বীকার করে নিচেই মন্তেসরী ও ফ্রোয়েবেলের কিগারগার্টেন পরিকজন! | বিছ্যালযকেও 
আমর বতবেশী ঘরোরা পরিমণ্ুল করে গড়ে তুলতে পারি ততই মঙ্গল। এর অর্থ এই নয়, 
শিক্ষার্থীদের ঘরকুনে। বানানে! । 


শিক্ষা ও সমাজধারার বিবর্তন ৬৭ 


স্তরে যখন কোনো জটিলতা৷ দেখা দেয়নি, তখন এইভাবে অলিখিত প্রাসঙ্গিক 
আলাপচারিতার মধা দিয়েই সেদিন সংগঠিত শিক্ষা ও ধর্ম প্রতিষ্ঠানের বীজ 
অস্কুবিত হয়েছিল । 

অলৌকিক তথ্বের আলোকে সমস্টার সমাধান করতে গিয়ে জন্ম দিয়েছিল 
ধর্মগত বিশ্বাসের ভাব ও ভাবনা এবং শেষপর্যন্ত ধর্মীয় অন্থশাসনের ভিত্তিতে ধর্মীয় 
প্রতিষ্ঠান জাতীয় সংগঠনকে | ভাবীকালের জন্য অভিজ্ঞতাকে বজায় রাখার 
জন্য আশ্রয় নিয়েছিল নান। ধরনের আশ্চর্য প্রতীকের এবং আচার বাবার 
অন্ুশাসনের । এইসব প্রচেষ্টার নীট ফল এই ছিল, আদিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ছিল প্রায় সমার্থক । ধর্মীয় মাধ্যমই ছিল অভিজ্ঞতা সঞ্চারণের 
সবোৎকষ্ট মাধাম | ক্রমশ ধর্ম একটা বিশেষ ধরনের আদল নিয়ে এতই ক্রিয়াশীল 
ও সুমংগঠিত হয়ে উঠেছিল যে, এর মধ্য দিয়েই মানুষের সবকিছু প্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রিত 
হতে লাগলে । পৌরাণিক ইতিবৃত্ত সহ পরবর্তীকালের ইতিহাসের ধারা 
পধালোচনা করলে দেখ! যায় যে, এইসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান শেষ পর্যস্ত এতই 
প্রভাবশালী, প্রাণবন্ত ও ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল যার ফলে শিক্ষার সঙ্গে ধর্মের 
সম্পর্ক একেবারে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। ভারতে হিন্দুুগেই হোক আর 
পাশ্চাত্য দেশে মধ্য যুগেই হোক, প্রকৃতপক্ষে মন্দির বাঁ গীর্জার প্রভাব এতই 
স্থদুরপ্রসারী দেখা গেছে যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে এর দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব দারুণভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । অন্য কোনে প্রভাব এই ক্ষেত্রে তেমন কার্যকরী হতে 
পারেনি। আধুনিককালে রাষ্ট্রীয় আদর্শই প্রধান হয়ে উঠেছে। ধর্মীয় কর্তৃত্ব 
ও নিয়ন্ত্রণের উপর রাস্্রীয় কর্তৃত্ব ও নির্দেশ অনেক বেশি দেখা দিয়েছে আধুনিক 
যুগে। ফলে, শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মের নিরস্কূশ প্রভাব এখন ক্ষীয়মান | 
প্রাচীনকালের শিক্ষায় দেখা! গেছে, জীবনের সর্বস্তরেই ধর্মের একছত্র প্রভাব 
প্রতিপত্তি। পৌরাণিক ও মধ্যযুগে তাই দেখ! যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর 
ধর্মীয় আদর্শের নিদারুণ প্রভাব। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের যুগে ধর্মীয় আদর্শ 
ক্ষায়মান হয়ে গিয়ে রাস্ত্রীয় আদর্শ অনেকবেশি ক্রিয়াশীল হয়েছে তবুও কোনো 
কোনে দেশে বাাষ্ট্ীয় নিয়ন্ত্রণকেও প্রভাবান্বিত করে যাচ্ছে ধর্মীয় আদর্শ। 

আধুনিক যুগে শিক্ষার অন্যতম স্থসংগঠিত প্রতিষ্ঠান হোলো! বিস্বালয়। 
এই বিস্ভালয় বর্তমান যুগে নিছক পারিবারিক ব৷ ব্যক্কিগত বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান না 
হয়ে একেবারে সামার্জিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং রাষ্রীয 


৬৮ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


আদরের নিয়ন্ত্রণে ব। নিয়ন্ত্রণ বহিতভূতি হলেও তার প্রভাব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
এর উপর এসে পড়েছে। 

আধুনিক বিভ্ভালয়ের যুগ-লক্ষণ চিহ্নিত করে তার গতিপ্রক্কতি নির্দেশ করছে 
গিয়ে বিখ্যাত শিক্ষাবিদ পাসিনান বলেছেন, বিভ্াালয় যথার্থ অর্থেই সমাজে; 
অনুকরণ | এর মাধ্যমে বাইবের জগতের যতোরকমের সমস্তা ও ভাবনা আছে 
তা জানতে পারা যায় এবং তাঁর সমাধানের পথ পাওয়া যায় । বিস্তালয়ের 
মাধ্যমে জাগতিক সমস্তার নিয়ম, নীতি ও কলাকৌশল অবহিত হয়ে শিক্ষাথ 
আয়ও করতে পারে এমন এক শক্তি; ঘা দিয়ে সে সমাজজীবনে বসবাস করা ব 
বেঁচে থাকার তাগিতে প্রাণ প্রেরণা পেতে পারে । মানুষের ধা সর্বোৎকৃষ্ট ভাব 
ও আদর্শ আছে, বি্ভালয়ের মধ্যেই তা প্রকাশিত হবে। পাঁপ্সিনান এইভাবে 
দেখিয়েছেন যে, প্রকৃত বিদ্যালয় এক অর্থে একধরনের কৃত্রিম সমাজ । 
এই কুত্রিম সমাজে বাইরের জগতের যাবতীয় সমন্ত। প্রতিফলিত হবে । 
এর মধ্য দিয়ে সমাজের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ উপাদান আছে তা ফুটে উঠবে । 
যা-কিছু প্রাণবন্ত আছে তাকেই প্রকাশ করবে এই বিদ্যালয় । 

অধ্যাপক জন ডিউই পাপিনানের মতো ৰিষ্ভালয়কে পমাজেরই অঙ্গ বা 
সমাজের প্রতিচ্ছবি হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনিও দেখিয়েছেন, বিস্তালয় 
আর সমাজ কখনে। পরস্পর বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়, একে অপরের শঙ্গে অঙ্গা্ীভাবে 
সম্পৃক্ত । সমাজের যা-কিছু সম্পদ বা! ভাবধার। তাই প্রতিফলিত হবে বিষ্ভালয়ের 
মধ্যে । এইভাবে বিষ্ভালয় ও সমাজের বহিরঙ্গের পার্থকা সঙ্কুচিত হয়ে বিষ্তালয় ও 
সমাজ হয়ে উঠবে একাত্ম । তিনি দেখিয়েছেন, বর্তমান যুগে বিষ্তালয় নিজেদের 
পরিবার, সমাজ রাষ্ট্র ও বিশ্বের নান! মতাদর্শ ও ভাবধারার মৃলতত্বকে এমনভাবে 
গ্রহণ করেছে, যার ফলে বিছ্যালয় প্রকৃতপক্ষে মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের 
ক্নির্বাচিত ও স্থসংগঠিত কর্মপীঠ ও তীর্ঘক্ষেত্্র হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে ।৯৫ 


১৫। বিদ্যালয় ও গৃহের মধ্যে ব্যবধান বতদিন বজায় থাকবে ততদিন পরিপূর্ণ মনুদ্কত্কের 
সাধনা বাধাপ্রাপ্ত হতে বাধ্য। সেই অসুবিধার কথ! বিবেচনা করে বর্তমান যুগের বিদ্ভালয় 
শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের যৌথ ও ধনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বারেবারে 
ঘোষণা কর! হয়্। শিক্ষাবিদ ও অভিভাবকদের খবরদারী নয়, পরস্পরের আত্তরিক সহযোগিতাই 
শিক্ষার কাজকে ফলপ্রন্ন করতে পারে। শিক্ষার্থীর সুবিধে অনুবিধের দিকে তার চাহি! ও 
প্রতিশ্রুতির দিকে তীক্ষ নজর রাখার দায়িত্ব শিক্ষক ও অভিভাবক উভয়েরই । উত্তয়কেই শিক্ষার 


শিক্ষা ও সমাজধারার বিবর্তন ৬৯ 


আদর্শ বিষ্ভালয়ের কাজ হবে শিক্ষার্থীব মনে বুদ্ধিদীপ্ত অত্যুজ্জল আদর্শ গেঁথে 
»,দওয়া । এই কাজ এমন সার্থকভাবে করতে হবে যার ফলে সে যেন পরবর্তী 
জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রেও সেই আদর্শ বহন করে নিয়ে ঘেতে পারে। সেই 
অনুযায়ী মৌলিক কাঠামো গঠন করে জীবনের পববর্তাঁ পর্যায়ে অত্যুজল আদর্শের 
প্রতিনিধি হতে পারে । এই দিকটি লক্ষ্য রেখেই পা্িনান শিক্ষার নীতি নির্দেশ 
করে বলেছেন-__“বিস্ভালয় জীবনে যে আদর্শ, ভাবধাবা, মূল্যবোধ; শৃঙ্খল! ইত্যাদি 
শিক্ষা নেবে, তাকেই যেন শিক্ষার্থী তার ব্যবহাব ও অভ্যাসের মধ্যে ধরে রাখতে 
জানবে ্বাভাবিকভাবে ।” এই প্রসঙ্গে হর্ণীর মন্তব্য স্মরণযোগ্য । তিনি 
বলেছেন--*শিক্ষ/ আসলে শাবীবিক ও মানসিক দিক দিয়ে সজ্জানভাবে সমৃদ্ধ 
বাক্তিরই উন্নত ধরনের উপযোজনা এই শক্তি সে ব্যবহার করবে তার বুদ্ধিগত, 
ভাবগত ও এচ্ছিক অভিজ্ঞতার ভেতর ।, 

বিদ্তালয়ের উপযোগিতার কথ। শিক্ষাবিদ্ব৷ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেও শিক্ষার্থীর 
জীবনে গৃহগত প্রভাবেব কথা আদে অস্বীকার করেন নি। বিদ্যালয় জীবনে 
অনেক কিছু আয়ত্ত করেও গৃহগত পরিবেশের প্রভাবে শিক্ষার্থী অনেককিছু হারিয়ে 
ফেলতে পাবে আবার পবিবেশের গুণে সেইসব বিদ্যালয় অঞ্রিত গুণের সম্প্র- 
সারণশীলতা। লাভ করতে পারে । অনেক আবানিক বিস্তালয় গড়ে উঠলেও দেখা 
গেছে, শিক্ষার্থীর মন থেকে গৃহগত পরিবেশে অঞ্জিত মূল্যবোধ কিছুতেই মুছে 
যায় না। এইসব কারণে বিশেষ যত্ব নিয়ে দেখতে হবে ষাতে বিষ্যালয়, গৃহ 
এবং বৃহত্তর সমাজের পরিবেশের অর্জিত মূল্যবোধ শিক্ষার্থার মনে যথার্থভাবে 
গ্রথিত হয়। লদর্থক দিকটির উপর সেইজন্য নঙ্জর দিতে হয় বেশি করে। 


সমস্তা সমাধানের জন্য সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে দিতে হবে। বিছ্যালয়ে স্থান সংকুলান 
হয় না, অন্যদিকে শিক্ষার্থার সংখ্যাধিক্য ভীড়, ব্যক্তিগত মনোযোগ দেবার হযোগ-্হৃবিধে কম 
থাকায় অনেক সমর শিক্ষার্থীদের প্রকৃত চাহিদ1! ও তার সমন্াগুলি অনুধাবন করা বায় না। 
অথচ এই ক্রি থাকলে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য এক দারুণ ফাক থেকে যায়। সামাজিকভাবে বা 
যৌথভাবে যেসব কাজ হয়, সেগুলি বাডিপর্যায়ে কিরকম প্রতিবেদন হৃষ্টি করছে তা তলিয়ে দেখে 
স্ইেন্বিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া দ্বরফার আছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে, আমাদের দেশের 
পারিপার্থিক অবস্থায়, শিক্ষার্থীর দিকে ব্যক্তিগত নজর দেওয়া সম্ভব হয় ন!। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী 
আনুপাতিক হারও আমাদের দেশে বখাবথ মানের নয়। এইজন্য এই আনুপাতিক হার নির্ণয়ের 
প্রয়োজনীয়তা খুব বেদী । ছোটে! ছোটো গোষ্ঠীর উপর শিক্ষকেব জানুপাতিক বরাদ্দ শিক্ষার্থীর 
ব্যক্তিগত বড় নেবার পক্ষে অনেকখানি উপযুক্ত হতে পারে৷ 


৭০ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


একথা অনশ্বীকার্য ষে শিক্ষার্থার ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক সম্পদ বা 
মানসিকত। গড়ে তোলার কাজে বিষ্ভালয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক। আছে। 
ব্যক্তিগত ভাবসম্পদের বিকাশ সাধনের জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের মধ্যে এমন 
মাধ্যম স্থ্ট্ি করতে হুবে যার ঘথার্থ চর্চার ফলে শিক্ষার্থী উপকৃত হতে পারে। 
সমাজের যৌথ প্রচেষ্টার ফলে অঞজ্জিত অভিজ্ঞতাকে স্থসংগঠিতভাবে বাচিয়ে 
রাখতে পারে বিদ্ভালয়। সাধারণত এই দুরূহ কাজটি করে থাকে ধর্মীয় 
প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা গ্রতিষ্ঠান। আদিমকালে মানুষের ভাবধারা ও কৃষ্টির আদান- 
প্রদানের যখন কোনো নির্দিষ্ট মাধ্যম ছিল না, সে সময় সে পরোক্ষভাবে 
ভাবধারার আদানপ্রদান করে শিক্ষার কৌশলগুলি পরবর্তী বংশধরদের হাতে 
তুলে দিয়ে নিশিত্ত হোতো। কিন্তু, সমাজ যখন ক্রমশ এগিয়ে গেল, সুসংগঠিত 
হোলো» তখন দেখ। দিল সুসংগঠিত শিক্ষার মাধ্যম । বিদ্যালয় কালক্রমে সেই 
প্রত্যক্ষ মাধ্যমের তৃমিকায় অগ্রণী হয়েছে। 

ধর্ম ও শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ক্রমশ সমাজ ও যুগের চাহিদা অনুযায়ী স্পষ্ট হয়ে দেখা 
দিয়েছে । ধীরে ধারে স্বীকৃত হয়েছে যে, বি্ভালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্টানই একমাত্র 
উপযুক্ত মাধ্যম যার ভেতর দিয়ে মান্ষের বাক্তিত্ব সংগঠিত করার সার্বজনীন 
ক্ষেত্র পাওয়া যায়। ধর্ম প্রতিষ্ঠান ক্রমশ সঙ্কীর্ণ ও একপেশে হয়ে গিয়ে 
যুগের প্রয়োজনে বাতিল বলে গণ্য হচ্ছে। মানুষের সামাজিক 
মূলাবোধ বাঁচিয়ে রাখার জন্যে ধর্ম-নিরপেক্ষ সার্বজনীন মাধ্যম হিসেবে 
আত্মপ্রকাশ করেছে বিষ্ভালয়। কিন্তু, ইতিমধ্যে রাষ্তীয় আদর্শ ব্যক্তি 
ও সমাজ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করায় ৰিষ্ভালয়ের আদর্শের 
পশ্চাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষীয় প্রভাব বিস্তার লাভ করেছে। 
এইভাবে বিবত্তনের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয় বর্তমান যুগে মানুষের অভিজ্ঞতা 
আহরণ, সংরক্ষণ ও সংক্রমণের ভূমিকায় মূল্যবোধসহ গৃহ, সমাজ, 
রাষ্ট্র, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়ে 
একধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। 


)৪॥ 
ধর্ম, ্রান্ট্র ও সমাতজেন্স ভুমিকা 


সব দেশেই দেখা গেছে, রাষ্ট্র নামক বস্তুটি আত্মপ্রকাশ করার ব্পূর্বেই ধর্ম- 
প্রতিষ্ঠানই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল । ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের 
অন্থশাসনই শিক্ষার নীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছিল । কিন্তু বিবর্তনের পথে এই- 
সব ধমীয় আওতায় যেসব মঠ বিষ্ভালয় আকারে গডে উঠেছিল, সেগুলির বেক 
ছিল অতীন্দ্রিয়বাদ ৷ বহস্তান্থভতির দিকেই । বুদ্ধিগত ভাবভাবনা অস্বীরুত 
থাকায় রহন্তের অলৌকিকতাই সেখানে ছিল ধ্যানজ্ঞান। এই কারণে আরেক 
ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখা দিল যেখানে বুদ্ধিগত জ্ঞানচর্চাই ধর্মীয় দৃষ্টিতে বেশি 
গুরুত্ব পেতে পাবে। কিন্তু এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানও শেষপর্যন্ত স্থায়ী হতে 
পারেনি । বুদ্ধিগত চর্চার অতান্ত অস্বাভাবিক বাডাবাড়ির ফলে ভাবাদর্শ ও সুক্ষ 
অন্ৃভৃতিবোধ গৌণ হয়ে গিয়েছিল । এই ধরনের পটভূমিকায় আধুনিক শিক্ষার 
ঝোঁক দেখা দিয়েছে মানুষের সার্বজনীন দেহ-মন-আত্মার বিকাশ সাধনের 
আদর্শে। রাষ্রশক্তিই প্রধান সামাজিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে 
নানা দেশে এবং এর ফলে শিক্ষাব ক্ষেত্রে প্রতাক্ষ ব পরোক্ষভাবে এসে দেখ 
দিয়েছে রাষ্্রীয় আদর্শের প্রভাব। শিক্ষা ব্যাপারটি ধর্ম-নিরপেক্ষ ও 
রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ সামাজিক ব্যাপার বলে গণ্য হওয়ার আধুনিক প্রবণতা 
অনেক দেশে বর্তমান । সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে রাস্ত্রীয় আদর্শ ও শিক্ষার 
আদশ ওতপ্রোতভাবে জভিয়ে আছে । ভারতবর্ষে শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্ম ও রাষ্ট্রের 
গুরুত্বসহ ধর্ম-নিরপেক্ষ ও বাষ্ট-নিরপেক্ষ শিক্ষার আদর্শ এক বিচিত্র পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে জড়িয়ে মড়িয়ে আছে । 

বর্তমান যুগে সাধারণভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর ধর্মীয় আদর্শের প্রভাব 
যথেই মাত্রায় কমে গেছে । তবুও চার্চের নিয়ন্ত্রণে কিছু বিভ্ভালয় বিভিন্ন দেশেই 
চালু আছে। ভারতবর্ষে সংবিধানের মধ্যেই ধর্মীয় হ্বাধীনতার রক্ষাকবচের 
স্থষোগে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ছত্রছায়ায় অনেক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান চালু আছে বিশেষ 
অধিকার বলে । 

সাধারণভাবে আমর! কালের বিবর্তনে ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষার দিফেই এগিয়ে 
আছি। জীবনের সর্ধন্তরে ধর্ম-নিরপেক্ষ সমাজ মানসিকতার দিকেই আমাদের 
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ঝেৌক ও হ্বীকুতি লক্ষণীয় । ধর্মীয় আওতা থেকে সমস্ত ধরনের শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানকে 
মুক্ত করে যুগোপযোগী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ জাতীয় ভাবাদর্শের শিক্ষার 
দিকে এগিয়ে যাওয়ার গণতান্ত্রিক শমাজতান্ত্রিক প্রবণত। আমাদের দেশে অবশ্ঠই 
লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য | ও 

অনেকে ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষাকে নীতি ও মৃজ্যবোধহীন এক ধরনের শিক্ষ। বলে 
অভিহিত করেন। অথচ ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষা মানে নীতি ও অধ্যাত্মবোধের উচ্চ- 
আদর্শ বিবঞজ্িত শিক্ষা নয়ঃ এই সাধারণ সত্যটুকু সকলের মনে রাখা দরকার । 
ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়, এই কথাটিই সুন্দরভাবে ব্যাখ্য। করে ডঃ 
রাধাকষ্ণ বলেছিলেন £ ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীন ব্যাপার নয়। মহাত্বা 
গান্ধী বলেছিলেন £ একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব খন চরম আধ্যাত্মিক সম্ভাবনায় 
বিকশিত হয়ে উঠে, তখন তা৷ জীবনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুন্দর জিনিস হয়ে ঈীড়ায়। 
আর এইটেই তো৷ ঘেন ভগবানের মহত্বম কাজেরই অভিবাক্তি। যেকোনে। 
সমাজব্যবস্থায় মূল্যবোধহীন শিক্ষার কোনে] মুলা নেই, এই কথাটি তে। সর্বজন 
স্বীকৃত বাপার। মূল্যবোধের উদ্ভব ও সম্প্রসারণশীলতা নির্ভর করে সমাজের 
মৌল কাঠামোর পুণবিন্যাসের উপর | মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকে জনগণস্তবেই 
সঞ্ীবিত করতে গেলে জনগণের মৌলিক চাহিদা, যুগোপযোগী জীবনধারার 
অত্যাবন্ক প্রয়োজন মেটানো সর্বাগ্রে অবশ্ঠই প্রয়োজন । 

মহাত্ব! গান্ধী যে ধরনের নৈতিকতাবোধ ও আধ্যাত্ববোধের শিক্ষার বথা 
বলেছিলেন এবং যে শিক্ষাকে তিনি ধর্মীয় শিক্ষা বলতেও সস্কোচবোধ করেননি, 
আসলে সে শিক্ষার নীতিতে আছে সার্জজনীন একটি আবেদন । কিন্ত সেই 
নীতির কার্ধকরী দিকটি নির্ভর করে সমাজব্যবস্থার মৌল পরিবর্তনের উপরেই, 
যে-জিনিসটি না হওয়ায় শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ব্যাপারটি 
সর্বব্যাপী হুতে পারেনি । এই ক্রটি থেকেই আমাদের দেশের শিক্ষাধারায় 
মানসিক অবক্ষয়ের উৎপত্তি। আসল রোগটি সনাক্ত করে তার প্রতিবিধানের 
জন্য কোনে! সার্থক উদ্যোগ হয়নি বলেই শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য এসে গ্রাস করেছে 
আমাদের মানসিকতাকে | আনলে শিক্ষা জিনিসটিতে চাই মত্যিষ্কের চর্চার 
সঙ্গে হাতের চর্চা ও হ্বদয়ের চর্চা । মন্তিক, হাত ও হ্াদয়ের মিলিত সাধনার 
থাকৃতি থাকার জন্যে শিক্ষার মূল্যবোধ মূল্যহীন হয়ে পড়েছে । 

যুগধর্ম অনুধায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে নহুন যুগের নতুদ 
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নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে। ধর্মনিরপেক্ষতা ও মানবতাবাদের ধর্মকে নতুন 
* যুগের মানসিকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে দিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জগৎ ও জীবনের 
তাৎপর্কে শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। যা-কিছু অনড়, অসতা, 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন, মানসিক, বিভেদ ও বৈষম্যের সহায়ক তা বর্জন করে নীতিবোধ ও 
আধ্যাত্মিকতাকে বিজ্ঞানধর্মী বিচার বিবেচনাষ শিক্ষার ক্ষেত্রে মর্যাদা! দিতে হবে। 

ইতিহাসের পেছন দিকে তাকিয়ে বলা যায়, এককালে প্রাচীন গ্রীসে 
একধরনের সামাজিক সংঘ থেকে বিষ্ভালযের উৎপত্তি হয়েছিল। কালের বিবর্তনে 
ও অনিবার্ধ চাহিদাষ সমাজের ক্ষুদ্র সংস্ককরণ হিসেবে বিদ্যালয়কে গ্রহণ করার 
€চেষ্টা শুরু হয়েছে বর্তমান যুগে । এখন জোর দেওয়া! হচ্ছে, বিদ্ভালয় সমাজ 
জীবনের বাস্তব সমস্ত! প্রতিফলিত কববে। সমস্তা সমাধানের ইঙ্গিতও দিতে 
পারে একমাত্র বিষ্ভালয়ই। 

জন ডিউই বলেছিলেন--শিক্ষাই সামাজিক জীবনের অব্যাহত ধারা বঙ্জায় 
বাধার উপায়, ব্যাপক অর্থে তিনি বলেছেন, শিক্ষাই শুধু জীবনের প্রস্তুতি 
নয়, শিক্ষাই জীবন। বিস্ভালয় সামাজিক ও বাক্তি আদর্শেবই উপযুক্ত সমন্বয় 
ক্ষেত্র। এখানে ব্যক্তি গোষ্ঠী সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে বারংবার উদ্দীপনা 
লাভ করে নানা বিচিত্র ধরনেব অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে । জন ভিউয়ের 
মতে বিষ্ভালয় মানুষের জীবনেব বিভিন্ন দিকের অভিব্যক্তিকেই পরিদ্ফুট করে 
তোলে । জীবনের নান! উপাদানকে বিকশিত করে তোলাই তার কাজ। এই 
কাজ বিস্ভালয় না করতে পারলে বিস্তালয়ের উদ্দেশ্ঠ বার্থ হয়। তাকে তো 
শুধুমাত্র সামাজিক জীবনের প্রস্তুতি পর্বের ব্যাপার হিসেবে গণ্য করা যায় না। 
আসলে বিদ্ভালয় এমন এক ক্ষেত্র যেখানে 'জ্ঞানকেন্দ্রিক' ও কর্মকেন্দিক' সাধনা 
চলবে। জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় সাধনার কথা আমাদের স্বামী বিবেকানন্দও বলে 
গেছেন। জন ডিউই জোর দিয়েছেন বিস্তালয়ের বিভিন্ন গোঠীর যৌথ প্রচেষ্টা ও 
জীবনযাত্রা! প্রণালীব উপরেও। তিনি দেখিয়েছেন, পারম্পরিক অভিজতার 
আদান-প্রদানের মধা দিয়ে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার পথ আরে! খুলে দিতে হবে। 
তিনি দেখিয়েছেন, লামাজিক বা যৌথ কাকর্মের মধ্য দিয়ে মাুষের বাক্তিত্ব 
প্রকাশিত হয় আরো! ভালোভাবে । তিনি সেজন্য সমাজের ভেতরে নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক পরিবেশ গড়ে তোলার কঘ। বলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, বাতি 
ও সমাজের পারস্পরিক সহযোগিত। ও ক্রিয়া প্রতিজিয়ার মধ্য দিয়ে বামাজিক 
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প্রগতি সম্ভব । এইভাবে নতুন নতুন স্থজ্নী প্রতিভ1 ও নতুন নতুন আবিষ্কারের 
পথ খুলে দিতে হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। মহাত্ম। গান্ধী আরো 
দৃঢ়ভাবে এবং স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন-_-“মান্থষের ব্যক্তিত্ব সর্বোত্বম আধ্যাত্মিক 
সম্ভাবনা নিয়ে গড়ে উঠলে তাকেই বল! যেতে পারে অষ্ঠার শ্রেষ্ঠতম কাজ 
সম্পাদিত হয়েছে । তিনি দেখিয়েছিলেন, সমাজের মাধামেই এই মহত্বম কাজটি 
সম্পন্প হতে পারে। 


ডঃ রাধাকঞ্চণের মতেও আমাদের প্রকৃত নাগরিত্ব হোলো৷ স্বীয় ভাব- 
ভাবনার রাজ্যেই। প্রকৃত নাগরিকত্ববোধ আধ্যাত্মিক মৃূলাবোধের সার্থক 
পধিণতিতেই প্রকাশ পায়। এই আধ্যাক্মিকতাকে তিনি নিছক ধর্মকেন্দ্রিক 
মঠ-মসজজিদ-গীর্জার ব্যাপার বলে মনে করেননি, বরং ভেবেছিলেন আধ্যাক্ষিকত। 
একটা মানসিক শক্তি । এ জিনিস মন্ত্রতত্ত্ব বা নিছক ধর্মীয় অন্ভূতির ব্যাপার 
নয়। আসলে তা আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক উচ্চ ভাৰাদর্শ। এই 
ভাবাদর্শ আমাদের চিন্তাধারাকে স্বচ্ছ করে, দৃরদৃষ্টির ক্ষমতা! এনে দেয়, জীবনকে 
প্রকৃত জীবনবোধের উদ্দেশ্টমৃখিতায় অভিষিক্ত করে। এই দিক দিয়ে 
বিদ্যালয়ই হচ্ছে একমাত্র সংগঠিত ও স্থৃনির্বাচিত রূপ । এরই মধ্য 
দিয়েই সমাজের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত । ব্যক্তি এরই সান্নিধ্যে তার 
দৈহিক, মানসিক, আত্মিক শক্তির উদ্বোধনের জন্য প্রকৃত উদ্দীপনা 
আহরণ করতে পারে। সামাজিক রাজনৈতিক পরিবেষ্টনীতে এরই 
মাধ্যমে ব্যক্তি পেতে পারে নতুন মূল্যবোধ । সত্যিকার সুনাগরিক 
ও মানুষ গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে এরই মাধ্যমে ব্যক্তির পক্ষে আহরণ 
কর! সম্ভব গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধ । 

রাধাকৃষণ দেখিয়েছিলেন শিক্ষাই মান্ষকে স্বাধীন মানুষ হিসেবে গড়ে 
তুলতে পারে | তার মতে, শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তির মুক্তি সাধনা । এই মুক্তি তার 
চিন্তায়, রদ্ধায়, দ্বপ্রে ও ধ্যানে মুর্তমান হতে পারে। বিস্তালয় এমন এক মাধাম 
যার ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থী সমাজের সামগ্রিক সত্তার ভেতর থেকে পেতে পারে 
জীবনবোধের উদ্ধীপনা ও উপাদান । জন ভিউই-ও এই কারণে দেখিয়েছিলেন 
বাক্ধির মনই সামাজিক জীবনের কার্ধকরী হাতিয়ার । তিনি দেখিয়েছিলেন, 
ব্যক্ষিমন সামাজিক প্রেরণা থেকেই মূল্যবোধ আহরণ করবে, এইটেই শিক্ষার 
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নীতি । সমাজকে পরিবর্তন করার অবিরত সাধনায় এই ব্যক্তি যনকেই ক্রিয়াশীল 
, হতে হবে। বিস্তালয়ের মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ব পালন করে বিদ্যালয় জীবনের 
গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়ে গড়ে উঠবে প্রত্যেক শিক্ষার্থী । 

আধুনিক সমাজ জীবনে বিদ্যালয়ের অবশ্থন্তাবী প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার 
করে ববীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, জীবনের পূর্ণতা সাধনের জন্য স্থজনীশক্তির 
অজন্রধারায় মানুষ ও প্রকৃতি গড়ে তুলবে এক এঁক্যবোধ বা আত্মীয়তা । এই 
জিনিস সম্ভব হতে পারে সুসংগঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধমে | তিনি বলেছেন-_ 
শিশুকে স্বাধীনতা দাও, তাহার অন্তরের হ্প্টিকর্তাকে শৃঙ্খলিত করিও না। 
শিশুর সন্পুখে নানারূপ উপাদান আনিয়া দাও। শিশু নিজে তাহ! ভাওক গড়ুক ।* 
তিনি বলেছেন, যেকোনো স্থবিন্তস্ত শিক্ষার তন্্ব ও প্রণাঁলীর মধ্যে তিনটি সত্তাকে 
স্বীকার করে নিতে হবে । এক, “প্রাকৃতিক” ছুই, “সমাজিক' তিন, আধ্যাত্মিক" | 
তার মতে, পূর্ণতার পথে এগোতে গেলে চাই আদিম মনের মতো পবিত্র ও সবুজ 
প্রাণ মনের দিক থেকে আধুনিক ও স্থসভ্য দৃষ্টিভঙ্গি । প্রকৃতির মতো 
স্বাভাবিক, মানুষের মতো মানবিক না হলে চলে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
অন্তরাত্মায় এই মনোভাব ফুটিয়ে তুলতে হয়। কারণ, এর প্রকৃত উদ্দেশ্য 
মানসিক স্বাচ্ছন্দা স্থষ্টি করা, বাস্তব অস্তিত্বের মধ্যেই এর প্রকৃত পরিচয় নিহিত । 
তার মতে, মানসিক স্বাচ্ছন্দা হৰে তিন রকমের । মনের স্বাধীনতা, হৃদয়ের 
স্বাধীনত। এবং ইচ্ছাশক্তির শ্বাধীনতা। এই তিন রকমের মানসিক ্বাচ্ছন্দ্য বা 
স্বাধীনতা চাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্তরাত্বায়। এ জিনিস শুধু মাত্র জ্ঞানচ্চার 
মধ্য দিয়ে সম্ভব নয় সত্তার পরিপূর্ণতা লাভের মধা দিয়েই এই জিনিস পেতে 
হবে। শিক্ষাকে দ্বাভাবিক, স্বাস্থাপ্রদ ও স্বচ্ছন্দ করে তোলার জন্তে তিনি 
চেয়েছেন পরিবেশের সঙ্গে মানুষের এক জৈবিক অচ্ছেছ্য সম্পর্ক । প্রকৃতির সঙ্গে 
মানুষের সঙ্গে মানুষের সমাজের সঙ্গে, আদর্শের সঙ্গে এক মহামিলনের মধ দিয়ে 
সাংস্কৃতিক ধারাকে জীবন্ত ও প্রবহমান করে তোলার ক্ষেত্র হিসেবে চেয়েছেন 
শিক্ষায়তনকে । সংস্কৃতিকে তিনি দেখেছেন এক চলমান, প্রবাহমান শক্তি 
হিসেবে । ব্যক্তি ও সমাজজীবনের পরিপূর্ণ আনন্দময় প্রবণতার মধ্য 
দিয়ে, ক্রিয়! প্রতিক্রিয়ায় নতুন মন নতুন উদ্দীপন স্যত্রির মধ্য দিয়ে, 
অথণ্ড জীবনদর্শন ও পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব গঠনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবার' 
শিক্ষাসাধনাই হোলে! রবীন্দ্রনাথেব শিক্ষাসাধন! | 


| ৫ ॥ 
্িক্ষাব্রু হিশ্েম্ম ভুমিকা 


শিক্ষার সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সামাজিক আদর্শের 
সঙ্গে বাক্তি আদর্শের সংঘাত নগ্ন) সামাজিক আদর্শের মধ্য দিয়েই ব্যক্তি আদর্শ 
গড়ে তোলার কথা শিক্ষ| সমাজবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন। 
মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের মধ্যেই মান্্ষকে বাস করতে হ্য়। 
এইজন্য চাই এমন বাক্তিত্ববোধ যা সামাজিক আদর্শের পরিপন্থী নয়। শিক্ষার 
সার্থকতা নির্ভর করে পরিপূর্ণ মমাজমগ্ডিত বাক্তিসতার উপরে ৷ বাক্তির ব্যক্তিত্ব 
বিকাশের জন্য অনিবার্ধ ভাবে সেই সুস্থ ও অনুকুল সামাজিক শর্ত এবং সামাজিক 
পরিবেষ্টনী ।১৫ 
শিক্ষার অপরিহার্য একটি মাধ্যম মানুষের সমাজ । শিক্ষার্থীর মনে 
নাগরিকত্বের গুণাবলী অর্জনের কাজে সমাজেব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অস্বীকার করা 
বায় না। বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠান এই কাজে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন । সমাজই মানুষের 
বাক্কিত্ব গঠনে সাহায্য করে বেশি করে। ব্যক্তিত্ব নিয়ন্ত্রণে ও প্রভাব বিস্তারে 
'তার প্রভাব অসামান্য । সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
সমাজচেতনার কাজে এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে থাকে । এছাড়া, শিক্ষার 


১৫। পাপ্সিনান এই দিকটি লক্ষ্য রেখেই বলেছিলেন, শিক্ষাপ্রচেষ্টাকে এমনভাবে নিদিষ্ট করতে 
হৰে যার দ্বার] বাক্তির ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ার অনুকুল হযোগ বা! শর্তপুরণ সম্ভব 
হতে পারে। মন্রে। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক দেখিয়ে শিক্ষার সার্থকতা প্রতিপন্ন করার জন্য 
বলেছিলেন, আধুনিক ধুগে শিক্ষার তাৎপর্য ও সার্থকতা! নিঙর করে একটি জিনিসের উপর, তা 
হোলে! ব্যক্তির মধ্যে সমাজের সম্পর্ক স্থাপনের পদ্ধতির উপর। ভারতের পঞ্চবািক প্রথম 
পর্রকল্পনার রিপোর্টে এই তাৎপর্যের কথা অনুধাবণ করে বল হয়েছিল, গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর 
করছে সমবারমূলক সহযোগিতার নীতির উপরেই । শৃঙ্ঘলাপরায়ণ নাগরিক ও সঙাজজীবনের 
প্রত্যেক কাজে ব্যক্তিমান্গুষের বুদ্ধিগতভাবে সজ্ঞানভাবে অংশগ্রহণ, এই পন্থায় এগিয়ে যাওয়ার 
সর্বোধকুষ্ট বাহন হোলে! শিক্ষায়তন, এই কথাই সেদিন বল! হয়েছিল। হুর্ভাগাক্রষে, সমাজের 
মৌল বিন্যাস ও চাহিগার দিকে পরিকল্পনার ক্রুটি থেকে যাওয়ায় শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় উদ্দেশ্য 
পূরণ অনেকখানি ব্যাহত হয়ে গেছে । বৈষম্যর! প্রতিযোগিতামূলক সমাজব্যবস্থার সমবায়মূলক 
সহযোগিতার্‌ নীতি উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়। ব্যাপারের মতো! অনেকখানি নান 
এই নির্ঝম অবস্থাটি বাস্তব সত) হিসেবে স্বীকার করে নেওয়াই ভালো । 
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মাধামেই সমাজচেতনা গডে তোল! যায় বলে সমাজের প্রয়োজনীয়তা এক 
অপরিহার্য ব্যাপার । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমাজের বাস্তব আত্মিক সম্পর্কের 
মধা দিয়ে এবং নৈতিক দারিত্ব স্থদংগঠিত করার ভেতর দিয়ে সত্যিকার সুশৃঙ্খল 
বাক্তি নাগরিক গড়ে তোল৷ সম্ভব হয়। 

জন ডিউই বারবার বলেছেন, শিক্ষা আসলে মানুষের অভিজ্ঞত। পুণগঠনেরই 
উপায়। অর্জনের মধ্য দিয়ে যতই মানুষের অভিজ্ঞতা বেড়ে ওঠে ততই সমৃদ্ধ 
হয়ে ওঠে মান্ষের জ্ঞান। ততই সামাজিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি পেতে থাকে । 
এইভাবে মানুষ তার নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস ও নিয়ন্ত্রণ আনতে পারে। 
সেইজন্য তিনি বলেছেন, জীবনের জন্য নয়, অর্থাৎ প্রয়োজনমাফিক ব্যাপার নয়, 
জীবনের ভেতবেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অংশ গ্রহণ এবং অভিজ্ঞতার বারংবার 
পুণর্গঠনের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতার আরো নবীকরণই শিক্ষার মূল কথা । তিনি 
দেখিয়েছেন বর্তমান জীবনের ভেতর দিয়েই মানুষ তার নিজের জীবনকে 
গড়ে তোলে । ভবিষ্যৎ জীবনের ভাবনা নিয়ে কেউ এগোয় না । সেইজন্য তার 
মতে, শিক্ষার ভেতর দিয়ে যদি আমরা বর্তমানকে জয় করে নিতে পারি এবং 
আমাদের বর্তমান সময় ষদদি সার্থক বর্তমান হিসেবে মূর্ত হতে পারে, তাহলে তা৷ 
নিরাপদ ভবিষ্বতেরই স্বাভাবিক প্রস্ততি হিস্বে গণা হতে প'রে। সমাজ যদি, 
তার নানা, কর্মস্থচীর প্রসারতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে তার বর্তমান ও 
ভবিষ্যতের স্থনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার অবশ্থন্তাবী শর্ত পূরণ করে দায়িত্বের 
সঙ্গে, তাহলে শিক্ষার্থীর ক্ষমতার বিকাশ অবশ্তই সম্ভব হবে আশাতীতভাবে 
সার্করূপে | সে নিশ্চয় বর্তমান অবস্থা থেকে ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়াতে 
পারবে উপযুক্ত ক্ষমতা নিয়ে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জন ডিউই শিক্ষার সংজ্ঞা 
নির্দেশ করে বলেছেন _শিক্ষা মানেই পরিপূর্ণ জীবন-দর্শন। শিক্ষার অর্থই 
হোলো! জীবনের মামাজিক নিরবচ্ছিন্ন ধারাকে প্রকাশ করে তোলা । প্রত 
শিক্ষা যদি মান্ছষের শরীর, মন ও চরিত্র গডে তোলে তবে সে শিক্ষাকে তো 
নিছক জীবনের প্রস্ততি বলে ভাবা বায় না। সেষে আবে। অতিরিক্ত একটা- 
কিছু। জীবনেরই তা অভিব্যক্তি । সেইজন্য বলা ধায় শিক্ষা মানুষকে দিতে 
পারে পরিপূর্ণ জীবন দর্শনের দর্পন । এই জীবন-দর্শন গড়ে ওঠে মানুষের» 
সঙ্গে মানুষের, মানুষের সজে সমাজের, সমাজের সঙ্গে প্রকৃতির, মানুষের অঙ্গে: 
উন্নততর ভাবাদর্শের নান্িধ্যে, ক্রিয়া-প্রতিক্ষিয়ায়, মিলনে ও অতিঘাতে । 


৭৮ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কতি 


কার্ল ম্যানহেম নামে প্রসিদ্ধ সমাজতত্ববিদ তার 'যুগের চিকিৎসা” গ্রন্থে 
মানুষের সার জীবন ব্যাগী শিক্ষা সাধনার কথা উল্লেখ করেছেন । তিনি 
লিখেছেন £ মান্ষের শিক্ষ। সারা জীবন ধরে চলতে বাধ্য । বিদ্যালয়ের লক্ষ্য 
সেজন্যই শুধু ছক-বীধা জ্ঞান দান করা নয়। তার উদ্দেশ্ট শিক্ষার্থীকে জীবনেরই 
তাগিদেই আরো দক্ষ করে তোলার চেষ্টা করা।' প্রকৃতপক্ষে মানুষ সারা জীবন 
ধরেই শিক্ষ। গ্রহণ করে, এর কোন ছেদ নেই। বিদ্যালয়ের লক্ষ্য হবে জীবন 
থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবনকে আরো ষোগ্যতর করে এগিয়ে যাওয়ার শিক্ষা দেওয়া । 
জন ডিউই-ও বলেছেন, শিক্ষার প্রধান উদ্দেব্ট হবে শিক্ষার্থীকে জীবননীতি 
অস্থমরণ করতে দেওন। এবং এইজন্য তিনি জোর দিয়েছেন সমবায় ও পারস্পরিক 
সহযষোগিতামূলক মনোভাবের উপর | 

শিক্ষ। একটি সামাজিক প্রক্রিয়া! হিসেবে গণা হতে বাধ্য । সমাজেব একটি 
বিশেষ আদর্শের প্রয়োজন । সেই আদর্শ ব্ক্তিব স্বাধীন ভাবধারা ও 
কর্মপ্রণালীকে স্বীকার করে নেবে । সমাজের প্রতি বাক্কির দায়দায়িত্ব, ব্যক্তির 
প্রতি সমাজের দায়দায়িত্ব উভয়কেই গুরুত্ব দিয়ে স্বীকার করতে হয়। সমাজ- 
তান্ত্রিক গণতান্ত্রিক আদর্শের শিক্ষার মর্মকথা হোলে। তাই । গণতন্ত্র জিনিসটা 
আসলে একটি ভাবাদর্শের জিনিন। এর নীতিতে আছে সহযোগিতার কথা, 
ষুগ্রভাবে বাচার কথা এবং সেইমতো৷ জীবনধারাকে আয়ত্ত করার কথা। যুগ 
অভিজ্ঞতার ফল সমাজের সকলেই ভাগ করে নেয়। 

বর্তমানে পৃথিবীতে সর্বত্রই কোনো-না-কোনভাবে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি 
ত্বীকৃতি লাভ করেছে । গণতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় রূপ নিয়ে বিশ্বব্যাপী নান। পরীক্ষা- 
নিবীক্ষাও চলছে--কোন্‌ ব্ূপটি চূড়ান্তভাবে সত্য তা এখনে সর্ববাদী সম্মত না 
হলেও এইটে এখন সবর ক্বীকৃত সত্য ফে, শিক্ষার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নীতি মানে 
সকলের ক্ষমতা ও মেধ! অনুসারে সমান স্থযোগের নীতি গ্রহণ করা৷ । গণতান্ত্রিক- 
সমাজতান্ত্রিক শিক্ষার মূল উদ্দেস্ঠ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বথার্থভাবে উন্মোচিত করার 
জন্য উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশের শর্ত পালন করা। ব্যক্তির প্রতিভা ও ক্ষমতার 
বিকাশ সাধনে পরিবেশ সর্বপ্রকার অন্থকুল সাহাযোর হস্ত প্রসারিত করবে, 
এইটেই এই নীতির কাম্য । গণতন্ত্র এমন এক সামাজিক মাধ্যম স্থষ্টি করবে 
যার সাহাধ্য নিয়ে ব্যক্তি তার মৃর্বোচ্চ পর্যায়ের জীবনধারা বিকশিত করতে 
স্থযোগ পাবে। প্রত্যেক ব্যক্তির কল্যাণের কাজে গণতান্ত্রিক আদর্শ যুক্ত ছবে। 


শিক্ষা ও সমাজধারার বিবর্তন ৭৯ 


কল্যাণমূলক কাজে যৌথভাবে অংশ নেবে প্রত্যেক বাক্তি। বার্কারের ভাষায়__ 
£একই রকমের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে একই রকমের নির্দিষ্ট উপায়ে? । 
গণতান্ত্রিক নীতির মোদ্দা কথা তাই। তিনি গণতান্ত্রিক শিক্ষার সার্থকতা 
প্রতিপন্ন করতে গিয়ে বলেছেন-_বিদ্যালয় শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক সমাজ হবে তা নয়, 
বৃহত্বর সমাজের জন্য কাঞ্জ করতে গিয়ে তাকে গড়ে তুলতে হবে শিক্ষা থীদের-_ 
যে শিক্ষার্থীরা একই রকমের ইচ্ছাশক্তির প্রকাশনায়ও রূপায়ণে নানা ধরনের 
প্রণালীও ব্যবহার করতে শিখবে । গণতন্ত্রের একটা নৈতিক ও আদর্শগত দিক 
আছে। প্রত্যেক বাক্তির কাছে সমাজ কিছু-না-কিছু গ্রত্যাখ। দাবী করে। 
এইসব কারণে “সমাজমণ্ডিত ব্যক্তি" গঠনের আদর্শই প্রকৃত গণতান্ত্রিক নীতি 
হিসেবে পৃথিবীর সর্বত্র সোচ্চার হয়েছে । এই নীতিতে পকলকেই কিভাবে 
সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা! দেওয়। যায় সেই ভাবন| দেখ। দিয়েছে। 


প্রশ্নাবলী 


১। পাঠ্যশ্চী নির্ধারণের পশ্চাতে কোনে দার্শপিক যুক্তি আছে কি? 

২। গাঠ্যস্থচী নির্ণয়ের সমাজতাত্বিক দিকটি সবচেয়ে মুল্যবান--এ কথা সর্বাংশে 
সতাকি না? 

৩। মনোবিজ্ঞানের কোন্‌ কোন্‌ নীতি শিক্ষানচী নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দতাই পথপ্রদর্শক? 

৪। সহ-পাঠানুচী বলত কি বোঝায়? 

«| বিআমমুখীন শিক্ষ! ও কর্মকেন্্িক শিক্ষার কৌন আদর্শগত পার্থকা আছে কি না? 

৬। মাধ|মিক বিদ্যালয়ের বিভি্নস্তরে পাঠাহুচী নির্ণয়ের জন্তু বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন 
আছে কিনা? 

৭। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের :শিক্ষাস্থচীর মধো কোনো মৌলিক পার্থক। 
থাক! উচিত কি না? 

৮। বৃত্িমূলক শিক্ষা কিশ্তাবে মাধ্যমিক পর্যায়ে দেয়] যায়? 

৯। মাধ্যমিক শিক্ষার পদ্দনির্দেশের কোনে ভূমিক! প্রয়োজন কিনা? 


পম পরিচ্ছোদ 


ব্ক্তিকেন্দিক ও মমাজকেন্তিক শিক্ষার আদর্শ 


বাতিনকক্পিক ও সমাজকোক্দিক শিক্ষার আদর্শ 
॥ ১ ॥ 
ব্যক্তি, ও সমাজ মানলেব্র লিক্কাশন্তৃত 


শিক্ষায় বাক্তিকেন্দ্রিক ও সমাজকেন্দ্রিক ভাবধারার ছুটি বিচ্ছিন্ন প্রভাব বিভিন্ন 
যুগে লক্ষ্য করা! গেছে। শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই জিনিসটি 
সকলের চোখে পড়ে । 

প্রেটোর কাছে বাক্তিত্তবের গৌরব বড়ে। ছিল না। তাই, তিনি সমীজকে 
কয়েকটি উল্লেখযোগা শ্রেণীতে ভাগ কবে দেখিয়েছিলেন মানুষের মানসিক 
বৈচিত্রোর বিভিন্ন প্রকাশকে । ফলে তীর পক্ষে সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে ব্যক্তির 
বৈচিত্র্যকে ত্বীকার কর! সম্ভব হয়নি--কারণ, তিনি যে সামাজিক শ্রেণী ভাগ 
করেছিলেন ৷ নিতান্তই খান্ত্রিক এক ধরনের বিশ্লেষণ । অথচ গ্রীক দেশে 
সামাজিক আদর্শের সঙ্গে বাক্কি আদর্শের স্ব সমস্বয়ের ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেছিল 
নে সময়ে । 

স্পার্টাতে তে। ব্যক্তি আদর্শ একেবারে গৌণ হয়ে গিয়ে মামাজিক ও বাস্ত্রীর 
আদর্শ অত্যন্ত উগ্রভাবে প্রাধান্য লাভ করেছিল । বাষ্ট্যসন্ত্রেরে অমোঘ নির্দেশে 
অবাঞ্ছিত নাগরিকদের সমূলে উৎপাদন করা ছিল ম্পার্টার নিয়মনীতি । 

অষ্ট।দশ শতাব্দীতে আবার দেখা দিয়েছিল ব্যক্তিত্বের আদর্শকে জী হোতে। 
কিন্তু ক্রমে এই ধারণা স্বীকৃতি পাঁয়, একমাত্র ম্বাধীন মানুষই সামাজিক প্রগতির 
মুখপাত্র হোতে পারে। রুশোর শিক্ষানীতিতে আমরা দেখতে পাই “সামাজিক 
চুক্তির কথা। তিনি মন্থভব করেছিলেন বাক্তির সম্পূর্ণ ও সুসমণ্ডিত বিকাশের 
জন্য প্রয়োজন সামাজিক শর্তের । তিনি বলেছিলেন, মানুষ জন্মেছে ত্বাধীন হয়ে 
কিন্তু প্রতি পদে পদে সে গিরোতে বীধা । এই গিরো আসলে সামাজিক গিরে। | 
সমাজবদ্ধ মানুষই প্রগতির পদক্ষেপে ব্যক্তিত্বের গৌরবে সমুজ্জল হয়ে উঠতে 
পারে। সেই ব্যক্তিত্ব অবশ্ই সমাজমণ্তিত ব্যক্কিত্ব। দায় দায়িত্বহীন বঙ্গাহীন 
স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিত্বের সামাজিক উপযোগিতা নেই । 

পরবর্তীকান্তে জার্মানীর চিন্তাধারায় দেখা গেছে, শিক্ষাকে তারা নাগরিক 
অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন । কিন্ত, ছুর্ভাগ্যের কথা এই যে, সেখানে 
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মানবিক গুণ প্রাধান্য না পেয়ে গুরুত্ব পেয়েছিল জাতীয়তাবাদের আদর্শ । 
নেপোলিয়নের বিজয়ের পর জার্মানী শিক্ষাকে গ্রহণ করেছিল রাজনৈতিক 
অধিকার অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে । ব্যক্তিকেন্দ্রিক আদর্শ পেছনে পড়ে 
গিয়েছিল । রাষ্ট্রকে শিক্ষার পরিণতি লাভের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার কর! হয়েছিল । 
নির্দিষ্ট বাষ্্রীয় অন্ধশামনেব আওতায় বাক্তিকেন্দ্রিক আদর্শ বিনর্জন দেওয়! 
হয়েছিল। এই রকম অবস্থায় হেগেলের মধো জন্ম নিয়েছিল «গ্রতিষ্ঠানগত 
আদর্শবাদ' । তিনি ব্যক্তি স্বতন্ত্র সত্তাকে স্বীকার না করে ব্যক্তিত্বকে 
সমকালীন প্রতিষ্ঠানের আদর্শের সঙ্গে একাত্ম করে এক ধরনের মতবাদ নিয়ে 
এসেছিলেন । এরপরে জার্মানীতে সর্বপ্রথম প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্তালয় পর্যন্ত 
বাধ্যতামূলক শিক্ষাবাবস্থা গডে উঠেছিল। লিস্ত চরম রাস্বীয় আদর্শের 
অভিব্যক্তির ফলে শেব পযন্ত জার্মান জাতি ভেঙে চুরমার হয়ে মায়। ইতিহাস 
এই সাক্ষ্যই বহন করে এসেছে । 

আধিম সমাজে দেখা গেছে বাক্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করার তাগিদ। 
এক সময় পাশ্চাত্য দেশে খৃীয় মতবাদের প্রভাবে বাক্তিত্বের মূল্য স্বারুত 
হয়েছিল । কিন্তু আধুনিক যুগে শিক্ষার এই লক্ষা অন্যদিকে প্রসারিত হয়ে গেছে। 
আধুনিক যুগের শিক্ষাকে "শিশুকেন্দ্রিক' শিক্ষ/ হিসেবে অভিহিত করা হয়। 
সেই সঙ্গে বল। হয়ঃ শিক্ষার্থীর মামাব্জিক প্রবণতার কথা । মাধুনিক শিক্ষার 
নীতিতে ব্যক্তিত্ব গঠনের নীতি স্বীকার করে নিয়ে জোর দেওয়] হ লমাজমপ্তিত 
ব্যক্তিত্ব গঠনের উপবে। জন ডিউই, রুশো, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিক্ষাবিদের! 
শিক্ষার এই গণতান্ত্রিক তাৎপর্য স্বীকার করে নিয়েছেন । জন ডিউই-র ভাষায় 
“ধে সমাজ একই ভিত্তিতে সমাজের সকলের মঙ্গলের জন্য সকলের অংশ গ্রহণকে 
বডে। করে দেখে, যে সমাজ তার বিচিত্র প্রতিষ্ঠান ও সহযোগিতামূলক কার্ধধারার 
মধা দিয়ে জীবনধাবার ক্রিয়। প্রতিক্রিয়ায় একটা সুষ্ট উপষোগী অবস্থাকে ম্বীকার 
করে নেয়, সেই সমাজকেই বল। ঘেতে পাবে গণতান্ত্রিক সমাজ। এই সমাজ 
সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা গড়ে তোলে ঘেখানে ব্যক্তির উপর 
নজর এড়িয়ে যায় না বরং স্থশৃঙ্খলভাবে সামাজিক প্রগতির জন্ত এক মানসিক 
অভ্যাম গড়ে ওঠে।' 

মাধুনিক যুগে এই আদশই ন্বীকৃতি লাভ করেছে যে, শিক্ষার মধ্য দিয়ে 
ব্ক্তিত্ববাদ ও নমাক্জতন্্রবাদের চাই স্ুচু সমস্থ । গণ্তান্ত্রিক সমাঞ্জতাস্ত্রিক 


ঙ 


১৪২ শিক্ষা, বিজ্ঞান ১ সংস্কৃতি 


ক্আদর্শে ব্যক্তি ও সমাজ পৃথক অস্তিত্বে অবস্থান করে না। বরং ব্যক্কির ব্যক্তিত্ব 
ও তার সামাজিক সত্ব সামাজিক সম্পর্কের এক মন্বদ্ধশ্ত্রে গ্রথিত হয়ে যায় 
কোনোরকম কুত্রিমভাবে নয়, শ্বাভাবিক ভাবে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, চাহিদা ও 
প্রবণতার দিকে নজর অবশ্তই দিতে হবে, সেই সঙ্গে সেই ব্যক্তিত্বকে সামাজিক 
সত্তায় রূপান্তরিত করে তুলতে হবে সঙ্ঞানভাবে পরিকল্পনায় এবং নিজ্ঞনভাবে 
পশ্চাৎপট বা পরিপ্রেক্ষিত স্য্টি করে । পাপিনান তার শিক্ষানীতিতে প্রায় একই 
নিঃশ্বাস নিয়ে যখন বলেন--শিক্ষাকে ব্যক্তিত্বমপ্তিত করো" এবং "শিক্ষাকে 
সমাজমপ্তিত করো', তখন আসলে তিনি কোনে পরস্পর বিরোধা কথ। বলেন 
না। একটি আরেকটির পরিপূরক, এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তার শিক্ষানীতি 
সমুচ্চারিত। তিনি দেখিয়েছেন, সামাজিক আচার আচরণ ব্যবহারের মধ্যে 
ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র অবশ্তই লক্ষ্য কর ঘায়। সবচেয়ে প্রাতিভাধর ব্যক্তিত্বের 
মধ্যেও সামাজিক মন ক্রিয়াশীল । বাত্তিত্ব প্ররুতপক্ষে একমাত্র সামাজিক 
'অবস্থার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠতে পাবে । পাসিনান বলেছেন, “বাক্তিত্ব কেবলমান্ত 
সামাজিক পরিবেশের মধা দিয়ে সুষ্ঠভাবে গড়ে উঠতে পারে, একই রকমের 
কর্মস্থচী ও অনুরুত্তিমূলক কার্জকর্মের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের সামাজিক প্রক1শ 
সম্ভব হয়।” ফলে দেখা ঘায়, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার ব্যাপারে বৈচিত্র্য ও 
স্বাধীনতাকে তিনি অস্বীকার করেন নি। বরং তিনি বলেছেন, প্রতোকেই 
তার লময় ও অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী গডে 
উঠবে। একটা বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্রা নিয়ে সে আত্মপ্রকাশ করবে। ব্যক্তির এই 
বৈচিত্ত্যকে স্বীকার করে নিয়ে সামাজিক কল্যাণের আদর্শকে বড়ে। করে দেখেছেন 
তিনি। সকলেই যাতে সামাজিক সমান সুযোগ ও আদর্শের ভিতর দিয়ে গড়ে 
ওঠে সেই রকম একট। মানদণ্ড তিনি নির্ধারণ করতে চেরেছেন । পাসিনানের 
এই স্ুচিস্তিত অভিমতের সঙ্গে জন ডিউই-র মতামতের প্ররকত পার্থকা নেই 
বললেও চলে । জন ডিউই-ও আসলে ব্যক্তির স্বাতন্ত্রয ও সামাজিক সতাকে এক 
পরিপূর্ণ আত্মিক সম্পর্কের ভেতর দিয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন । সামাজিক ব্যবস্থাপনার 
আদরশগত অবস্থার মধা দিয়ে এবং অনুকূল সমাজ প্রেরণার সাহাধ্য নিয়ে ব্যক্তির 
চাহিদা ও দক্ষতা পূরণের জন্য শিক্ষার নীতি নির্ধারণে ভিন্ন নামাঞ্জিক আবেষ্টনীতে 
থেকেও পাসিনান ও জন ডিউই মোটামুটি একই অবস্থানেই বিরাজ করেছেন। 
শিক্ষা কি, সমাজ কি, সমাজ বিকাশ লাভ করে কোন্‌ স্থত্রকে কেন্দ্র করে 
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অথবা সামাজিক চিন্তাধার! নিয়ন্ত্রিত হয় কোন্‌ বৈজ্ঞানিক প্রপালীতে, এইসব 
প্রশ্ন সত্যই খুব জটিল। এঁতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজ বিবর্তনের ধারা অনুভব 
করে দেখলে দেখা যায়, মানব সভ্যতা তার অগ্রগতির সঙ্গে নঙ্গে একই বিশ্বের 
পতাকাতলে গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক আদর্শের দিকে অগ্রসর হচ্ছে । দেশকাল 
পাত্র ভেদে তার জাতীয় বং যেরকম হোক ন। কেন, পুরাতনকে ভেঙে আমরা 
এক নতুন সভ্যতার দিকেই অগ্রসর হুচ্ছি এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই । অবশ্ঠ 
পুরোনো অভিজ্ঞতার উপরেই মান্থষের নতুন অভিজ্ঞতার ভিত্তি । তবুও, যুগের 
অনিবার্য তাগিদে আমরা সবকিছুর মধ্যেই সন্ধান করতে চাই মৌলিক বিকাশ 
ধারার নিয়মকে | এর ফলে আমাদের স্ুদীর্ঘকালের অনেক বিশ্বাস ও মূল্যবোধ 
পরীক্ষিত হচ্ছে নতুন লতুন বৈজ্ঞানিক যুক্তির কাছে। এর অনিবার্ষ প্রভাবে 
আমাদের সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষ। প্রভৃতি ব্যবস্থার মধ্যে অনেক কিছু মৌলিক 
পরিবর্তন দেখ! দিচ্ছে বা আভানিত হচ্ছে । আমরা ক্রমশ বুঝতে পারছি যে, 
সমাজ অগ্রগতির চাহিদায় পুরাতন ব্যবস্থা আমাদের সামাজিক চাহিদা পূরণে 
সক্ষম নয়। নতুন যুগের নতুন শিক্ষার ভিত্তিভূমি অবশ্যই হবে বিজ্ঞানসম্মত ও 
গণতান্ত্রিক-মমাজতাস্ত্রিক আদর্শের । এই নীতি মেনে নিয়ে বিকাশের ধারা ও 
প্রগতিকে স্বীকার করে অনেক দুর এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের প্ররস্তত 
হতে হবে। 

শিক্ষাকে অবশ্ঠই আধুনিক ষুগের উপযোগী হতে হবে । শিক্ষা অবস্তই হুবে 
প্রগতির হাতিয়ার । সভ্যতার উতক্রমণের এক তোরণ খ্বার। উত্তরণের দিকেই 
মে প্রসারিত হবে। দার্শনিক দৃষ্টিভজি এমন হবে ঘা বাস্তব অবস্থার সঙ্গে খাপ 
খায়। সমাজ জীবনের বাস্তব অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে প্রগতিশীল ও 
উন্নয়নশীল মনন ধার|, ষ| সতত আরো উত্তরণের দিকেই অবারিত হবে । জন 
ডিউই যখন বলেন, বিদ্ভালয় সমাজেরই দর্পণ, সমাজেরই প্রতিচ্ছবি সমাজের 
সবকিছু সদর্থক দিক বিস্তালয়ের কর্মধারায় প্রতিভাত হবে, তখন সে যুক্তি 
অন্বীকার কর। ঘায় না। তবে একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে সমাজ শুধু 
মমকালীন সময়ের সমাজের প্রতিচ্ছবি হবে নাঃ তাকে হতে হবে ভাবী সমাজের 
এক দরিগন্তকারী প্রতীক। ভাবী সমাজের নতুন নতুন প্রতিমৃতির লস্ভাব্য 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার পীঠস্থান হবে বিভালয় । এইভাবেই সমাজের সজজে বিভভালয়ের 
গভীর সম্পর্ক স্থাপন করাই হবে প্রকৃত শিক্ষানীতি । গতান্গগতিক শিক্ষাব্যবস্থা 


৮৪ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


বড়োই মঙ্কীর্ণ ও অকেজো, নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সেখানে স্থযোগ ব। 
সম্ভাবনা নেই | আমরা আমাদের দেশে শিক্ষার প্রকৃত কোনে জাতীয় নীতি 
গ্রহণ ন। করে ইংরেজ প্রবতিত ধারার ভেতরেই কিছু সংযোজন বা সংশোধন করে 
যা করে চলেছি তা এক রকমের রং পালিশ করা কৃত্রিম মুন্দিয়ানা। এর ফলে, 
শিক্ষার মধা দিয়ে আমাদের জাতীয় বিনিয়োগ সামান্যই ফল প্রদান করেছে । 
শিক্ষার সামাজিক উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে না। নামাজিক ও অর্থ নৈতিক সমস্তা 
ক্রমশ জটিল হয়ে যাচ্ছে অথচ শিক্ষার সঙ্গে দেশের জনগণের সাবিক যোগাযোগ 
উপযুক্ত পরিকল্পনার মাঁধামে গড়ে উঠছে ন|। যে শিক্ষা জীবনধর্মী নয়, 
জীবিকাধর্ম নয়, বাস্তব জীবনের চাহিদ। পূরণে অকেজো এবং অবাস্তব, 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধার ধারে ন৷ যে শিক্ষাব্যবস্থা, সেই শিক্ষার পরিণতি 
দৃভার্যজনক হতে বাধ্য । অথচ সমাজের সঙ্গে শিক্ষার নিগুঢ সম্পর্ক স্থাপণের 
শিক্ষানীতিই প্রকৃত শিক্ষ। নীতি । জন ভিউই বলেছিলেন__অভিজ্তার উপর 
ভিত্তি করে শিক্ষাবিদের মূল সমস্তা হবে বর্তমান অভিজ্ঞতার ফলপ্রদ শিক্ষণীয় 
দিক 'নবাচন করে তাকেই পরবতাঁ অভিজ্ঞতার কাজে সৃষ্টিশীল করে তোলা। 
তার মতে অভিজ্ঞতার অব্যাহত ধারাই হোলো শিক্ষাপ্রদ অভিজ্ঞতার দর্শন । 
শিক্ষা মানেই বিকাশ, তা ভেতর থেকে এবং অভিজ্ঞতার সাহাযো অভিজ্ঞত! 
আহরণেব জন্য । এই নীতি মেনে নিয়ে শিক্ষাকে গতিশীল, জীবনধর্মী, অভিজ্ঞতা- 
কেন্দ্রিক, বাস্তব সমাজ সম্মত ও গণতান্ত্রিক হিসেবে গডে তোলাই বর্তমান যুগের 
প্রকৃত আতি। 


॥২॥ 
সামাজিক ভ্বিক্চাশ্পেল্প তাশুপন্ব 


সমাজের প্রতিপালন ও সংরক্ষণের জন্য শিক্ষার মধ্য দিয়ে সামাজিক বিকাশ 
চালিয়ে যেতে হয়। সমাজের নানারকমের কার্ধাবলীর মান নির্ধারণ করার 
ক্ষমত| মাছে শিক্ষাব্যবস্থার । যে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা! হয়নি, তার! শিক্ষার 
মাধামে অভিজ্ঞতা অর্জনের পথ খুজে পায় বলে তাদের জন্ত এক বিশেষ ধরনের 
সুনির্দিষ্ট ও স্থনির্বাচিত পরিবেশ গড়ে তুলতে হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্য । 
পরিবেশ এমনভাবে গভে তুলতে হয় যার নাহায্যে শিক্ষার্থী তার নিজন্ব প্রবণত। 
ও চাহিদ। অনুযায়ী সজীব ও প্রাণবন্ত উদ্দীপনা! আহরণ করে এগিয়ে যেতে পারে । 


বাক্তিকেন্দ্রিক ও সমাজকেন্দ্রিক শিক্ষার আদর্শ ৮৫ 


সামাজিক পরিবেশ বিষ্ঞালয়ের মধো গড়ে তুলতে হর। প্রচলিত সমাজের 
বাস্তব অবস্থার সঙ্গে নিগৃঢ় ধোগাযোগ রাখতে হয়, যার ভেতর দিয়েই শিক্ষার্থী 
খুজে পাবে তাৰ নিঙ্গন্ব প্রকাশের সম্ভাবনাকে । একথ। অনস্থীকার্ষ, প্রতাক্ষ 
মেলামেশা! ও জ্ঞানের আদান প্রদানের ভেতর দিয়ে এবং পরিবেশের 
প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ প্রভাবের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী গড়ে উঠতে পারে । 
সামাজিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থ অপরের অভিজ্ঞতার অনুসরণ করে এবং 
নিজের অভিজ্ঞতাকে পরিমাজিত করার স্থযোগ পায় । যুগ্ধভাবে যেসব কাধধারায় 
সে অংশগ্রহণ করে তার ভেতর থেকে সে ধাতে সদর্থক উপাদান গুলির গভীর 
হৎপধ অন্রধাবন করতে পারে সেই দিকে লক্ষা বাখা দরকার হয়। 

পরিবেশের প্রভাব শিক্ষার্থীর নিজ্ঞন মনকে এমনভাবে প্রভাবাস্থিত করে 
খার জন্ত সে নিজেকে নানারনমের ভাব্ধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজের 
একটি বিশেষত্ব খুঁজে পায়। এইসব কারণে শিক্ষাবিদের] সামাজিক অভিজ্ঞতা 
শদ্রান প্রদানের জন্য এক বিশেষ পরনের পরিবেশ গড়ে তোলার কথা বলে 
এসেছেন । এই বিশেষ ধরনের পরিবেশের কাজকে করেকটি পষায়ে ভাগ করে 
দ্থা হয়। প্রথমত”, মানুষের মন যেভাবে গডে উঠে, সেই অনুযায়ী 
পরিবেশকে সদর্থক ও উপযোগী করে গড়ে তোল। দরকার হয়। দ্বিতীয়তঃ, 
যেসব প্রচলিত বিশ্বাস, ধ্যানধারণ।, আচার আচরণ অব্যাহত ধারায় চলে 
এসেছে সেগুলিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে যুক্কিধর্মী উপায়ে গ্রহণ করে তাকে পরিশুদ্ধ 
ও মাঞ্জিত করে এগিয়ে ষেতে হয়। তৃতীয়তঃ, পরিবেশ অবশ্ঠই হবে ব্যাপক, 
সনির্দিষ্ই ও স্ুবিস্তৃত। সেখান থেকে বিবিধ বৈচিত্রামূলক উদ্দীপনা গ্রহণের 
মন্থকৃল সুধোগ স্থুবিধা থাকবে ব্যাপকভাবে । এইসব কারণে জন ডিউই প্রমুখ 
শিক্ষাবিদ্গণ পরিবেশের “নিজ্ঞান প্রভাবের” উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ 
করেন। সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাদ্শনের পরিমগুলটি 
এমনভাবে গড়ে তোলার কথা বল! হয়, যা কোনে বাইরের থেকে 
আরোপিত ব্যাপার নয়। সামাজিক অবস্থানের ভেতর সদর্থক 
চিন্তারাজিকে এমনভাবে বহুবিস্তৃত ও বনু-বৈচিত্রমূলকভাবে স্থাপিত 
করা হয়, যার ফলে শিক্ষার্থী প্রত্যক্ষ ও অগ্রত্যক্ষভাবে দ্বাভাবিক, 
স্থস্থ ও নিরাপদ বিকাশের দিকে স্বতই এগিয়ে যেতে পারে । 


॥ ৩ ॥। 
সলাহমাজিক্ক অন ও ভাব নিহজ্জণ 


শিক্ষার্থর মধ্যে যে প্রবণতা, অনুরাগ, চাহিদা ও দক্ষতা আছে তাকে এগিয়ে 
নিয়ে যাওয়ার জন্ত সামাজিক অবস্থানের ভেতরেই একটি গতিশীল প্রেরণা সঞ্চার 
করতে হবে। নতুবা চিরাচরিত বা গতানুগতিক ধারায় শিক্ষার কাজ হলে তা 
শিক্ষার্থীর শরীর, মন, আত্মীকে কোনোভাবে উদ্দীপিত করতে পারে না। 
গতিধর্মীতাই প্রাণের প্রকাশ, প্রাণের শ্বভাব। 

কিন্তু সমার্জব্যবস্থার দোষে মানুষের এই স্বাভাবিক প্রাণধর্ষ নানাভাবে 
বিকৃত বা কলুষিত হয়ে যায়। এই কারণে শিক্ষাবিদের শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক 
উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি নির্ধারিত গতিপথ নির্দেশ করে দিতে চান । হয়তে। এই 
নির্ধারিত নির্দেশের জন্য কিছু নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। 
কিন্তু নিয়ন্ত্রণ মানেই স্বাভাবিক বিকাশের ক্ষেত্রে বাধা বোঝায় ন। বা ম্বাধীনতার 
উপর হস্তক্ষেপ বোঝায় না। বরং বল্সাহীন স্বাধীনত। উচ্ছংজ্খলতার নামাস্তব 
হয়। শিক্ষার সমগ্র ব্যবস্থার মধ্যেই একটি শৃঙ্খলাধ্মী নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়ত। 
মাছে। স্বাভাবিক প্রবণতা, উৎসাহ উদ্দীপন1! ও অন্থরাগকে সদর্থক পথে 
পরিচালিত করার জন্য এবং সমাজসম্মতত উন্নত পথে উত্তরণের জন্য সমাজ 
দৃষ্টিভঙ্গির দার্শনিক ভিত্তিভূমিতে এবং সমাজের বাস্তব কার্যকারিতার মধ্যে এক 
ধরনের নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই প্রয়োজন আছে । রাষ্ট্র সরাসরি কোনে। বিশেষ দর্শনের 
উপর ভিত্তি করে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের দাওয়াই দিলেই তা কোনে। 
ছইনডকৃদ্রিনেশন হবে তা নয়। রাষ্ট্রের সামাজিক উদ্দেশ্য ও বাস্তব 
কর্মস্থচী যদি গণতান্ত্রিক, সমাজসম্মত, বিজ্ঞানধর্মী ও প্রগতিবাদী হয়, 
তাহলে সেক্ষেত্রে রাহতীয় হস্তক্ষেপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হলেও সব 
ময় নিন্দনীয় নয়। কিন্তু রাষত্ীয় দর্শনের মধ্যে আদর্শ ও কার্যক্রমে 
যদি ফারাক থাকে তাহলে তা বিপত্তির কারণ হতে পারে । যেকোনো 
গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সমাজে লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীর সামাঞ্জিক গ্রবণতা৷ 
ও কর্মধারাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যার ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সে তাক 
ভাবধার! ও বুদ্ধিগত দিকটি আরো! স্বচ্ছ সুন্দর ব! মূর্ত করে গড়ে তুলতে পারে । 


ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও সমাজকেন্দ্রিক শিক্ষার আদর্শ ৮৯ 


শিক্ষার ভেতর দিয়ে অন্তনিহিত নিয়ন্ত্রণ এমনভাবে গডে উঠবে যার ফলে 
শিক্ষার্থীর মন যুগ্মপ্রচেষ্ট। ও যুগ ফললাভের দিকেই ধাবিত হবে অথচ নিজ নিজ 
বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করারও স্থঘোগ থাকবে । শিক্ষার্থীর “সামাজিক জান'ই আসল 
জিনিস। ব্যক্তিত্বের ওঁজলা কামা কিন্ত ব্যক্িত্বের শ্বেচ্ছাচারিতা ব। 
উন্মার্গগামিতা নব। শিক্ষ! প্রতিষ্ঠানই উপযুক্ত মাধ্যম যার ভেতর দিষে 
“সামাজিক জ্ঞান, আহরণ করে সমাজমণ্তিত ব্যক্তি হিসেবে গভে ওঠা যায় । 
“পামাজিক মন* গভে ওঠার ব্যাপাবটিই জোর দিযেছেন বর্তমান যুগের 
শিক্ষাবিদেরা, ধারাই গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক শিক্ষার কথা বলেছেন । সামাজিক 
মনই সমাজ মন নিবন্ত্রণের চাবিকাঠি । শিক্ষার মখা দিষেই এই নিয়ন্ত্রণ গড়ে 
তুলতে হয়, যুগ্ম প্রচেষ্টায় ও যুগ্ম সহযোগিতায় । 


॥৪॥ 


শ্পিক্ষা বিস্ঞতি ও লুল্লগান্সিতা 


গোটা শিক্ষাব ব্যাপারই কখান। সংকীর্ণ অর্থে পরিচালিত হতে পাবে না। 
শিক্ষার ব্যাপকতা বা বিস্তৃতি চাই সর্বস্তরেই । এমন সব বিষয় শিক্ষণীয় উপাদান 
হবে ঘা শুধু নিছক প্রয়োজন মেটানোব ব্যাপার নয। নিতান্ত প্রয়োজনমাফিক 
শিক্ষা তো| সংকীর্ণ, একপেশে ও সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য । শিক্ষার ক্ষেত্রে একট 
ব্যাপক, উদার ও সার্বজনীন দৃষ্টিভজি থাকবে। সেইজন্য যদি বলি, শিক্ষ। কোনে।' 
বিশেষ ধর্মীয় উদ্দেশ্তের ব্যাপার সিদ্ধ করে ব! রুজি রোজগারের জন্যই শিক্ষার 
সবকিছু শিক্ষণীয় উপাদান, তাহলে সেই দৃষ্টিভঙ্গি অবন্ঠই সংকীর্ণ ও একপেশে 
হতে বাধ্য। 

বর্তমান যুগের সমাজে লামাজিক চাহিদা দারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে সন্দেহ 
নেই। শিক্ষার্থী নিজেকে বাইরের জগতের সঙ্গে খাপ খাইযে নিয়ে চলবার জন্ত 
বিশেষ ধরনের মানসিক গুণাবলী অর্জন করতে বাধা । এই কাজ করতে 
গিয়ে তাকে যেসব সামাজিক সম্পর্কের মধো আনতে হয় ত৷ শিক্ষাদার্শনিকর। 
মূলত চারটি পর্ধায়ে ভাগ করে দেখেছেন। সেই সম্পর্কগুলি হোলে! এই 
প্রকৃতির সঙ্গে মাহুষের লম্পর্কঃ মানুষের মমাজের সঙ্গে সম্পর্ক) মানুষের সঙ্গে 
মানুষের লম্পর্ক এবং নীতি ও আদর্শের সঙ্গে সম্পর্ক । প্রকুত প্রস্তাবে এই চার 


৮৮ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


প্রকার সম্পর্কই একধরনের সামাজিক সম্পর্ক বল। যেতে পাবে । এইসব সম্পর্কের 
ক্ষেত্র ন্থদূর প্রসারী হতে বাধা । 

এই যে বিশ্বপ্রকৃতি তার অফুরন্ত বিদ্য় ও শক্তির ভাগার নিয়ে আমাদের 
সামনে প্রতিভাত, এব বহম্তঠ অবশ্যই অন্রধাবন করতে হয় মাহষকে | এক 
একজন একরকমের প্রতিভা, দক্ষতা ও ক্ষমত। নিয়ে এই প্রকৃতিকে অন্ধাবন 
করার জন্য এগিয়ে যেতে পারে । মানুষ এই সীমাহীন প্রকৃতির অভান্তরে প্রবেশ 
করে তাকে শুধু জানতে চায় ত। নয়, তাকে নিজের করায়তের মধ্য এনে শেষ 
পর্যন্ত জয়ী হতে চায় প্রকৃতির উপবেও | হয়তো৷ প্ররুতির অন্তকরণে এক দ্বিতীয় 
প্রকৃতি সৃষ্টি করার ভেতরে তার এক শ্যজনাত্বক উল্লাম মাছে। দ্বিতীয়ত: 
মানুষ চায় সমাজের অব্যাহত অভিজ্ঞতার ধারার সঙ্গে নিজের নিগুঢ় পরিচয় । 
সেই পরিচয়স্থত্রে সে স্থষ্টি করতে চায় আরো নতুন নতুন অভিজ্ঞতার পরিমণ্ুল । 
ব্যক্তিত্ব ও সমাজ ধর্মের সঙ্গে নুষ্ঠুভাবে সমন্বয় সাধন করে মানুষ ক্রমশ একটি 
প্রগতিশীল সমাজ ভাবনার দিকে ছুটে চলেছে । কৃতীয়তঃ, মানুষের সঙ্গে 
মানুষের একটা গভীর মানবধমী সম্পর্ক রয়েছে, যা দেশকাল পাত্র ভেদের উর্ধে 
এক মানবসভ্ভাকে নির্দেশ করে । মানুষ এই সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে হয়ে 
ওঠে মানবতাবাদী | চতুর্থতঃ, আরেকটি সম্পর্ক আছে যা মান্গুষেব মধ্যে একটি 
শক্তি হিসেবেই নিহিত । মানুষ চায় তার জীবনের সীমাবদ্ধ আয়তনের উর্ধে 
এক অনৃশ্ঠ শক্কির প্রেরণা । মনস্তাত্বিক দিক দিয়ে একধণনের নিজ্জান মননের 
অন্গভূতি । সমঘ্ত কিছু কার্ধধারার পেছনে সে অনুভব করতে চায় একধরনের 
অর্থভোতক সঙ্কেত, ঘাঁর মর্ম অন্নধাবন কবে তাকেই ধ্যানজ্ঞান ভেবে নিয়ে 
এগিয়ে যেতে চায় । একে আদর্শ বা নীতি বা উদ্দেশ্টের প্রেরণাও বলা যেতে 
পারে। এইভাবে চার ধরনের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে শিক্ষার একটি ব্াপক ও 
বিস্তৃত মানসভূমিতেই শিক্ষার্থীকে স্থাপন করতে হয়। প্রয়োজনমাফিক শিক্ষা 
বলতে ঘ। বোঝায়, সে জিনিস কথনে। শিক্ষার শেষ কথা হতে পারে না। 

বর্তমান যুগে সামাজিক চাহিদ। পূরণের জন্য প্রয়োজন মাফিক শিক্ষার দিকে 
নজর দিতে হচ্ছে। নানারকম বৃত্তিমূলক শিক্ষার মধ্য দিয়ে বা কলাবিস্তা, 
বিজ্ঞানবিস্তাঃ সংস্কৃতি চর্চা, বাবসাবাণিজা, প্রযুক্তি প্রভৃতির মধ দিয়ে একধরনের 
বিশেষ রকমের দক্ষতা অর্জনের দিকে শিক্ষাকে নজর দিতে হচ্ছে। কিন্ত তবুও 
বলা ধেতে পারে, এই জাতীয় শিক্ষা সংকীর্ণ পর্বায়ের শিক্ষা, আপাত-লক্ষ্য 


ব্যক্তিকেন্দ্িক ও সমাজকেন্দরিক শিক্ষার আদশ ৮৯ 


হিসেবে বিশেষ তৈরি ব। প্রয়োজন মাফিক শিক্ষণই এর কাজ । অথচ শিক্ষার 
একটি দূর লক্ষা আছে। শরীর-আত্মা-মননের উদ্মেষসাধনই সেই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ 
আদর্শ। এই দূর লক্ষা সাধনায় শিক্ষার কর্মসথচীতে চাই শরীর চর্চা, নানারকমের 
মামোদপ্রমোদ। নাচগান কৃতারুতালি প্রভৃতি । সেই সঙ্গে মানসিক তথ 
বুদ্ধিগত চর্চার মতো! উপাদান, তা সাহিতা “হাক, বিজ্ঞানে হোকি+ কারিগরী 
বিষয়ে হোক, কৃষি, বাবসা প্রভৃতি বিষধে হোক এবং এইসব ছাড়াও আরে। 
প্রয়োক্ষন আত্মার উৎকর্ষ সাধনেব জন্য নীতি, দর্শন, ধর্ম প্রভৃতি তখ ভাবাদর্শেব 
অন্শীলন | 

বর্তমান যুগ নিঃসন্দেহে বিশেষঙ্গের যুগ । ফলে, এক একজন শিক্ষার্থীকে 
এক একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে জ্ঞানার্জনের পথে এগিয়ে ষেতে হয়। কিন্তু, ত। 
সত্বেও শিক্ষার্থীকে একটি বিশেষ পর্যায় পধন্ত সংস্কৃতিপূর্ণ জ্ঞানের একাপূর্ণ 
মানসভূমিতে স্নাত হতে হবে। এই ধরনের সম্পর্কের ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে 
একটি প্রাথমিক বুনিয়াদ অর্জন করতে হবে, যার পরে বিশেষজ্ঞের শিক্ষা শু? 
হতে পারে। সংস্কৃতিপূর্ণ শিক্ষার বাপক ধারায় এমন কিছু সাৰিক মানবধর্মী 
উপাদান জানতে হবে যা যেকোনো শিক্ষার্থীরই জীবনেব মুল ভিত্তি হতে পাবে । 
শিক্ষাবিদের সেইজন্য শিক্ষার বাঁপক দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যবোধের একটি সাধারণ 
প্রাণকেন্দ্রে সাধিক এঁকাপূর্ণ বিশ্যাসের উপর সঠিকভাবে জোর দিতে বলেছেন । 

শিক্ষানীতিতে চেষ্টিতবাদ বা ফ্াাকালটি থিওরী নামে একটি মতবাদ এই 
কথা বলে, আমাদের মধো যে অনুভূতি প্রবণতা, ইচ্ছাশক্তি, বিচারশক্তি, 
স্বতিশক্কি ইতাদি কর্মবুত্তি আছে সেগুলির পৃথক পৃথক চর্চা প্রয়োজন । কিন্তু 
দুর্ভাগাক্রমে এই ধরনের মতবাদ সংকীর্ণ ও একপেশে জ্ঞানার্জনের ভিত্তির কথাই 
বলে। “সইঞন্য এই মত গ্রহণ যোগা হতে পারে না। সামগ্রিক জ্ঞানার্জনের 
শীতিই প্রকৃত শিক্ষানীতি-সমগ্র মান্থষের সত্তা গড়ে ওঠা শিক্ষাই প্রকৃত 
প্রস্তাবে শিক্ষাদর্শনের মূলনীতি । এরই উপর ভিত্তি করেই শিক্ষার মধ্য দিয়ে 
সামগ্রিক মানুষটির বন্ছমুখী কর্মবৃতির প্রকাশ প্রয়োজন । এইজন্য প্রত্যেক 
শিক্ষার্থীকে নানতম মূল্যবোধের সাবিক এঁক্যবিন্ৃতে গড়ে তুলতে হুবে/ ঘা হবে 
শিক্ষার বুনিয়াদ। এই জিনিসটি কখনো চেষ্টিতবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ব৷ বিশ্লেষনাত্ক 
দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্ভব নয় । এজন্য চাই সংশ্টেষণা ত্বক দৃষ্টিভ্গি । শিক্ষার্শনেরই তা এক 
অসামান্ত অবদান । জানবিজ্ঞানের যুগে বহুমুখী জানবিজ্ঞানের চর্চা বেড়ে গেছে 


৯০ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


সন্দেহ নেই । কিন্ত, তা লর্বেও জ্ঞানবিজ্ঞানের নান। স্থত্র থেকে কিছু সাধারণ স্থত্র 
সম্পর্কে মৌলিক ধ্যানধারণ। গডে তুলতে হবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধো । 

এই দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তবলম্মত রূপ দেখা যায় কিছু কিছু সমাজতান্ত্রিক দেশে, 
যেখানে শিক্ষার সর্বনিম্ন কর্মস্থচীতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও মানবসংস্কৃতির মহান 
অভিজ্ঞতাকে বাস্তব ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর মনের মধো গেঁথে দেওয়া হয় । একটি 
বিশেষ স্তর পর্যস্ত মৌলিকভাবে শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলা হয়। তারপর 'তাকে 
জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে বিশেষধরনের পথে নিয়ে যাওয়া হয় । শিক্ষার নানা 
ধরনের স্বনিটিষ্ট পর্ববিভাগ অবশ্য সব দেশেই আছে । আমাদের দেশেও 
প্রাথমিক, মাধামিক? কলেম্জীয়, বিশ্ববিষ্ঠালীয়, বৃত্রিমূলী প্রভৃতি নান। স্তর আছে। 
একটি স্তরের সঙ্গে আরেকটি স্তর কখনো বিচ্ছিন্ন থাকতে পাবে না। এক স্তরের 
সঙ্গে আরেক স্তরের শিক্ষার সংহতিপূর্ণ বিস্তাস প্রয়োজন । প্ররুত শিক্ষা কোনো 
বিচ্ছিক্ন বাপার নয়। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা জিনিসটাই মানুষের জীবনবাপী সাধন! । 
কোন নির্দিষ্ট ছকে বা কাধাঁধরা কাঠামোর মধো তাঁকে বেঁধে দেওয়া কঠিন । তবুও 
শিক্ষাবাবস্থার ভেতর একটা প্যাটার্ণ বা ছক থাকে? ষা সব দেশেই মাছে। 

তবুও শিক্ষার অব্যাহত ধারা বজায় রাখার জন্য শিক্ষার জন্য সমগ্র জীবনবাপী 
সাধনার কর্মস্থচী চাই । মানুষের শিক্ষার ব। অভিজ্ঞতা অর্জনের কোন বিরাম 
নেই, ছেদ নেই । তাই, রুটিন মাফিক তথা ফরম্যাল শিক্ষাস্থচী শেষ হলেও 
অব্যাহত ধারায় শিক্ষার সাধনাকে বাপক ও বিস্তুতভাবে গ্রহণ করার জন্ত 
যেকোনো দেশেরই পক্ষে অব্যাহত শিক্ষার কর্মস্থচী গ্রহণ করতে হয় সুবিন্তস্তভাবে। 
একথা মনে রাখা দরক্কার যে, মানুষ কোনে! না কোনে নতুন ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা 
আহরণ করে বাস্তব অবস্থার ভেতর দিয়ে । শিক্ষান্থচী সমাপ্ত করার পরেও তার 
সেই কাক অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা! ফুরোয়নি। পুরাতন অভিজ্ঞতার 
মালোকে নতুন নতুন মভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করে অভিজ্ঞতাকে আরো ফলপ্রস্থ ও 
শিক্ষণীয় করে তোলার একটি নৈতিক দায়িত্ব আছে শিক্ষার্থীদের । মানব 
অভিজ্ঞতার ধারাকে গতিশীল ও অবাহত রাখার তাগিদ কেউ উপেক্ষা করতে 
পারে না। এ দিক দিয়ে শিক্ষা জিনিসটাই একটি সক্রিয় ও গতিশীল পদ্ধতি 
বিশেষ । 

শিক্ষার্থী যেসব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা! অর্জন করে তা.সে আগামী দিনের 
অনভিজ্ঞ শিক্ষার্থীদের জন্য রেখে ঘায় । এই ভাবেই সমাজের ফলপ্রদ অভিজ্ঞতার 


ব্যত্তিকেন্দ্রিক ও সমাজকেক্দিক শিক্ষার আদর্শ ৯১ 


ধার! অব্যাহত হয়ে চলে এসেছে যুগ যুগান্ত কাল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো 
' সংগঠিত মাধ্যমের ভেতর দিয়েই এইভাবে মানুষ তার সামাজিক কৃষ্টি ও সংস্কাতিকে 
স্থায়িত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে আরো নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের পথে । 

শিক্ষাব কাজ শুধু এই অভিজ্ঞতার ধারাকে বাচিয়ে রাখা নয়, তাকে সজীব 
ও প্রাণবন্ত করে গতিশীল করারও একটি সঙ্ঞান প্রয়াম থাকে । এইভাবে 
পরিবেষ্টনী নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে এবং একটি সুনির্দিষ্ট পথে এগিয়ে যাওয়ার 
গতিশীলতা অর্জন করে। শিক্ষার মধ্য দিয়ে যেলৰ সামাজিক অভিজ্ঞতা 
স্থিতিস্থাপকত। লাভ করে, সেগুলির মধা দিয়ে আমরা লমাজের মৌলিক মূলাবোধ 
সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে পারি । 

যুগের পরিবর্তন ও নানারকমের জটিল সমস্যা ও ঘটনাবর্তের আবেষ্টনীর 
মধোও মৌলিক মূল্াবোধ সনাক্ত করে নিতে কোনো অস্থ্বিধা হয় না। 
উদাহরণস্বরূপ বল! যায়, সত্যমূ শিবম্‌ সুন্দরম্নএর যে আদর্শ প্রাচীন ভারতবর্ষে 
বা গ্রীসদেশে সমুচ্চারিত ছিল, যুগাদর্শের নানা টানা পোড়নেও সেই আদর্শের 
মৌলিক মূল্যবোধ কখনে। পরিবতিত হয়ে যায়নি। বরং বিচিত্ররূপে ও 
প্রকাশে তার বিস্তৃতি সম্ভব হয়েছে। কিভাবে এইসব মৌলিক মূল্যবোধ অর্জন 
করা যাবে, তার পদ্ধতি বা উপায় পরিবত্তিত হতে পারে ষুগাদ্শ অন্থযায়ী। 
কিন্ত, তা সত্বেও মৌলিক মূল্যবোধের একটি সার্জণীন স্থিতিস্থাপকতা থেকে 
যায ঘ! শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির চেতনায় মহামূল্যবান সম্পদ । 

ব্যাপক অর্থে, শিক্ষা এই মহামূল্যবান সম্পদেরই ধারক ও বাহক । শিক্ষার 
ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি অন্তযায়ী আরো বলা যায়, শিক্ষা শুধু মানুষকে তার পরিবেশের 
সন্সে বাপ খাইয়ে নেবার শক্তি যোগায় ত। নয়, শিক্ষ। মানুষকে সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক পরিবেশের অন্ততম উপাদান হিসাবেই বাচিয়ে রাখতে চায়। ব্যক্কি 
ও সমাজের পরিপূর্ণ সম্পর্ক ও সঙ্গতির ভেতর দিয়ে সমাজ ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়ে 
ওঠে। মানুষ এইভাবে সমাজ ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ ও গতিশীল করে তোলার 
কাজে সক্রিয় ও উল্লেখষোগা ভূমিকা পালন করে। 

শিক্ষা ব্যাপক অর্থে মানুষের চরিত্রকে গড়ে তোলে, একথাও বলা যায়। 
চরিত্র অর্থে এখানে মান্ষের সামগ্রিক সম্ভারই পরিপূর্ণ বিকাঁশকেই বোঝায় । 
একদিক থেকে চরিত্র ও বাক্কিত্ব সমার্থক বলা যেতে পারে। নৈতিক ৰা 
আদর্শগত ক! উদ্গেস্ঠগত প্রেরণায় মান্য যখন অনেককিছু সৎ, সদর্থক ও মানবিক 
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কার্করী গুণের অধিকারী হয, তখন তাক মধ্যে আমরা স্থসংগঠিত সুশৃঙ্খল 
বাক্তিত্ব ও চরিত্রের সমাহার দেখতে পাই । 

স্বামী বিবেকানন্দ যখন বলেছিলেন--মামি চাই মান্থষ গভার খিক্ষা, আমি 
চাই মানুষ গভাব ধর্ম, তখন মানুষের মধ্যে এই চরিত্র ও বাক্তিত্তবের পরিপূর্ণ 
সঙ্গতির কথাই তিনি বলেছিলেন । বর্তমানে গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক ভাবভাবনা 
ও উদ্দেশ্টমুখখীনতার যুগে শিক্ষার বাপক দৃ্টিভঙ্কির তাৎপর্য অসীম গুরুত্ব অর্জন 
করেছে। গণতন্ত্র জিনিসটা হালকাভাবে মামরা ন্সনেক সময মনে কবি একটা 
বিশেষ কোনে। রাজনৈতিক ব্যবস্থাপন| | 

প্রকৃত গণতন্ত্র জিনিসটা তার চেযে অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ । 
গণতন্ত্রকে বলা ঘেতে পারে মানুষের সমস্ট্িগত অভিজ্ঞতার দ্বাবা অর্জিত এক 
ধরনের জীবন পদ্ধতি । সমাজের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ ভাবাদর্শের মধো চাই একটি 
পরিচ্ছন্ন, হনির্দি্ ও স্বাভাবিক জীবন পদ্ধতি, যার ভিত্তিমূলে থাকবে সমহ্বিগত 
অভিজ্ঞতায় অঙ্কিত মানব সংস্কৃতি ও কষ্টির মহামূল্যবান সম্পদরাজি । সামাজিক 
সংযোগ ও অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানের মধা দিয়ে জীবন ধারার মধ্ো প্রয়োজন 
এক গভীর এঁকাবোধ, ঘ। মানবজাতির একান্তই নিজন্ব সম্পদ । 

এমন শিক্ষা প্রয়োজন যা ব্যক্তিকে কবে তোলে সমাজ সচেতন এবং সেই 
সঙ্গে প্রগতিশীল সামাজিক ধাবার একটি অনিবার্ধ উপাদান হিসেবে তাকে 
রূপান্তরিত করে। স্থশিক্ষিত নাগবিকত্তবের মৌল আদর্শকে চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের 
আদর্শের সঙ্গে মিলিবে নিয়ে বাক্কির সামাজিক প্রবৃতিকে পরিচালিত করতে 
হবে মানব কৃ ও সংস্কৃতির অব্যাহত, গতিশীল এবং সক্রিষ ধারায় এমনভাবে 
যার ফলে বাক্তিমন ও সমাজমন একাত্ম হয়ে ধায় । 

প্রশ্নাবলী 


১। শিক্ষা সম্পর্কে ধানধারণার অস্ত নেই অথচ কোনো এক হনিদ্দিষ্ট লক্ষ্য নিধারণ 
করতেই হয়__কি সেই সুনিদিষ্ট লক্ষ্য ? 

২। শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য কোনখানে ? শিক্ষককেই ৰা কেন মানুষ গড়ার কারিগর বলা 
হয়? একথা কি সত্যি, আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজন শিক্ষক--শিক্ষার্থা-পাঠাবন্ত ? 

৩। শিক্ষার সমাজতাব্বক ভিত্তিকি? শিক্ষার জন্য কোনে! সামাজিক দুর লক্ষ্যের 
প্রয়োজনীয়তা! আছে কি? 

৪। শিক্ষার কর্কেন্ট্িক নীতি বিভিন্ন শিক্ষা-পদ্ধতির উল্লেখ করে বিপ্লেব করে!। 

€। আধুনিক পরীক্ষা-পদ্ধতির জনা যেসব চিন্তাভাবন! হয়েছে তার ভালো*মন্দ দিক 


সম্পর্কে নীতিগত বিশ্লেষণ দেখাও । 


ষ্ঠ পল্সিচ্ছ্ছেদ 
শিক্ষা ও সমাজ দর্শনের অভিব্যক্তি 


শিক্ষা ও সমাভদর্শানর আভিব7ত্তি 
॥১॥ 


ব্যক্তি, ও সম্মাজতান্ত্রিকু ্পিক্ষান্ আদর্শ প্রসজ্ঞে 
অন্নিল্রার্থভানে এলেন পড়ে শ্পিক্ষান্র 
বিভিক্জ দুর্টিভঙ্গীব্র কথা 


শিক্ষায় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সারবত্তা অনন্বীকাধ | শিক্ষার লক্ষা সম্পর্কে 
ধান ধারণা না থাকলো শক্ষা্ধ কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। শিক্ষককে 
এইজন্য অবশ্যস্তাবীভাবে সত্যিকারের শিক্ষাদর্শনের আশ্রর নিতে হয়। দার্শনিক 
পরিজ্ঞান ন। থাকলে শিক্ষার লক্ষ্য ও কাবধার। নির্ণয় করা যায়না । দর্শনের 
সঙ্গে শিক্ষার একট] অবিচ্ছেগ্য সম্পর্ক রয়েছে ঘা অস্বীকার করার উপায় নেই। 

উপযুক্ত শিক্ষার্শনই আমাদের দিতে পারে এমন এক দার্শনিক স্বচ্ছ দৃষ্টি ভাজ, 
ধার সাহায্যে আমরা লক্ষ্য ও ধারণ] সম্পর্কে নিখুত পরিচয় পেতে পারি। 
শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পরিণতি সম্পর্কে সঠিক ধ্যানধারপ। এবং মেইমতো অভিজ্ঞতার 
পথে জ্ঞানার্জনের পথে পদক্ষেপ নেওয়া শিক্ষার ক্ষেঅে মহামূল্যবান ব্যাপার । 
এই প্রনঙ্গে আমণ। জেণ্টাইলের বিখাত উক্তি স্মরণ করতে পারি। তিনি 
বলেছিলেন--শিক্ষার প্রকৃত পরিচয় অনুধাবন করতে হলে আমাদের অবশ্যই 
জানতে হবে দৃষ্টিভঙ্গির নিখুত তথা অবিকল প্রাতরূপকে । 

যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদের। শিক্ষার লক্ষা, উদ্দেশ্ত ও কাযধার। 
সম্পর্কে নানারকম দৃষ্টিভঙ্গির অবতারণা করেছেন । কিন্তু, একটু বিশ্লেষণ করে 
দেখলে দেখ যায়, তার! সাময়িকভাবে যুগের দাঁবী অনুযায়ী কিছু বিক্ষিপ্ত মতামত 
প্রকাশ করলেও তীদের চিন্তাধারার ভেতর একটি সার্বজনীন এঁক্যের সন্ধান 
পাওয়া যায়। 

সাময়িক প্রয়োজনের দিকে লক্ষা রেখে অনেক সময় শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে 
বলা হয়েছে ঘে, শিক্ষ। মানে পরিপূর্ণ জীবনপ্রণালী আয়ত্ত করার কৌশল বা 
ব্যক্সিগত সংস্কৃতিচর্ঠ বা আভিধানিক জ্ঞান অর্জন বা ধর্মীয় লক্ষ্য পুরণ বা 
সৌন্দ্চর্॥। ও ব্যবহারিক প্রয়োজন বা বৃতিমুখী শিক্ষণ ইত্যাদি । কিন্তু এইসব. 


৯৪ ৃ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


লক্ষ্য কোনো গভীর তাৎপর্য প্রকাশ কবে না। কেউ কেউ শিক্ষার নিকট 
লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেখিয়েছেন যে, শিক্ষার উদ্দেশ্ট মানুষকে শিক্ষিত করে 
তোল৷ তথ| শৃঙ্খলার অন্থুগামী করে তোলা, কেউ আবার শিক্ষার চরম লক্ষা 
নির্ধারণ করে দেখিয়েছেন যে, কৃত্রিম পরিবেশ গঠন করে শিক্ষার কাজ পরিচালন। 
করতে হবে। কিন্তু এইসব লক্ষ্য আমা পরিপূর্ণ সত্য হিসেবে গ্রহণ করতে 
পারি না। তবে বিভিন্ন যুগের শিক্ষানায়কদের চিন্তাধারার ভেতর থেকে কিছু 
সত্য আমরা নিঃসন্দেহে আহরণ করতে পারি। সেই আলোকে যুগের 
পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার একটি বিজ্ঞানসম্মত পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারি । 
সেইজন্য একটু বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ রয়ে গেছে। 

শিক্ষার লক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন যুগে নান৷ পরস্পর বিরোধী মতামতও দেখ। 
গেছে । কখণে। সেগুলির সার্থকতা দেখা গেছে আবার কখনে। সেগুলি ভ্রান্ত 
হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে । 

সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষার নানা লক্ষ্য থাকতে পারে কিন্তু ব্যাপক অর্থে 
শিক্ষার লক্ষ্য হবে গভীর তাৎপর্ধবহ এবং সার্জনীন | ব্যাপক অর্থে শিক্ষার 
লক্ষা হবে সুনিদিষ্ট ও স্থস্থির। মানুষের ব্যক্তিত্বকে সমাজমগ্ডিত করার কাজে 
একপ্রকার বিশেষ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিই হবে সত্যিকাব্রে দরিগণ্দর্শন ৷ এই প্রসঙ্গে 
এম. এল, জ্যাকস-এর মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেছেন-- 
আমাদের প্রথম দেখ! উচিত ্থুষ্পষ্টভাবে নিধধারিত শিক্ষার লক্ষ্কে। এই লক্ষ্য 
সম্পূর্ণতার পূর্ব শর্ত বিশেষ । সেইভাবে লক্ষাকে গ্রহণ করতে হবে যা সর্বজন 
গরান্থ, সর্বজনবোধা এবং সর্বজন কর্তৃক উপাদেয়। এই বক্তব্য মনে রেখে বল! 
বায়, শিক্ষার লক্ষ্য এমনভাবে নির্দেশ করতে হবে যার দ্বারা শিক্ষার্থর। সামগ্রিক 
দৃষ্টিভজির সন্ধান পেতে পারে এবং সেই সঙ্গে ধৈর্য, বিশ্বাস ও চিত্তের প্রসারতা । 

জন ভিউই বলেছিলেন, শিক্ষাকে এমন মূল বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে তা৷ 
যেন শিক্ষার্থীকে সমকালীন সমাজ জীবনের দুরূহ জটিলতা অতিক্রম করতে 
সত্যিকার মানসিক ও টৈতিক অভ্যাস গঠনে সাহাধ্য করে। নৈতিক প্রজ্ঞা 
বলতে য। বোঝায় তাই আয়ত্ব কর! হবে শিক্ষার লক্ষা। এইভাবেই ধৈধ, 
স্তা়নীতি, বিশ্বাস, পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে এক্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত 
কর] যেতে পারে । এইভাবেই সভ্যতার উত্তরণের পথে আশার আলো! উজ্জল 
হয়ে উঠে। শিক্ষাদর্শনই এই দৃষ্টিভজি দান করে থাকে-_তাই, প্রয়োজন এমন 


শিক্ষা ও সমাজদর্শনের অভিব্যক্কি ৯৫ 


এক এক্যপূর্ণ সাধারণ' নিরিখ, ঘাকে ব্রবেকার আখ্যায়িত করেছেন “কমন 
ডিনোমিটার' হিসেবে । তার সাহায্যেই জগৎ ও জীবনের ক্ষেত্রে আমরা পথ 
চলার সত্যিকার দিগ.দর্শন খুঁজে পেতে পারি । শিক্ষার লক্ষ্য মানুষের জগৎ ও 
জীবনকে গভীরভাবে স্পর্শ করবে । শিক্ষার্থীর শিক্ষা এমনভাবে হবে যার ফলে 
দে সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলনীতি আয়ত্ব করতে পারবে তার জীবনে । তার 
মভিজ্ঞত1 আহরণের হ্যোগ দিতে হবে এমনভাবে যাতে করে সে সাধারণ 
অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমশ উত্তরণের মধ্য দিয়ে শরীর-মন-শায্মার পরিপূর্ণ একের 
কলপ্রর্দ অভিজ্ঞত। অঞ্জন করতে পারে । শিক্ষ। দর্শন এই দিক দিয়ে সত্যই এক 
মহান আদর্শেরই অভিব্যক্তি । আমাদের লক্ষ্য যাতে বিভ্রান্ত ন। হয়, সেজন্ত 
প্রয়োজন পরিচ্ছন্ন স্বচ্ছ ও বিজ্ঞান সম্মত দার্শনিক দৃ্টিভলি। 


|॥২।। 
শিক্ষার ইতিহাস পধালোচনা ক€লে দেখ! ষায়ঃ কোনে। লক্ষ্যই চিরকাল 
স্থায়ী হয়নি। কখনে। দেখা গেছে ছুই বিপরীত আদর্শকে এক সঙ্গে মিলিয়ে 
দেবার প্রচেষ্টা কিন্তু তা ফলপ্রস্থ হতে পারেনি । এই পরিস্থিতি ম্মরণ বেখে 
পাসিনান বলেছিলেন, দি গ্রীক জীবনের আদর্শের সঙ্গে পিউরিটাণ সংস্কারের 
মিলন মন্তব ন। হয় তাহলে তাদের ব্যবস্থাপনা থেকে উদ্ভূত শিক্ষার ধ্যানধারণার 
মধ্যে কোনে। মিল খুজে পাওয়ার প্রচেষ্টা বৃথা পগুশ্রমের সামিল । তৰে 
আমাদের বক্তব্য এই, শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য কখনে৷ নিছক সাময়িক প্রয়োজন 
সিদ্ধ করে না, তার লক্ষ্য সার্বজনীন এবং স্থদূরপ্রসারী হতে বাধ্য । এইজন্ত 
সত্যিকারের শিক্ষার লক্ষ্য এমনভাবে স্ুনির্বাচিত এবং সুনিদিষ্ট হবে যা 
ষে কোনে! সামাজিক অবস্থা ও যুগের পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকরী হতে 
পারে। লক্ষ্য এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যা সার্বজনীন 
মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোনো অর্ধসত্যের উপর ভিত্তি করে 

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারিত হতে পারে না । 
বিভিন্ন যুগের শিক্ষারদর্শ পর্যালোচনা করলে দেখ! যায়, মানুষের যুৃল্যবোধের 
আকাত্া বিভিন্ন যুগেই বিভিন্নভাবে দেখা দিয়েছে । কিন্তু তা সত্বেও তার 
উপলব্ধিতে একটি মহাসত্য স্বীকৃত হয়েছে যাকে শাশ্বত ব৷ চিরস্তন বলে কেউ 
কেউ আখ্যায়িত করেছেন। উপনিষ, প্লেটো? খৃ্টীয় মতবাদ প্রভৃতি দ্বাউভজির 


৯৬ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


মধো স্বীকৃত হয়েছে মানুষ এই পৃথিবীতে এক স্বর্গীয় মহাছ্যতিরই প্রকাশ 
কিন্তু আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেছে মানুষ তার সবকিছু 
এক্তি নিয়ে জয়ী হওয়ার জন্য এক উদগ্র নেশায় ভরপুর | প্ররুতপক্ষে এইভাবে ৷ 
দেখা গেছে ছুইটি মূল প্রবণতা, একটি শাশ্বত বা! চিরন্তণ মূল্যবোধের প্রত 
মাকর্ষণ, আর একটি যুগ মূলাবোধেব আতি | বর্তমান যুগে আমাদের সমাজ 
ব্যবস্থার মধ্যে প্রতি মুইর্তে আসছে নান। ঘাত প্রতিঘাত, সংঘর্ষ ও ভাঙচুর 
অথচ ধদি সত্যিকার স্থায়ী সখী ও নিরাপদ সমাজই মানুষেরই কাম হয়, তাহলে 
শিক্ষার একটি সঙ্গতিপূর্ণ স্থস্থির লক্ষ্য বিন্দু গ্রহণ করে এগিয়ে ষেতে হবে এই ছুই 
মহাদর্শের মিলন ঘটিয়ে । একমাত্র শিক্ষার সাধজনীন লক্ষ্য নির্ধারণ ও কাযকর* 
বাবস্থা গডে তালার মধ্য দিয়ে এই ছুই মহাদর্শের মধ্য আমরা মিলন সংসাধিত 
করতে পারি । এজন্য চাই আমাদেব গভার জীবনদর্শন । শিক্ষার লক্ষা সম্পকে 
এক্যবোধ ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। কাবকরী উপায় সম্পর্কে যুগের দাবীর প্রন্ি 
মমত্ববোধ ও পরিচ্ছন্ন চেতনা । 

এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্মুখে রেখে আমর। ভারতেব শিক্ষ। দর্শনের সঙ্গে পাশ্চাত্যে, 
শিক্ষাদর্শনের গভীব এঁক্যের দিকটি খু'টিয়ে বিবেচন। করে দেখতে পারি' 
উভয়ের অনঞ্চতি কোন্থানে সে সম্পর্কেও কিছু আলোকপাত করে একটি 
সার্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে পবিচ্ছন্প ধ্যানধারণ। লাভ করতে পারি । 


৩৪ 


প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে শিক্ষ/ব এক মহান দীপশিখ প্রজ্জলিত হে 
এসেছে । তার প্রথম থেকেই লক্ষা ছিল, যে বিস্ত। আমাদের মুক্তি দেয়, সেই 
বিস্তাই শ্রেষ্ঠ বিস্ত/। এই বিষ্তা আমাদের দেয় আত্মজ্ঞান এবং পরিপূর্ণ মুক্তিব 
নির্দেশ । অবি্য। মানেই অন্ধকার, অজ্ঞনতা এবং বন্ধন বা! দাসত্ব । অবিভার 
শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবার আতিই প্রকৃত বিস্তা। এই মহাণ আদর সম্মুখে 
রেখে খষির। উচ্চারণ বরেছিলেন--বিস্ভাবিহীন চক্ষুঃ “যাবজ্জাবমধীতে বিপ্রঃ, 
“বস্তা বন্ধুজনে। বিদেশ গমনে” 'জ্ঞানং তৃতীয়; মনুজহ্য নেত্রং যা ততত্বার্থবিলোক 
দক্ষমূ” প্রভৃতি প্রবচন । 

আত্মজ্ঞান লাভই ছিল প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার মহান লক্ষ্য ও উদ্দেন্ত। 
দর্শনের সঙ্গে জীবনের এক অবিচ্ছেগ্য সম্পর্কের স্থত্রেই সেদিন গ্রহণ কর! হয়েছিল 


শিক্ষা ও. সমাজদর্শনের অভিব্যক্তি ৯৭ 


শিক্ষাকে । মত্যকে অনুসন্ধান করার জন্য খষিরা প্রজ্জলিত করেছিলেন 
হোমের অনল। এই আদর্শ ই ভারতবর্ষ বহন করে এসেছে যুগে যুগে । ফলে 
দেখা যায়ঃ কি প্রাচীন ভারতের হিন্দুদের মধ্যে, বা পরবর্তাঁকালে বৌদ্ধ ও জৈনদের 
মধো, শিক্ষার মূল ভাবাদর্শের মধ্যে দর্শন ও জীবনের এক নিগৃঢ় সম্পর্ককেই 
বড়ো! করে দেখা হয়েছে । নিলিগ্তভাব অর্জন করাই শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ বলে 
গৃহীত হয়েছে--এই নিলিপুভাব মানে নিবিকার বিচ্ছিন্নতাবোধ নয়, এর অর্থ 
জগৎ ও জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বিশ্ববোধকে লাভ করা । ধ্যানে মননে, 
চিন্তনে, অভ্যাসে, আচরণে সর্বত্রই এই বোধ । ভারতের ধর্মকে পাশ্চাত্য 


“রিলিজিয়নের, দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করা যায় না। এখানকার ধর্ম 
মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে জড়িয়ে এমন এক উচ্চ আদর্শে 
প্রোথিত যা সংগঠিত ধর্ম প্রতিষ্ঠানের আলোকে ব্যাখ্যা করা যায় না। 


মানুষের জীবনবোধ ও মূল্যবোধের সঙ্গে শিক্ষাকে নিবিড়ভাবে একাত্ম 
করে এখানে দেখা হয়েছে। মানুষের জীবন পরিকল্পনা, মৃলাবোধ, 
জ্ঞানবিজ্ঞানের নীতি ইত্যাদি সব কিছুই এখানে মৃত্যুকে জয় করবার লাধনার 
অন্ততৃক্ত। আদর্শ ছিল--ষে নাহং নামৃতান্তাম্‌ কিমহং তেন কুর্যাম' । সমগ্র 
সৃষ্টির তাৎপর্ধকে উপলব্ধির মধ্য দিয়ে জীবনবোধের গভীর ধ্যানধারণাই ছিল 
ভারতীয় শিক্ষা ও সাধনার শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য । এখানে মানুষের মন বস্তকে নিছক 
বৃদ্ধিগত ব্যাপার হিসেবে না দেখে তাকে আধ্যাত্মিক নীতি হিসেবে গ্রহণ 
করেছিল । বস্্গত জ্ঞানের দ্বারা মনকে ভারাক্রীত্ত করে তোল। উদ্দেশ্য ছিল 
না। ধ্যানধারণার মধ্য দিয়ে মানুষের অন্তর প্রদেশের গভীর তলদেশে 
আক্মজ্ঞানের নিরিখ খুঁজে পাওয়ার জন্য ছিল এক অদম্য আকুতি । পরমের 
মধ্যে নিজের ক্ষুদ্রত্বেরে অবগাহন বা বিস্তৃতিই ছিল ব্যক্তি জীবনের পক্ষে সবচেয়ে 
শ্রেষ্ঠ আদর্শ । প্রাচীন ভারতের এই ধরনের শিক্ষানীতির সারার্থ প্রাঞ্চল ভাষায় 
প্রকাশ করে ভঃ রাধাকুমুদ মুখাজাঁ দেখিয়েছেন যে, ভারতবর্ষে শিক্ষা অবস্তই 
আত্ম-পরিপূর্ণতার আদর্শকে সাহাধ্য করে এসেছে । বস্তগত জানের তথ্য সপ 
অর্জনকে সে প্রাধান্ত দেয়নি । আলতেকর দেখিয়েছেন, শরীর, মন, বুদ্ধি ও আত্ম। 
মিলিতভাবেই মানুষের সত্তাকে গঠন করে। এইদিক দিয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের 
শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ ছিল মহান আদর্শের যুগপৎ সুসক্গত বিকাশ ঘটানে | 


গ 


৯৮ শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


উপনিষদে বল! হয়েছিল, মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ উপায় প্রেয় ও শ্রেয়। কর্ম 
ও ধর্মের মধ্য দিয়ে প্রের লাভ কর। ছিল মানুষের আকাতঙ্খার বস্তু । গভীর ধ্যান 
ও আত্মজ্ঞানের মধ্য দিয়ে শ্রেয় বা পরম কল্যাণকে লাভ করা ছিল মানুষের 
প্রকৃত সাধনা | “পরাবিষ্তা+ সেই বিষ্ভা যা আমাদের প্রকৃষ্ট প্রজ্ঞার দীপ্ধি 
প্রজ্ঘবলিত করে। “মপরাবিষ্য।' নিছক প্রয়োজনের বিদ্যা, ফলে তা৷ আত্মজ্ঞানের 
গভীর প্রসারতা আনতে পারে না। আমি চিদ্ঃ আমি আত্ম, এই ছিল প্রকৃত 
জ্ঞান ব। প্রকৃত বিস্তা। ভাগবত গীতায় কর্মের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভের 
তথ! দিব্যজ্ঞানের আলোক দীপ্তি অর্জনের নির্দেশ আছে । বৌদ্ধ শিক্ষায়ও 
দেখা যায় হিন্দু শিক্ষার মতো ব্রন্ধার্থ সাধনার তাৎপর্য । বুদ্ধের আদর্শ ছিল 
“বোধি র শিক্ষ। | *বোধিসত্বঁ আদর্শ মানুষকে চরম সতা ও পরম কল্যাণেরই 
নীতি নির্দেশ করেছে । ধম্মপদ বলেছিলেন--আন্তরিক ধ্যানধারণ। থেকেই 
প্রজ্ঞার জন্ম, তার অভাবেই প্রজ্ঞার বিলুপ্তি । বুদ্ধের আদর্শ ছিল, শিক্ষার মধা 
দিয়েই মানুষ গভীর জ্ঞান অর্জন করে সার্থক হতে পারে । বুদ্ধ দেখিয়েছিলেন 
_-মহাসমুপ্র আচমকা গভীর নয়, পধারক্রমে গভীর ও অতলান্ত। এই 
আলোকেই তিনি বলেছিলেন মান্থষের জন্য উপযুক্ত সদর্থক শিক্ষা ও শৃঙ্খলার 
ক্ষেত্রে চাই পধায়ক্রমিক শিক্ষাদান, পযায়ক্রামক বাস্তব অনুশীলন এবং 
পর্যাযক্রমিক উন্নতি । শিক্ষার লক্ষ্য হবে কিভাবে শিক্ষার্থীকে তার জীবনের মধ্যে 
অফুরন্ত বা অলীমের জন্য প্রাথমিকভাবে প্রস্তত কর। ঘায়। মানুষ ক্রমিক শিক্ষার 
মাধ্যমে ক্রমশ মৃত্যুর হাত থেকে সত্তার দিকে, অমৃতের দিকে এগিয়ে ঘায় 
পুনরায় সত্যিকারের জীবন লাভের জন্য । শিক্ষা সেই অর্থে মানুষকে একটি 
দ্বিতীয় জন্ম দেয়। কি ব্রাহ্গণ্য শিক্ষায়। কি বৌদ্ধ শিক্ষায় এই নীতি অনুস্থত 
হয়েছিল ভারতবর্ষে । 

ত্বামী বিবেকানন্দ দেখিয়েছিলেন মা্ছষের মন আমলে এক অফুরন্ত সম্পদের 
খনি | শিক্ষার মধ্য দিয়ে মান্য নিজেকে আবিষ্কার করে তোলে এবং উন্মোচিত 
করে তোলে । প্রকৃত শিক্ষা! মান্ষের আত্মার অবিষ্যাক্সপী আবরণ উন্মোচন 
করে দেয়। কচি গাছকে যেমন পরিচর্যা করে বাড়িয়ে তোলা ধায়, তেমনি 
শিশুকেওস্পকচি গাছ বা শিশ্ত শেষ পর্যন্ত তার নিজের প্রকৃতি অন্থঘায়ীই বেড়ে 
ওঠে, তার বেশি সাহায্য তাকে করা যায় না। শিশুর মধ্যেই একরকম স্থগ্ত 
শিক্ষক লুক্কায়িত হয়ে আছে, তার ভেতরেই আছে অফুরন্ত জ্ঞান ও শক্তির 


শিক্ষা ও সমাজদর্শনের অভিব্যক্তি ৯৯ 


ভাগডার। একটু আগুন দিয়ে জালিয়ে দেবার মতো ইঙ্গিতই যথেষ্ট । তার 
সাহাযোই সে তার নিজন্ব প্রকৃতি ও শক্তি অনুযায়ী গড়ে উঠবে । বাইবের 
শিক্ষক শিশুর অন্তরের শিক্ষককে জাগিয়ে দেবেন মাত্র। ববীন্দ্রনাথের 
শিক্ষাদ্শনেও আমরা পাই শিক্ষার সাধনায় হৃদয়ের, মনের এবং ইচ্ছাঁশক্তিক 
স্বাচ্ছন্দ্য বা স্বাধীনতার কথা । তিনিও দেখিয়েছেন, একমাত্র ম্বাধীনতার পথেই 
মানুষের অন্তঃস্থিত বিরাট ব্যক্তিত্ব বা পুরুষকে জাগিয়ে দেওয়া সম্ভব । শিক্ষার 
লক্ষ্য তাই হবে সেই অফুরন্ত বিরাট অন্তঃস্থিত শক্তিকে জাগিয়ে দেওয়া । তার 
মতে, সর্বোচ্চ শিক্ষার আদর্শ তথ্য স্ূপের কচকচানি নয়। প্ররুত শিক্ষা মানুষের 
পরিপূর্ণ অস্তিত্বের সঙ্গে বা সত্তার লঙ্গেই হবে ম্গতিপূর্ণ। জীবন লীলার ক্ষেত্র 
শিক্ষা জিনিসটি একটি স্থায়ী সাধনার ব্যাপার । এ যেন কোনো রোগের 
তাৎক্ষণিক চিকিৎসার মতে। বাণপার নয়, আসলে ত। মনের সজীবত্বকে স্বাভাবিক 
পথে বিকশিত করে তোলাই তার কাজ । জীবনকে সামগ্রিক সত্তার মঙগে 
গড়ে তোলা, শিক্ষাকে জীবনের উচ্ছল আনন্দের স্থায়ী অংশ হিসেবে গ্রহণ করা; 
ঘনের সজীবতার স্বাভাবিক ন্বত-স্ফৃর্ত বিকাশ সাধনে সাহাধা করা, সম্পূর্ণ 
জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সংযোগ সাধন কর! ইত্যাদি মূল্যবান নীতিগুলিই 
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের সারকথা। আমাদের সর্বপ্রকার সভার সঙ্গে, 
পরিবেশের সঙ্গে জৈবিক নাড়ীর সংযোগ চেয়েছেন বলেই তার কাছে শিক্ষা ও 
জীবন অভিন্ন। মহাত্মা গান্ধী শিক্ষার্থীর শরীর, মন ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশকে 
শিক্ষার অপরিহার্য বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে শিক্ষার্থীর শ্রেষ্ঠ অংশকে উদ্বোধিত 
করার জন্য স্ট্টিশীল কর্মভিত্তিক শিক্ষা! ও হৃদয়ের শিক্ষার উপর জোর দিয়েছিলেন । 
ক্ীপ্রীঅরবিন্দ মনে করেছিলেন, প্রকৃত শিক্ষার বিষয়বস্ততে আছে মান্ষের মনকে 
বিচার করার ব্যাপার । মনের সবুজ স্বাভাবিকতার দিকেই তিনি নজর দিয়ে 
বলেছিলেন যে, মান্থষের মন ঠিক কাঠকয়ল। পাথরের মতো জিনিস নয়। দেইজদ্য 
তিনি পুথিগত চার উপর জোর ন দিয়ে বলেছিলেন শিক্ষার কাজ জড়বস্ত 
পিগুকে নিয়ে নয়, রক্তমাংসের শরীর মন নিয়ে তার কাজ কারবার । স্বর্গীয় 
পবিত্রতা লাভের আদর্শ ই সবচেয়ে বড়ো। জিনিস--তাই প্রয়োজন যামন্ুষের 
আত্মার ধথার্থ ব্যক্তিগত ও সমষ্িগত প্রকাশ । শিক্ষার প্রধান ভিত্তি মানুষের 
মনকে জানা, সে শিশু হোক, বয়ঃলদ্ধির তরুণ হোক আর ব্মস্ক হোক। প্রাণ 
নিয়ে শিক্ষার কাজ কারবার, সবুজ মন নিয়েই শিক্ষার যাস্কিছু ব্যাপার । 


১০০ শিক্ষ' বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


সর্বপল্লী রাধারুঞ্ণের শিক্ষাচিন্তায় আমরা দেখতে পাই শিক্ষাধ্ম সমন্বয়ের 
আদর্শ। তার মতে, শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন জ্ঞানের মধ্যে গড়ে তুলবে সমন্বয়বোধ 
এবং এইভাবে জগৎ ও জীবনের নিখুত ও পরিচ্ছন্প ধারণা নিয়ে, পরিপূর্ণ 
ংপ্লেধাত্রক মন গডে তুলে জগৎ ও জীবনের সবকিছু সমশ্যার সমাধান 
করবে। 

এইভাবে দেখ। ধায় ভারতের শিক্ষা দর্শনের ভিত্তিভূমিতে একটা আত্মজ্ঞান 
ব৷ স্বাত্বপিদ্ধি লাভের সাধনার কথা আছে। পুথিগত চর্চা ও বস্তর নিছক 
সমাবেশ বা উপকরণের দিকে এই শিক্ষাদর্শরে বাহৃত জোর নেই। যুগাদর্শের 
দাবীতে ভারতের এই আধ্যাত্ববোধ ও পাশ্চাত্য জগতের অবদান হিমেবে বস্তবাদ 
ও বিজ্ঞান চেতনাকে কিভাবে শিক্ষার্শের মধ্যে এক নিগৃঢ় সম্পর্কে গ্রথিত করা 
যায়, সেই দিকে ভারতের আধুনিক শিক্ষা দার্শনিকদের চিন্তাভাবনা । 


॥৪8॥ 


সক্রেতিসের দৃষ্টিতে শিক্ষ। ছিল বাইরের থেকে কোনো আরোপিত ব্যাপার 
নয়। তার মতে, আমাদের অন্তনিহিত আত্মার অভ্যন্তরে সৌন্দর্য আরোপ 
করো, দেখবে বাইর ও অন্তরের মানুষ এক জায়গায় মিলে গেছে অনুপম স্বন্দর 
হয়ে । প্লেটোর আদর্শ ছিল আত্মচক্ষুর উন্মীলন। তিনি বলেছেন_-শিক্ষার 
উদ্দেস্ত সমগ্র আত্মাকে এমনভাবে নিবদ্ধ করা যার ফলে আত্মচক্ষু বা যুক্তি সঠিক 
পথে পরিচালিত হয়। শিক্ষা কোনো নতুন নীতির জন্ম দেয় না, যে নীতি 
স্থিত আছে তাকেই সে পথ দেখিয়ে দেয় এইমাত্র। আযারিস্ততুল মহত্বের আদশ+ 
কল্যাণের আদর্শ ও সখশাস্তির আদর্শকে বড়ো করে দেখেছিলেন । 

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম কেন্দ্রবিন্দু ছিল গ্রীসদেশ । সেখানকার মানুষ 
এক অপূর্ব সংস্কতিগত চেতনায় স্বাত হয়ে শিক্ষাদীক্ষা। সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা 
করেছিলেন সে যুগে। ভারতীয় দার্শনিকদের মতো৷ এদের দুরদৃটিতে ছিল 
“অনুভূতি” ব1 পপ্রজ্ঞ।' বা “বোধি'র কথাই। তবে এর! যুক্তিবাদ মানবতাবাদ 
ও নাগরিকত্ববোধের সমন্বর সাধন করে শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষের অস্তঃস্থিত 
ধর্মকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এমনভাবে যার ফলে ব্যক্তি-ধর্ম ও প্রতিষ্ঠানগত- 
ধর্ম সেখানে এক অপূর্ব সমন্বয়ে গড়ে উঠতে পেরেছিল । জ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত 
বিকাশ স্বাধীনতা, কল্যাণের আদর্শ, মানবতার আদর্শ, মমাজকল্যাণের আদর্শ 


শিক্ষা ও সমাজদর্শনের অভিবাত্তি: ১০১ 


গ্রীক জীবনের এক বিশেষত্ব ছিল বলেই তাবা শিক্ষাকে মনে করেছিলেন প্রাথমিক 
এবং সবচেয়ে সুন্দরতম জিনিস হিসেবেই । 

কিন্তু এই গ্রীক শিক্ষার্শের বিপরীতভূমি দেখা -দিয়েছিল স্পার্টার শিক্ষাদর্শে। 
মেখানে আম্থগত্যের নীতিই প্রধান হয়ে উঠেছিল। মান্থষকে সাহসী করে 
তোলা, বাস্যন্ত্রের অন্থগত করে তোলা এবং ধৈর্যশীল হওয়ার শিক্ষা দেওয়] এমন 
এক চরম রূপ নিয়েছিল ধার ফলে ব্যক্তি স্বাধীনতা চুরমার হয়ে গিয়ে সেখানে 
মানুষ পরিণত হয়েছিল যন্ত্রের ক্রীড়নক হিসেবে এবং জড়বস্তর ক্রীতদাস পে । 

মধাযুগে খুষ্টীয় ভাবাদর্শে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মঠ গড়ে ওঠে। বাইবেলের 
নির্ধারিত পথে শিক্ষাদর্শ পবিচালিত হলেও শেষ পর্যন্ত পাত্রীদের দৌবায্সের ফলে 
শিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রভাব শুরু হয় । একথ। অনস্বীকার্য, খৃষ্টীয় আদর্শে শিক্ষার 
রূপায়ণে নানা বাধাৰিপত্তি এলেও থৃষ্টীয় দর্শনের মধ্যে কিছু সারবত্ত। রয়েছে ঘা 
মবছেলার বিষয় নয়। এই মতাদর্শে আছে ভগবান তার নিজন্ব মৃত্তিতে 
মানুষকে গড়ে তুলেছেন--তাই মাঁছষের মধ্যেই আছে ভগবানের গুণাবলী । 
প্ুতার্ক এক সময় বলেছিলেন--শিক্ষার মধা দিয়ে অভ্যাস, যুক্তি ও স্বভাব গড়ে 
তোলা ঘাঁয়। কুইনতিলিয়নের মতে শক্তিলাভই শিক্ষার লক্ষা। ইলিয়ট 
চেয়েছিলেন মহৎ শিশু তার নিজের স্বাভাবিক ক্ষমতা অঙ্ুযায়ী পরিপূর্ণ শিক্ষ। 
নেবে। লয়লার মতে, দেবা ও ভগবানের প্রীতি, মহত্বের চর্চাই হবে শিক্ষার 
কাজ। মিলটন সম্পূর্ণ শিক্ষা বলতে বুঝেছিলেন এমন শিক্ষা ঘা মানুষকে 
বথার্থভাবে দক্ষতার সঙ্গে গৌরবের সঙ্গে সর্বপ্রকার কাজ করবার ক্ষমত। দেয় 

ৃষ্ীয় দর্শনের মূলনীতি অঙ্কসরণ করে সেপ্ট অগাস্টাইন বলেছিলেন, যখন প্রশ্ন 
হোলে ষে মান্থষ সংঃ তখন আর দেখতে হয়না সেকি ধরনের বিশ্বাস বা 
ধান ধারণ। পোষণ করে । কেননা, আসল জিনিস হোলে। তার গ্রীতির আদর্শ । 
মান্গষ ভগবানের এবং মান্থষের সন্তান। তার মধো যে মহত্ব লুকিয়ে আছে 
তাকে উদ্ঘাটিত করাই আনল কাজ শিক্ষার । বিশ্বান, আশা ও দয়াদাক্ষিণা 
এই তিন নীতির উপর খৃষ্টানরা বেশি নির্ভর করেছিলেন। পরবর্তীকালে দেখা 
গেল, মান্ষের মধ্যে ভগবানের একাত্বতী৷ বড়ে। করে দেখার প্রবণতা । এই 
আদর্শের সঙ্গে ভারতীয় বেদান্ত দর্শনের মিল খুঁজে পাওয়া যায় । 

আধুনিক যুগে স্যার ফ্রেড ক্লার্ক, জ্যাকস্‌ঃ বীভ প্রমুখ শিক্ষা-দার্শনিকেরা খৃীর 
শিক্ষা-দর্শনকে নিছক 'ক্রীভ' ব! মতবাদ হিসেবে ন দেখে ধর্মের মর্সীর্থকে শিক্ষার 


১০২ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করতে পরামর্শ দিয়ে বলেছেন যে, অনুধানের মাধ্যমে মানুষ 
যেন নিজেকে ভগবানের সে একা স্ব করে এক ্থ্টিশীল ও দৃষ্টিশীল জীবনধারার 
অনুগামী হয়। এই ভাবধারার বিশেষ ্ব লক্ষণীয় । 

পাশ্চাত্য শিক্ষা-দার্শনিকদের চিন্তাধারার মধ্যে আমরা নানারকম বৈচিত্র্া- 
মূলক মতবাদের সন্ধান পাই । 

কমেনিয়াস বলেছিলেন শিক্ষা আসলে মানুষের মধ্যে গড্ডে তুলবে কিছু মহ্‌ং 
গুণাবলী ধেমন-__নত্রতাবোধ, সমাজবোধ? ভদ্রতাবোধ ইত্যাদি । 

লক চেয়েছিলেন স্বুস্ব দেহে সুস্থ মনের অধিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় 
শিক্ষণ । 

হেগেল রাষ্ট্রগত আদর্শকে শিক্ষাগত জিনিস মনে করে সমকালীন প্রতিষ্ঠানের 
ভাবধারার সঙ্গে ব্যক্তির একাত্মত৷ নিবিড়ভাবে চেয়েছিলেন। 

রূশে। চেয়েছিলেন মান্থুষের ভাগাবিচারকেই মবচেয়ে উঁচুতে স্থান দিতে 
এবং এই নীতি অনুযায়ী তিনি চেয়েছিলেন মাগ্ষ ব্যক্তিত্বে একক হলেও 
সামাজিক কাজকর্মের মধা দিয়ে সে হবে একাত্ব। এইজন্য তিনি মান্থষের 
মনকে তথান্তুপে ভারাক্রান্ত করার বিরোধী ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন মানুষ 
শিখে নিক জ্ঞান অর্জনের কলাকৌশল | নিল্লিপ্তভাবে এবং স্বাভাবিকভাৰে 
সবকিছু চেনা, দেখা, করার যে অভ্যাস, ষা ঠিক অভ্যাসের নামান্তর নয়, আসলে 
মনের স্বাভাৰিক কর্মবৃক্তি তাকেই তিনি মূল্য দিয়েছেন সবচেয়ে বেশি করে। 

মহামতি কাণ্ট চেয়েছিলেন মান্ষের সর্বপ্রকার মহত্বের উদ্বোধন । 
পেষ্টালজী দেখিয়েছিলেন কিভাবে শিক্ষার মধ্য দিয়ে মান্থুষের সর্বপ্রকার ক্ষমতা, 
অন্রাগ ও দক্ষতার স্বতঃক্কংর্ত, স্বাভাবিক, প্রগতিশীল পর্যায়ক্রমিক হৃসঙ্গত 
বিকাশ সাধন করা ষায়। 

হার্বার্ট শিক্ষার লক্ষের সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছিলেন চরিত্রগঠন তথ৷ 
নৈতিকতার শিক্ষণকে | ফোয়েবেল মনে করেছিলেন মানুষের অন্ঃস্থিত স্বীয় 
প্রতিভার ক্ষরণই কাম্য এবং এইভাবে অস্তরকে বাইরে প্রকাশিত করা, বাইরকে 
অন্তরে সঞ্চালিত করে সুসঙ্গতি অর্জন করাই শিক্ষার কাজ । 

শিক্ষাদর্শনের ভেতর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রবর্তন করে মহামতি বেকন 
বলেছিলেন, বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে মানুষকে নতুন পরিণতির জন্য গড়ে তোলাই 
হবে শিক্ষার আসল কাজ। 


শিক্ষা ও সমাজদর্শনের অভিব্যক্তি ১০৩ 


গ্রাগুভিগ, চেয়েছিলেন জনগণের অন্তরাত্াকে প্রজ্জবলিত করার উদ্দীপিত 
শিক্ষাদর্শন । নিউম্যান চেয়েছিলেন মান্থষকে সমাজের ধোগা নাগরিক হিসেবে 
গড়ে তুলতে । 

হার্বার্ট স্পেনসার বলেছিলেন শিক্ষার মধা দিয়ে সম্পূর্ণ জীবন যাপনের 
জন্য মান্থুষের ঘা-কিছু কর্মবৃত্তি আছে তাকে সর্ধোচ্চ স্থযোগ দিয়ে কাজে 
বাবহারের উপধোগী করে গড়ে তোলার কথা। 

এমার্সন দেখেছিলেন জীবনের উদ্দেশ্টের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক-_তাই, তিনি 
চেয়েছিলেন কিভাবে মানুষ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে, নীতিবোধের সঙ্গে স্বগায় সভার 
সঙ্গে একাত্ম হতে পারে । 

জন ডিউই অনেক পবীক্ষা-নিরীক্ষ। করে শিক্ষাদর্শনকে যুগোপধোগী, বিজ্ঞান- 
ধর্মা, অভিচেতা-কেন্দ্রিক করতে গিয়ে বলেছিলেন, শিক্ষার অপর নাম অভিজ্ঞতার 
পুণর্গ ঠন। মানুষের মৌলিক স্বভাব গঠনের উপর তার বিশ্বাম। সেইজন্য তিনি 
বুদ্ধিগত ও ভাবগত প্রবণতাকে প্রতি ও সমাজের দিকে পরিচালিত করার 
নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, শিক্ষাই আসলে জীবন, শিক্ষার ধার] সার! জীবন- 
ব্যাপী এক অব্যাহত ব্যাপার, শিক্ষায়তনের কাজ হবে কিছু তাৎক্ষণিক জ্ঞানের 
আদানপ্রদান নয়, ববং জীবন থেকেই কিভাবে যোগাতার সঙ্গে সবকিছু শেখা যায় 
তারই ব্যাপার । 

জন ডিউই-র ভাষাকার হুণাঁ বলেছিলেন, শিক্ষা এক ধরনের সর্বোচ্চ 
উপযোজনার ক্ষমত! এনে দেয় ধার পাহাযষো একজন লঙ্ঞান প্রাণী তার বুদ্ধিগত, 
ভাবগত ও এচ্ছিক অভিজ্ঞতাকে আরো! শারীরিক ও মানসিক কর্মক্ষমতা বা 
যোগ্যত। নিয়ে মোকাবিল। করতে পারে । 

বা্রাণ্ড রাসেলের মতে শিক্ষার কাজ চরিত্র ও জ্ঞানকে গড়ে তোল। এবং 
আদর্শ চরিত্র বলতে বোঝায় সজীবতা, সাহুম, অনুভূতি প্রবণত! ও বুদ্ধির 
সমাহার । হোগাইটহেড, শিক্ষার মধা দিয়ে জীবন্ত অভিজ্ঞতা গড়ে তোলার 
পক্ষপাতী-_তার মতে, এই অভিজ্ঞতার ভিত্তি হবে ভাবমূলক। আলতুম হ্থাকসলি 
নৈতিক ও বুদ্ধিগত শিক্ষার তাৎপর্যকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন 

এইভাবে দেখা! যায়, পাশ্চাত্যের শিক্ষাবিদ্গণ শিক্ষার লক্ষ্য 
সম্পর্কে সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক মৃল্যবান দিকদিগন্তের ইশার। 
করেছেন । কি প্রাচ্যে, কি পাশ্চাত্যে, এইভাবে শিক্ষা-দার্শনিকেরা 


১০৪ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


মানুষকেই গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি এবং সেইজন্য সম্পূর্ণ মানুষটির 
উদ্বোধনের জন্য পথনির্টেশ করেছেন যার এঁতিহাসিক গুরুত্ব 


অসাধারণ 
৫ ॥ 

তন্বগত দিক দিয়ে দেখা যায়, শিক্ষা-দার্শনিকের। শিক্ষার ক্ষেত্রে বহুমুখী দার্শনিক 
দৃষ্টিভঙ্গির অবতারণা করেছেন। এর ফলে আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে আদর্শবাদ, 
প্রয়োগবাদঃ শ্বভাববাদ, বস্তবাদ, গতিশীল মানবতাবাদ, গণতান্ত্রিক মতবাদ প্রতৃতি 
নান দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান পাই । এইসব মতবাদের অভান্তরে অনেক সারবত্তা আছে 
য1 উপেক্ষণীয় নয় বরং একটি সার্বজনীন মূলাবোধের মাপকাঠিতে এইসব মতবাদ্রে 
সারবত্তাকে ধাচাই করে তা৷ থেকে শিক্ষণীয় উপাদান গ্রহণ কর! সম্ভব ।৯৫ 

মানুষকে আধ্যাত্মিক ছুতির প্রকাশ হিসেবে দেখা আদর্শবাদী শিক্ষা-দার্শনিকদের একটি 
মহান কাজ । আদর্শবাদী দর্শনে আধ্যাম্সিক মূল্যকে শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় রূপে চিন্তা করা 
হয়েছে। মানুষের কাছে আধাত্মিক পরিবেশের গুরুত্ব প্রাকৃতিক পবিবেশের চেয়েও বেশি, এই 
ধারণ! এখানে পোষণ করা হয়। আমাদের জীবনকে অনন্তের মধো ব্যাপ্ত করে তোলা এবং 
বিশ্বজনীন আত্মার সঙ্গে জীবনকে সংযুক্ষ করার যে মহত্বঃ সেই অনুধ্যানই এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির 
মুখ্য কথা। কিভাবে শিক্ষার মধ্য দিয়ে জীবনের মধ্যে আধ্যাম্ম সংযোগ সাধন করা বায় এবং 
মানুষের ব্যক্তিত্বের সারসত্তা, জীবনের মূল্যবোধ, ধশ্বর্য ও সম্পদকে কিভাবে যেনে নেওয়া যায় 
সে বিষয়েই আধাত্মবাদী আদর্শাদী শিক্ষা-দার্শনিকগণ চিন্তা-ভাবনা কবে দেখেছেন। এই 
মতাদর্শ অনুযায়ী বলা যায়, শিক্ষার লক্ষা হোলে! আত্মার সম্পদ বা ধর্ষককে অনুভব করতে শেখা । 
এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযারী পাশ্চাত্য দেশের সক্রেতিদ, প্লেটো, কান্ট, রুশে!, ফ্োয়েবেল। গেষ্টালজী, 
হার্বার্ট প্রমুখ শিক্ষাবিদের এবং প্রাচা দেশের স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্্রনাথ, প্র্ীঅরবিদ্দ, 
রাধাকৃফণ, কনকুসিয়াস, হোনেন প্রমুখ শিক্ষা-দার্শনিকের শিক্ষার ভেতর জ্বাধ্যাক্মিক মুল্যবোধকেই 
শ্রেয় ও প্রেয় হিসেবে জ্ঞান করে আত্মবীক্ষাকেই জীবনের শ্ষ্টত্ব ও মহত্ব অর্জনের উপায় হিসেবে 
গণ্য করেছেন দেখ! যায়। আত্মজ্ঞানের দিব্য আলোকে অনুভূতিদম্পন্প মানুষকেই বলা হয়েছে 
প্রাজ্ঞ বা বি্ান হিসেবে । শিক্ষার ভেতর দিয়ে আমাদের মন, কল্পনা, সৌন্দর্য প্রবণতা, জীবন ও 
অভিজ্ঞতার মধ্যে পরমের ছ্যুতির প্রকাশন! ও সম্প্রসারণ! মহামূল্যবান নৈতিক কাজ হিসেবে গণ্য 
হয়েছে এইসব শিক্ষাবিদ্দের চিন্তাধারায় এবং এই মতাদর্শ আদর্শবাদেরই প্রকাশ। 

প্রয়োগবাদীর1 অভিজ্ঞতার মুল্যকেই স্বীকার করেন। আদর্শবানদীদের মতো! পরম বস্ত্র 
প্রতি এদের কোনে মোহ নেই। মানবিক উদ্দেগ্ে অভিজ্ঞতার মূলাকে স্বীকার করে নিয়ে এরা চান 
ব্যক্তিগত চাহিদা! ও সামাঞ্জিক মুগ্যবেধের মধো এক পরিপূর্ণ সুঙ্গতি । জেমস্‌ এই মত পোষণ 
করে বলেছিলেন, অভিজ্ঞতার কোনো মূল্য নেই যতক্ষণ না তা ব্যবহারিক প্রয়োজন সিদ্ধ করছে। 
পিয়ার্সের মতে, আমাদের বিশ্বাস বা ধ্যানধারণ! এগুলি আসলে আমাদের ব্যবহারিক কাজকর্ষের 


শিক্ষা ও সমাজদর্শনের অভিবাক্তি ১০৫ 


ফল এবং এর মধ্য ছ্বিয়েই আমাদের চিন্তার গভীরতম অর্থ খুঁজে পেতে হবে। শিলার যনে 
করেছিলেন যুক্তিবাদ কল্যাণমূলক আদর্শ, সৌন্দর্ধ প্রবণতা প্রভৃতি গুণাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন 
কর সম্ভব প্রয়োগবাদীদের বিশেষত্ব হোলো এই ষে, এর বিজ্ঞানের সার্বজনীন মূলাবোধ 
স্বীকাব করেন না, কারণ এ দের ধারণায় সবকিছুই পরিবর্তনশীল, গতিশীল, স্থিতি বা সার্বজনীনতা 
বলতে কিছুই নেই। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শিক্ষা দর্শনের ক্ষেত্রে এরা কোনো হস্থির লক্ষ) 
নর্ধাবপের পক্ষপাতী নন। জন ডিউই একজন প্রয়োগবাদী দাশনিক। তিনি দেখিয়েছেনঃ 
পক্ষা জিনিসটাই একটি প্রক্রিয়াবো পদ্ধতি বিশেষ । শিক্ষা যেহেতু সারা জীবনব্যাপী ব্যাপার» 
মবাহত তার গতিপ্রকৃতি ও ধার।, তাই, মানুষের শিক্ষা একট! পদ্ধতিকে অনুসরণ করে এগোয় । 
শিক্ষার তে! শেষ নেই। সুতরাং উদ্দেগ্তমুলক কর্মবৃত্তিকে প্রাধান্ দিয়ে বাস্তব মুলাবোধের উপর 
নিব করে অনবরত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় অভিজ্ঞতার পুণরগঠন করাই শিক্ষার আসল কাজ। 
প্রাচীন গ্রীক যুগে আযরিস্ততলের মধোও এই ধরনের প্রয়োগবাদের সঙ্গে আধর্শবাদের একটি 
"নয় দেখ! দিয়েছিল । তিনি বুদ্ধির মহত্ব ও কমের মহস্বকে একটি এঁকাপূর্ণ সূত্রে গ্রধিত করতে 
চেয়েছিলেন । 

স্বভাববাদ মানুষের জীবনকে এক যাস্ত্রিক নিয়মের জাতাকলে বাধতে চায়। পরম বস্ত বলে 
কোন কিছুর অস্তিত্ব সে স্বীকার করে না। এই মতামুসারে জীবকে একটি যাস্ত্রিক নিয়মে ব্যাখ্যা 
কবা হয় এবং প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী বিকাশের নীতিকে ্বীকার করা হয়। মানুষের সর্যোচ্চ 
মুনাবোধ, সুঙ্ষ্প ও মহ্ত্বপুর্ণ গুণাবলী এবং সামাজিক উদ্দেগ্তকে এই মতবাদ একেবারে নস্যাৎ করে 
দেয়। ন্বভাববাদী দর্শনের ব্যর্থতা দেখিরে পাপ্সিনান বলেছিলেনঃ মানুষের স্বরংক্িয় বিকাশ এব' 
সস্ানুূতি এই ছুটি জিনিসকে একগঙ্গে স্বীকার করা যায় না। মানুষ শুধু পরিবেশের সঙ্গে 
নিজেকে যাস্ত্রিক নিয়মে খাপ খাওয়ায় তা সতা নয়। মানুষের আরেকটি ক্ষমতা আছে, ত। হোলে 
পরিবেশকে নিয়স্শ্রিত এবং পরিবত্তিত করবার ক্ষমতা । এই যুক্তি অনুসারে বল! যায়, স্বভাববাদ 
নিশ্ান্তই এক যাস্ত্রিক ব1 কুত্রিম দর্শন | মানুষের উদ্দেস্াসুধীত! এই দর্শন স্বীকার করে না। 
কলে, এই দর্শনের কোনে! সার্থকতা আছে বলে মনে হয় না। 

বন্ধবাদী দার্শনিকের! প্রকৃতিকে ব্যাথ্যা করতে চান বিজ্ঞানের সাহাধ্যে। এঁতিহাসিক এবং 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভ্জি নিয়ে এই মতবাদ বিচার করে দেখে বস্তুকে, ঘটনাকে, অবস্থানকে, 
প্ববেশকে | কালমার্কস্‌ বগ্তবাদী দর্শনের মর্ধ ব্যাথা করে বলেছিলেন ভাব ষানুষের মনে 
প্রতিফলিত হয়, বন্ত থেকে মনের উৎপত্তি, বুদ্ধিগত বা মানপিক পদ্ধতির সাহাধে ভা বস্তাগত 
পৃথিবীকেই প্রকাশ করে । মানুষ জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহাযো পৃথিবীকে পরিবত্তিত্ত করতে এবং 
জাগতিক ঘটনাবলীকে আরত্বে আনতে পারে। বস্তবাধী র্শনের এই সারসস্তার উপর নির্ভর 
করে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়, মানুষ সজ্ঞান প্রচেষ্টায় ষানুষের কল্যাণের জন্ত জান বিজ্ঞানকে 
কাজে লাগাতে পারে এবং এইভাষে বাবহারিক ও বস্তজীবনের মধ্য হৃষ্টিশীল উন্নতির পথে এগিয়ে 
যেতে পারে । এই মতাধর্শ মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তা ও বাক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ ও অন্থান্থ মহত 
বৈশিষ্ট্যগুলিকে স্বীকার করে নিয়ে ষানুষের বাক্ধিত্বকে সামাজিক বাক্তিত্বের উপকরণ হিসেবে গ্রন্থণ 
করে তার উপযুক্ত শিক্ষণ ও পরিচর্যার 'টপর জোর দেয়। 


১০৬ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


গণতান্ত্রিক মতাদর্শে শিক্ষাকে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করা 
হয়। সমাজের জন্য চাই একটি বিশেষ আদর্শ, বিশেষ ভাবধারা । এই আদ 
বাক্কির স্বাধীন ভাবধারা ও কর্মবৃত্তিকে স্বীকার করে। সমাজের প্রতি বাক্তির 
দাত্িত্বকেও পূর্ণ মর্যাদা দিতে চায়। জন ডিউই-র মতে গণতন্ত্র জিনিসটা একট। 
আদর্শের সামিল। যুগ্ম বলবামের নীতিকেই তা৷ প্রাধান্য দেয়। যুগ অভিজ্ঞতার 
ফলকেই এখানে মধাদা দেওয়াই বীর্তি। বর্তমান যুগে দেখা যাচ্ছে, গণতন্ত্র 
সার] পৃথিবী জুড়ে নানা মৃত্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে । 

গণতান্ত্রিক শিক্ষাদর্শের মূল নীতি হোলে। নকলের ক্ষমতা ও অনুরাগ 
অন্ষারী সমান ম্যোগদানের নীতি গ্রহণ করা । এই শিক্ষাধারায় ব্যক্তির 
বাক্তিত্বকে যথার্থভাবে উন্মোচিত করার জন্য প্রয়োজন হয় উপযুক্ত সামাজিক 
পরিবেশ স্যপ্টির। গণতন্ত্র আসলে স্থ্টি কষে এক সমাজ মাধ্যম এবং এই সমাঙ্জ- 
মাধ্যমের মধা দিয়ে ব্ক্তিজীবনের সর্বোচ্চ স্তর অর্জন করা সম্ভব । এই 
বাবস্থাপনায় প্রতোক বাক্তি কল্যাণের পথে এগিয়ে ধাবে এবং কল্যাণমূলক 
কার্ধারায় অংশ নেবে যৌথভাবে । ৰার্কার গণতান্ত্রিক শিক্ষার সার্থকত। 
দেখিয়ে বলেছেন, এই আদর্শে এক এঁকাপূর্ণ পরিণতি এমনভাবে নির্ধারিত ৭ 
নিরূপিত হয় যার পদ্ধতিও একা পূর্ণ । 

এই আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষায়তন শুধু ষে গণতান্ত্রিক সমাজ হয়ে উঠবে ত। 
নয়, এর উদ্দেশ্ত হবে বাইরের বৃহৎ সমাজকেও লেবা কর! এবং সেই উদ্দেশ্রে 
শিক্ষার্থীকে শিক্ষ। দিতে হবে এমন প্রণালী ঘ। দিয়ে মে সমাজের এঁকা পূর্ণ 
ইচ্ছ। শক্তিকে চিহ্কিত করতে পারে এবং সেইভাবে তাকে প্রকাশ করতে পারে। 
গণতান্ত্রিক শিক্ষার একটি নৈতিক ও খাদর্শগত দিক আছে এবং £মইজন্য এখানে 
প্রত্যেক ব্যক্তিরও সমাজের প্রতি কিছু না কিছু কর্তব্য আছে। এইভাবে 
গণতান্ত্রিক শিক্ষা-দর্শনে সমাজমণ্তিত ব্যক্তিত্বের আদর্শকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে 
গ্রহণ কর! হয়ে থাকে । 

গ্রীক যুগে মহামতি আযরিস্ততল বলেছিলেন মানুষের চরম পরিণতি কখনে। 
মানবিক হতে পারে না, ত। হবে স্বর্গীয় । জ্ঞানের সঙ্গে চিরন্তন মৃল্যবোধেরই 
সম্পর্ক। মান্ষের বাবহারিক ও তাত্ক্ষণিক প্রয়োজনবাদের দঙ্গে এর সম্পর্ক 
নেই। রেনেসীসের পর দেখ! ঘায় বস্তগত চাহিদার দিকে ছুনির্বার আকর্ষণ । 
এর ফলে মান্থষ প্রকৃতিকে জয় করার জন্ঃ উন্মুখ এহয়ে পড়ে । এই ধরনের 


শিক্ষা ও সমাজদর্শনের অভিব্যক্তি ১০৭ 


পবিস্থিতিতে জন্ম নেয় সামাজিক মানবতাবাদ । কিন্ত, ছুর্ভাগ্যবশত বিজ্ঞানমুখী 
মভাতা ক্রমশ যান্ত্রিক হয়ে পড়ে এমনভাবে যে, মানুষের মহত্ব বা তার 
্বগাঁর স্ষমা আর ম্বীকৃত হয় না। জন্ম নেয় বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদ । এর 
ফলে মানুষকে বিচ্ছিন্ন আত্ম! হিসেবে টুকরে। টুকরো! করে দেখা শুর হয়ে যায়। 
কিন্তু মানব-সভাতা শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির অগ্রগতিতে দেখ! দিল আরেকটি 
প্রণতাঃ তার নাম ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ । কিন্তু, এই মতবাদও মানুষকে 
বাক্তিএকক হিসেবে না দেখে স্বপ্পংক্রিয় যন্ত্র হিসেবে বিচার করতে চাওয়ায় 
মানবিক উপাদানই হোলো ক্ষতবিক্ষত এবং উপেক্ষিত। অথচ শিক্ষার্শনের 
মতি প্রকৃত মানবতাবাদের উপর। এইজন্য বর্তমান যুগে আরেকটি প্রবণতা 
দেখ| দিয়েছে, যার নাম গতিশীল বা স্বষ্টিশীল মানৰতাবাদ। 

এই মতবাদের বৈশিষ্ট্য হোলে। এই ষে, মানুষের শ্রেষ্টত্বকে তা স্বীকার করে, 
এমন কি অদৃশ্ঠ অজান। শক্তির স্বর্গীয় দ্যুতি হিসেবে মানুষকে বিবেচনা করতে 
চার এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের কল্যাণে প্রকৃতিকে জয় করার মধা দিয়ে মানুষের 
ঘে শক্তি স্কুরিত সেই শক্তিকে কল্যাণের আদর্শে, শান্তির আদর্শে, মহত্বম 
আদর্শের অন্ুলরণে এমন এক তাত্বিক দিক প্রকাঁশ করতে চায় যার ফলে শিক্ষ 
জিনিসটি আসলে দীড়ায় শরীর মন আত্মার এক নিপৃঢ় অভিব্যক্তি গড়ে তোলারই 
সামাজিক প্রক্রিয়। | 

এই মতাদর্শ আদর্শবাদ, স্বভাববাদ, বস্তরবাদ, প্রয়োগবাদ, গণতান্ত্রিক আদর্শ 
ইতাদি পবকিছুরই সারধর্ম অনুসরণ করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষাকে বিজ্ঞানমূখী 
ও মূল্যবোধ অভিমুখী হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। মাস্থষের সামাজিক সত্তার 
পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের দিকেই বর্তমান যুগের শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষা পরিচালিত 
ইচ্ছে । 

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মধ্যে বাক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক 
ভাবধারার সমন্বয় সাধন কেমন ভাবে হবে তা নিয়ে তর্ক বিতর্কের শেষ নেই । 
ইতিহাসের পাতায় এই দুইটি প্রবণতাকে বিচ্ছিন্ন শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ 
করতে দেখ। গেছে। 

মহামতি প্রেটে। ব্যক্তির গৌরব বা মর্মীর্থ সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেন 
নি। তিনি সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে বাক্কির বৈচিত্রাপূর্ণ আক্সপ্রকাশকে 
সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারেন, নি। তারই ফলে তিনি যে সামাজিক 
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শ্রেণীর বিভাগ করেছিলেন তা৷ নিতান্তই যান্ত্রিক ধরনের মাপকািতে গড়া জ্িনিস। 
অথচ দেখা যায়, গ্রীস দেশে বাক্তি আদর্শের সঙ্গে সামাঞ্জিক আদর্শের পরিপূর্ণ 
মিলনের জন্য বিশেষ চেষ্টা হয়েছিল । 

স্পার্টাতে অবশ্ঠ বাক্তি-আদর্শ গৌণ হয়ে যায়। অষ্টাদশ শতাব্বীতে 
ইউরোপে পুনবায় ব্যক্তির আদর্শ বড়ো হতে থাকে এবং স্বীকৃত হতে থাকে 
এইভাবে যে, ব্যক্তি মানুষই স্বাধীন সন্তা হিসেবে সামাঞ্জিক প্রগতির মুখপাত্র 
হতে পারে। 
» রুশোর “সামাজিক চুক্তির' মণ্য ব্যক্তির সম্পূর্ণ ও সুসংগঠিত আত্মপ্রকাশের 
জন্য সামাজিক পরিবেশেব প্রয়োজনীয়তা খুব গুরুত্ব সহকারে উচ্চারিত হয়েছিল। 

এরপর দেখা ষার, জার্মানীতে শিক্ষাকে স্বীকার করা হয় নাগরিক অধিকার 
হিসেবে এবং মানবিক গুণের চেয়ে জাতীয়তাবোধের আদর্শ সেখানে প্রাধান্ত 
পার়। নেপোলিয়নের বিজ্কয়ের পব শিক্ষাকে এতিহাসিক কারণে রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এর ফলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার 
আদর্শ পেছনে পড়ে যার, জয়ী হয় শিক্ষার পরিণতি লাভের ক্ষেত্রে বাসীর 
কর্তৃত্বের গুরুত্ব । নির্দিষ্ট রাষ্ত্ীয় অন্থশাসনের আওতায় ব্যক্তি আদর্শ বিসঙ্জিত 
হোলো। এই ধরনের পরিস্থিতিতে হেগেল এনেছিলেন প্রতিষ্ঠানধর্মী 
আদর্শবাদের নীতি এবং তিনি চেয়েছিলেন সমকালীন প্রতিষ্ঠানের আদর্শের সঙ্গে 
বাক্তি আদর্শের একাত্মভাবে বিলীন হওয়ার এচ যুক্তি । অবস্ত কাণ্টের ব্যক্তি- 
কেন্দ্রিক নানা সংমিশ্রণবাদের মধো বাক্তির ব্ক্তিত্ব বিকাশের আদর্শ উচ্চারিত 
হয়েছিল। কিন্তু ফিকটে ও হেগেলের নীতি অনুযায়ী শিক্ষা এসে ঘায় বারী 
নিয়ন্ত্রণে । এর অনিবার্ধ পরিণতিতে জার্মানিতে প্রবতিত হয়েছিল বাধ্যতামূলক 
সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা, প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিস্তালয় পযন্ত, ধার নজীর পৃথিবীতে 
সর্বপ্রথম । কিন্তু, হুর্তাগ্যবশত, রাষ্্রীর আদর্শের চরম অভিব্যক্তিতে জার্ান 
জাতি একেবারেই ফেটে চৌচির হয়ে ধায় এবং এর জন্য অনেকে দায়ী করেন 
জার্মান দার্শনিকদেরই । 

আদিম সমাজের প্রবৃত্তি ছিল ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করার দিকে। 
পাশ্চাত্য দেশে ব্যক্তির মূলা অবস্ই স্বীকুত হয়েছিল খৃহীয় শিক্ষাদর্শনে ৷ কিন্তু 
আধুনিক যুগে শিক্ষার লক্ষ্য ও মাধন। আরো! অন্যভাৰে প্রসারিত হয়ে জন্ম দিয়েছে 
গতিশীল বা স্কটিশ মানবতাবাদের | 


শিক্ষ। ও সমাজদর্শনের অভিব্যক্তি ১০৯ 


বর্তমান যুগের শিক্ষায় “শিশু-কেন্দ্রিক' শিক্ষার কথা এবং শিক্ষার্থীর “সামাজিক 
প্রনত্তি'র কথা বারংবার উচ্চারিত হচ্ছে । বর্তমানকালের শিক্ষায় বাক্তিত্ব 
গঠনের কথ যেমন বলা হয়, তেমনি বল। হয় “সমাজ মণগ্ডিত ব্যক্তিত্বের কথা । 

জন ডিউই বর্তমান যুগের গণতান্ত্রিক শিক্ষার্শের ব্যাখ্যা করতে গিক্সে 
বলেছেনগ সেই সমাজকেই গণতান্ত্রিক বলা যাবে যেখানে সকল নাগরিকেরই 
কলাণের আদর্শে একই মাপকাঠিতে অংশ গ্রহণের অধিকার স্বীকৃত এবং 
যেখানে যুগ্ম জীবনের নান। বৈচিত্রাপূর্ণ প্রকাশের একটি এঁকাপূর্ণ ভিত্তিভূমি গড়ে 
/তাল।৷ হয়েছে স্বাভাবিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে । এই সমাজের শিক্ষা 
হবে সেই ধরনেরই ধাচে যার ভেতর দিয়ে ব্যক্তিরা মকলেই সামাজিক সম্পর্ক ও 
ণিয়ন্ত্রণে ব্যক্তিগত অনুরাগ প্রকাশ করতে পারবে, গেই সঙ্গে কোনো 
বিশঙ্ঘখল| না ঘটিয়ে সামাজিক পরিবর্তনকে গ্রহণ করার মতে মনের অভ্যাস 
গডে তুলতে পারবে । 

শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই খরনের “মুক্ত সমাজের' আদর্শ পরিকল্পন। সকলে 
ঘেনে নিতে পারেন নি। বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক 
ণীতি মান্য করে বাষ্ীয় আদর্শকে সামাজিক আবশ্তিক শর্তপুরণের হাতিয়ার 
হিসেবে গ্রহণ করে সমাজম্ডিত ব্যক্তিত্ব গঠনের গণতাহ্িক নীতিকে মূল্য 
দেওয়] হয় । 

আমরা দেখতে পাই, ব্যক্তিত্ববাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের হুষ্টু সমন্বয়ের আদর্শ 
কিভাবে কার্করী হতে পারে আমাদের নিজেদের দেশের স্থান-কাল-পাত্র 
অনুসারে, তাই আমাদের কাছে বেশি করে বিবেচ্য । আমাদের বিবেচনায় 
শিক্ষাকে ব্যক্তিত্ব মণ্ডিত করে তোল! এবং শিক্ষার্থীকে মমাজমগ্ডিত 
করে তোলাই শিক্ষার নীতি হিসেবে গৃহীত হতে পারে আমাদের 
দেশে । পাঁসনানের যুক্তি মেনে নিয়ে বল৷ যায়, যেকোনো 
সামাজিক' প্রশ্নের সঙ্গেই ব্যক্তি জড়িত এবং সমাজ মাধ্যম ব্যতিরেকেও 
কোনে মহত্বম ব্যক্তিত্বের কথা কল্পনাও করা যায় না। ব্যক্তিত্ব 
একমাত্র উপযুক্ত সামাজিক অবস্থার ভেতর দিয়েই গড়ে উঠতে পারে 
এবং সেইজন্য সামাজিক শর্তের আবশ্ঠিক বিন্তাস ও নীতি নির্দেশ 
অপরিহার্য ব্যাপার সন্দেহ নেই। ব্যাক্তি তার নিজন্ব দক্ষতা, অনুরাগ 


টা 
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প্রবৃত্তি, ক্ষমতা অনুযায়ী গড়ে ওঠার স্থযোগ পাবে সামাজিক শর্তপুরণেব 
অনিবার্ধ তাগিদেই এবং এর ফলে যে ব্যক্তিকে আমর পাই তা 
অবশ্যই সামাজিক ব্যক্তি । এইভাবেই আমর! গতিশীল শিক্ষাদর্শনকে 


অনুধাবন করতে পারি। 


প্রশ্নাবলী 


১। আধুনিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা কিবপ হওয়া উচিত? 

২। কর্সকেন্ত্রিক আভজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষার যে প্রনণত! আমাদের দেশে দেথা দিয়েছে তার 
ক্রটিবিচ্যুতি আলোচন। কৰো। 

৩। শিক্ষা প্রযোগধমী কর্মকেন্দ্রিক ও বিজ্ঞান নম্মত হওয়া উচিত" এ সম্পকে দাশনিক 
।চম্তাধাপার বিশেষণ কবো। 

৪। আধুনিক শিপ্প। কি “শিশুশ্কেন্দ্রিক' অথবা 'জীবন-কেন্ত্রিক' ? 

৫। চিপাচবিত শিক্ষার পদ্ধতির পবিবর্তে কিভাবে কমমূলক উদ্দেষ্ঠবাহী ও প্রয়োগধমী 
পন্ধতি প্রয়োগ কথা যায় তা বিপ্রেষণ করো। 

৬। অবণর নময়ের শিক্ষ। ও খেলভিত্তিক শিক্ষা মনপ্তাত্বিক তাৎপয বর্ণনা করো । 

৭। ব্যক্তি পার্থকোর নীতি অনুদরে শিক্ষার কর্মচচীর বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব কি না? 


হলঞ্ভক্ষম স্পন্জিজ্ঞ্হেচ 
শিক্ষার বাস্তব প্রণালী 


শিক্ষার বাব প্রণালী 


৯ ॥ 

যুগের অনিবার্ধ দাবীতে শিক্ষার ধান ধারণ পরিবন্তিত হতে বাধ্য । এমন 
এক সময় গেছে যখন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বকে আমরা আদৌ মূল্য দিই নি। কঠোর 
শাসনের বেত্রাঘাতে জর্জরিত ছিল এককালের শিশুর ৷ কিন্তু, এখন সার 
পৃথিবীতে শিক্ষার নীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছে শিশু-কেন্দ্রিক তথ শিক্ষার্থী- 
কেন্দ্রিক শিক্ষার আদর্শ । 

শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষণীয় বিষয়--এই তিন জিনিস নিয়েই শিক্ষার 
কারবার । পুরাতন শিক্ষাধারায় শিক্ষকের কাছে বিষয় ছিল বড়ো, শিক্ষার্থী 
ছিল গৌণ । আযাডামসের কথায় আমর] পাই--শিক্ষক “জন'কে ল্যাতিন' 
শিক্ষা দেন। ল্যাতিন শিক্ষাটাই সেখানে বড়ো হয়ে গিয়েছিল। ববীন্দ্রনাথের 
"তোতা কাহিনী”র সেই প্খাচার পাখিটি ছিল নিতান্তই বন্দী ও অসহায়। 
বাচার জন্যে যত রকম জকজমকপূর্ণ আড়স্বর ছিল কিন্তু খাচার পাখিটি ছিল 
জতাকলের বন্দী । 

আধুনিক শিক্ষায় খাঁচার পাখির মুক্তি ঘটেছে। পুরাতন শিক্ষা 
নীতি সর্বত্রই বজিত হয়ে নতুন যুগের পরিবন্তিত আবহাওয়ায় 
শিক্ষার্থীর দিকে সকলের নজর পড়েছে বেশি করে। বাস্তব 
কার্যকারিতায় ফাঁকর্ফোকর থাকলেও নীতিগতভাবে সর্বত্রই স্বীকৃত 
হয়েছে শিশু বা শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষার আদর্শ। এই কারণে 
বিংশশতাব্দীকে অনেকে শিশু-শতাব্দী হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন । 

ফোর্েবেল বলেছিলেন, বিস্তা়তন আসলে একটি বাগিচা । শিক্ষার্থী 
সেখানে একটি কোমল চারা, শিক্ষক সেই বাগিচার একজন সতর্ক পরিচালক । 
উদ্ভান, নরম কচি কাচ! শিশু আর পরিচার্কারী হিসেবে শিক্ষকের ভূমিক। 
মালীর মতো, এই নীতির কথ। বলে ফ্রোয়েবেল আমলে শিক্ষক সমাজের দায়িত্ব 
অনেক বেশি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সত্যই তো, শিক্ষ। জিনিসটা এই শিশু- 
উদ্ভান পত্রিচর্যারই ব্যাপার । শিক্ষক অবশ্তই হৰেন পথপরিদর্পক নেতা, বন্ধু ও 
দার্শনিক । এই নীতি গৃহীত হওয়ার ফলে শিক্ষাদান তথ! শিক্ষাপ্রণালীর 
ক্ষেত্রেও এসেছে অভূতপূর্ব পরিনর্তনের জোয়ার । বর্তমান শিক্ষা তাই নিছক 


৬ 


১১৪ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


মগজ ধোলাইয়ের ব্যাপার নয় ব| জোর জবরদস্তি করে মগজের মধ্যে ভাষাজ্ঞান, 
ব্যাকরণ অস্কঃ শৃঙ্খলাবোধ চাপিয়ে দেবার বাঁপার নর। বর্তমান যুগের 
শিক্ষাদান নীতি অবশ্ঠই উদ্দেপ্মুখী, শিক্ষার্থীর কথ! সর্বাগ্রে মনে রেখে শিক্ষার 
ঘা-কিছু উপচার ও উপকরণের আয়োজন ও ব্যবহার করতে হুবে। 

আধুনিক শিক্ষাদানের মধো তাই উন্দেশ্যমুলক বহুমুখী আনন্দমজনক 
কর্মবৃত্তির কথা বারংবার বল! হচ্ছে । নিছক শুকনো বন্তৃতাদানের চিরাচরিত 
প্রথা আধুনিক শিক্ষার নাতি হিশেবে গ্রহণযোগা নয়। শিক্ষাদানের উদ্দেশ্থামুখা 
প্রণালী নিয়ে দেশবিদেশে প্রচুর চিন্তাভাবনা ও পরীক্ষ/-নিরীক্ষা হয়েছে এবং 
হচ্ছে । এই ধরনের নান! প্রণালী মধ্যে মন্তেসরী ও ফ্রোয়েবেল প্রবতিত 
কিগারগার্টেন প্রথা, ডেক্রলী প্রণালী, প্রোজেক্ট প্রণালী, উইনেটক৷ প্রণালী, 
গ্যারী প্রণালী, সেবাগ্রাম প্রণালী প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখধোগ্য । অবশ্য 
এইপব প্রণালীর বাস্তব কার্কারিতায় অনেক ব্ূকমের ক্রটি বিচ্যুতি আছে। 
শিক্ষার সর্বস্তরেই এইসব প্রণালীর হুবহু প্রয়োগও সম্ভব নয়। তথাপি, 
নীতিগতভাবে যেহেতু এইসব প্রণালী চিরাচরিত বক্ততাদান পদ্ধতির 
পরিবর্তে উদ্দেশ্টমুখী, তাই এইসব প্রণালীর ব্যবহারিক প্রয়োগ 
অনেক ক্ষেত্রেই নানারকম সহ-পাঠ্যস্থচীর অন্তভূক্তি করে গোটা 
শিক্ষার পরিবেশকেই আনন্দমুখর ও উদ্দেশ্যাপ্রবণ করে গড়ে তোলা 
যায় । এইখানেই নতুন পরীক্ষ/-নিবীক্ষার মধা দিয়ে এর সার্থকতা অনেক 
বেশি উজ্জল । মণ্টেইনের মহামূল্যবান উক্তি ছিল--শিক্ষ! জিনিসটি শিক্ষাদানের 
চেয়েও বড়ে। জিনিস। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা যায়ঃ শিক্ষার বন্থমুখী উদ্দেস্ঠবাহী 
প্রণালী শিক্ষার মূল লক্ষ্য সাধনের বার্করী উপায়মাত্র । যাত্ত্রিকভাবে তাকে 
গ্রহণ করা যায় না। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর বাক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল 
নানারকমের সমাজসম্মত আনন্দজনক কর্মবৃত্তির আমদানি করা যেতে 
পারে। শ্িক্ষককেই এইজন্য স্থসংহুত পরিকল্পনা রচনা করতে হবে এবং 
শিক্ষার সামগ্রিক আবহাওয়ার সঙ্গে তার পরিকল্পনাকে জংযুক্ত করে 
নিতে হবে। 

এ কথা সত, শিক্ষার উপাদান বা বিষয়বস্ত উপেক্ষণীয় নযুূ। শিক্ষার্থীদের 
এই উপাদানের গভীরস্তরে যেতে হবে এবং সেইসঙ্গে তার কর্মধারাকে বিস্তৃতির 
দিকে নিয়ে ষেতে হবে। বিষ্ববস্তর চৰিতচর্ধন নয়, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, 


শিক্ষার বাস্তব প্রণালী ১১৫ 


নানারকম কর্মবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করে, ব্যক্তিগত চেষ্টায়, যুগ্ম সহযোগিতায় 
শিক্ষাথীকে জানতে হবে অতীত বিষয় এবং সেই সঙ্গে তার বাস্তব সমন্বয় । এই 
কারণে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন শিক্ষাদানের বিশেষত্ব নির্দেশ করে বলে 
দিয়েছিলেন, শিক্ষার্থীর যগজকে নানারকম তথ্যে ভরপুর করার চেয়ে তার 
কৌতৃহলকে জাগিয়ে দেবার কলাকৌশল অন্থসরণ করাই শ্রেয় । অনেক সময় বল! 
হয়ঃ শিক্ষক পথপ্রদর্শক, বন্ধু ও দার্শনিক হিসেবে সর্বদা আড়ালে আবডালে থেকে 
শিক্ষার্থীকে পরিচালন৷ করবেন । বাস্তব ক্ষেত্রে তা সর্বদ৷ সম্ভব হয় না। তবুও 
শিক্ষক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ রেখে যুগ্ম-কর্মধারার মধ্যেও সধত্বে তাকে 
এমনভাবে নির্দেশ দেবেন যার ফলে শিক্ষার্থী সঙ্ঞানভাবে এবং নিজ্ঞীনভাবে 
"ানারকমের জ্ঞান অর্জনের জন্য আনন্দের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে এবং বাস্তব 
ক্ষেত্রে নিজেকে সংযুক্ত করে নিজের অভিজ্ঞতার পরিসর বাড়িয়ে নিতে পারে। 
শিক্ষার্থীর স্বত্ফে্ত প্রচেষ্টাকে জাগিয়ে দেবার জন্য প্রয়োজন হলে শিক্ষক যত 
কম পারেন বন্তৃত। দেবেন এবং শিক্ষার্থীকে নানা কর্মধারায় যুক্ত করে তার 
কার্ধধারার সদর্থক দিক ঠিহ্িত করে দেবেন এবং তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, 
পর্যবেক্ষণ করে, সঠিক পথে পরিচালিত করবেন ।৯৬ 


১৬। শিক্ষাবিদ্রা৷ এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সমগ্র শিক্ষার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের 
?নজন প্রভাবের উপর অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিক্ষার্থীর উপর 
পরিবেশের: প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব তে৷ রাখতেই হবে, সেই সঙ্গে চাই শিক্ষকের সফড সন্পেহ 
ভুমিকা! এবং শিক্ষার্থীর হ্বতংবৃত্ত 'আত্মশিক্ষা” বা আত্মানুসন্ধান ব। ক্বেচ্ছাপ্রবৃন্ত শিক্ষার কৌতৃহল। 
স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন-_প্রকৃতপক্ষে কেউ কারে। দ্বার1 শিক্ষ। গ্রহণ করে না1। প্রতোকেই 
নিজে নিজেরই শ্শিক্ষক। বাইরের শিক্ষক এমন কিছু অভিভাব সৃষ্টি করেন যার সাহাষো 
শিক্ষার্থীর নিজের ভেতরের শিক্ষা জেগে ওঠে পরিপার্থকে জানবার জন্ত। প্রকৃত অর্থে শিশু নিজেই 
'নিজের শিক্ষা নের়। তাত্বিক দিক দিয়ে কথাটি বিশেষ প্রণিধানখোগ্য ৷ তবে শিক্ষার্থীর হ্বতঃবৃত্ত 
শিক্ষার আকাম্মাকে একেবারে :ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না বলেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও 
শিক্ষকের সত্ব ভুমিকা অবশ্স্ভাবী। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর বতঃবৃত্ত 
আত্মানুসক্কানকে কার্ধকরী করে তুলতে হবে। নিছক ভাগ্যের হাতে তাকে সমপণ করা বাবে 
না। প্রয়োজন উপযুক্ত সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী। দেখতে হবে কিভাবে 
শিক্ষার্থী নিজেকে প্রকৃতি, সদা, মানুষ ও আধ্যাত্স মূল্যবোধের প্রতি সংযুক্ত করে এগিয়ে যেতে 
পারে। শিক্ষার্থীর কৌতৃকবোধ, অনুসদ্ধিৎসা, আঙ্লান্থশীলন, চরিআ গঠন ইত্যাফির “জনা উপযুদ্ 
আয়োজন উপকরণের সমাহার করতে হবে তাকে ধিরে। বে সব শিক্ষার আয়োজন বা উগকরণ 
ব। প্রণালী বাবহার কর! হবে তা অব্ন্লাই বিভঞান-নগ্মত গতিশীল উপাদান, বুগমুলাবোধের সঙ্গে 


॥ ২ ॥ 
গর্জিম্পীতল ম্পিক্ষাদান্ন প্রানী 


শিক্ষাদানের পদ্ধতি নানারকমের হতে পারে । দেশে বিদেশে শিক্ষাবিদের 
এইজন্য নানাধরনের উপায় উদ্ভাবন করেছেন। নিছক বক্তৃতাদানের চিরাচরিত 
পদ্ধতির পরিবর্তে শিক্ষা পদ্ধতিতে নতুন নতুন উদ্গেপ্তমূলক ভাবনা সংযোজিত 
হুচ্ছে। 

শিক্ষার্থীর অজিত জ্ঞানের সঙ্গে জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রের 
অভিজ্ঞতার যাতে সঠিক অনুবন্ধ গড়ে উঠতে পারে সেইজন্য শিক্ষাদান 
প্রণালীকে গতিশীল, সমাজমুখী, বিজ্ঞানসম্মত এবং উদ্দেশ্য অভিমুখীন 
করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। অবশ্য পদ্ধতিই শিক্ষার সবকিছু নয়-- 
পদ্ধতি একটা উপায় মাত্র, আসল লক্ষ্য জীবনধর্ম শিক্ষার বিকাশ 


সাধন। 

বর্তমান যুগ পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ । শিক্ষাদান পদ্ধতিকে কিভাৰে জীবনধর্মী 
করা যায় এবং শিক্ষার্থার জীবনকে অনেক বেশি উদ্দেস্ঠমুখী করা যায় সেজন্য 
ঘষে সব চিস্তাভাবন। পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে তার কিছু উল্লেখ এখানে করা দরকার 
বলে আমরা মনে করি। 

(ক) জমন্তাধর্মী বক্তৃতাদ্দান প্রণালী নিছক বক্তুতাদদান 
প্রণালীর গতান্গতিকতায় আধুনিক শিক্ষার রুচি নেই। তবুও এই পদ্ধতি 
বিলুপ্ত হয়নি বরং এই পদ্ধতিকেও কতথানি বিজ্ঞান সম্মত করা যায় সে সন্বদ্ধে 
চিন্তাভাবনা হয়েছে ও হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষায় না হোক, মাধ্যমিক ও 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের শিক্ষাদানে বক্তৃতাদান পদ্ধতি একেবারে বাতিল করা যায় না। 


সার্বজনীন মূল্যবোধের একট! বিশ্তাস সেখানে থাকবে বার ফলে তার ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক মন 
গঠনে অনুকূল বাতাবরণ সাহাবা করবে। ফ্রোয়েবেল বলেছিলেন, কচি চার! গাছ বৃদ্ধি পার 
উপযুক্ত কর্ণ ও পরিচর্যার সুবাদে । মানুষ বৃদ্ধি পার শিক্ষার তাগিদে । শিক্ষা মানুষের' 
অন্তঃস্থিত শক্তিকে করবে বাইরে প্রকাশিতঃ বাইরের শক্তি অন্তরপ্রদেশে হবে সঞ্চালিত এবং 
এইভাবে ক্রিয়া*প্রতিক্রিয়ায় তার মধ্যে অন্তর ও বাইরের একট! হুঠু কাঠামে। গড়ে উঠবে, যার 
অভিব্যক্তি হবে নামাজিক ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে অথচ তার অস্তরসন্তা হবে পরিপূর্ণ ব্যডি স্বের, 
অধিকারী । এইভাবে শিক্ষার্থার সত্তার ল্বাঙ্গীন উদ্বোধন সম্ভব হতে পারে । 


শিক্ষার বাস্তব প্রণালী ১১৭ 


তাই, এখন চেষ্ট৷ হচ্ছে কিভাবে শ্রেণীবন্ৃতাকে আকর্ষণীয় কর যায়। সেজন্ 
ব্লাকবোর্ড, চার্ট, মডেল, ম্যাপ, সাইড প্রভৃতি নানা আমন্্ষঙ্গিক উপকরণেক় 
সাহায্যে বক্তৃতাকে আকর্ষণীয় করার জন্য চেষ্টা চলেছে । তাছাড়া; আলোচনা 
চক্র, টিউটোরিয়াল, সেমিনার প্রভৃতি সংগঠনের মাধ্যমে কোনো বিষয়কে 
দয় গ্রাহী, সহজবোধা এবং ইন্রিয়গ্রাহ করার জন্য প্রচেষ্টা চলেছে । 

ব্তৃতাদানকে আকর্ষণীয় করার জন্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে শিক্ষাদান প্রণালীর 
কৌশল নির্দেশ করেছেন শিক্ষাবিদ্‌ হার্বাট। তার সেই নীতি স্ুবিখ্যাত 
পাঁচটি ফর্মাল স্তর হিসেবে পরিচিত। তিনি বক্তৃতাদান পদ্ধতির জন্য 
পাচটি পর্ব বিভাগ করেছেন যেমন, প্রস্ততি পর্ব, উপস্থাপন পর্ব, তুলনামূলক বা 
অনুষ সুত্র স্থাপন পর্, সিদ্ধান্ত পর্ব এবং প্রয়োগ পর্ব । বাস্তব অভিজ্ঞতায় 
দেখা গেছে শিক্ষক একটু যত্বশীল হলে এবং তার পাঠাদান সম্পর্কে একট! প্রস্ততি 
থাকলে এই ধরনের পর্ব অন্থসরণ করে বক্তৃতাদান পদ্ধতিতে শ্রেণীপাঠ করতে 
পারলে শিক্ষার্থীদের কৌতুহল ও অন্ুসন্ধিৎসা বেশ জাগ্রত হয়। আমাদের 
বিবেচনায়, বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে অন্ষঙগ স্থাপনের ব্যাপারে বিদ্যালয় আবহাওয়ায় 
নানারকম বিষয়কেন্দ্রিকফ আয়োজন উপকরণের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করলে ভালো 
হয় এবং প্রয়োগপর্বের কাঙঞ্জটি টিউটোরিয়াল, সেমিনার, হোম টাস্ক প্রভৃতির 
মধা দিয়ে সুষ্ঠুভাবে নিমন্ত্রিত ও প্রসারিত হলে ভালো! ফল পাওয়া ঘাঁয়। 


জন ভিউই “সমন্যামূলক পদ্ধতির কথ! বলেছেন। তিনি চেয়েছেন 
প্রথমে কোনো বিষয়বস্তর জটিলতা সম্পর্কে অন্থভব । তারপর লমস্তাকে পৰীক্ষা 
করে তার সমাধানের চেষ্টা । অবশেষে সুত্র গঠন করে তার প্রয়োগ । কোনে 
কোনে শিক্ষাবিদ শিক্ষাদান পদ্ধতিকে ভাগ করতে চেয়েছেন ছুটি পর্বে-_ 
বিশ্লেষণাত্বক ও সংশ্লেষাত্ক পর্যায় অনুসারে | কারো কারো মতে আরোহ 
ও অবরোহ পদ্ধতি খুবই কার্ধকরী পদ্ধতি । আবার কেউ কেউ নিছক বন্তৃতা- 
দানের পরিবর্তে আলোচনামূলক পদ্ধতির পক্ষপাতী । 

ওয়েপ্টন শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে ভাগ করে দেখেছেন কয়েকটি পর্যে। যেমন, 
প্রথমতঃ জ্ঞানের গ্রসারমূলক পাঠ, তারপর গভীরস্তরে প্রবেশ জানের স্থত্র 
অনুলন্ধান, কোনে! কার্ধের মধা দিয়ে দক্ষত। অনুসন্ধান, ভাষাজঞান পর্যালোচন। 
এবং শেষে পুনরায় আলোচনা । মহামূতি রূশো আবিষ্ঞিয়া পদ্ধতির কথ 
বলেছিলেন। এই পদ্ধতি অন্সারে শিক্ষার্থীই সম্পূর্ণভাবে নতুন জানের 


১১৮ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


অন্ুসন্ধান করবে, শিক্ষকের কাজ শুধুমাত্র সুত্র নির্দেশ করে দেওয়া । যাহোক, 
আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতিতে বক্তৃতা বা আলোচনা! পদ্ধতিকে চিত্তাকর্ষক ও 
ফলগ্রদ করে তোলার জন্য কিছু কিছু মূলনীতি অনুসরণ করা হচ্ছে য। 
উল্লেখযোগ্য 

এই নীতিগুলি হোলো, শিক্ষার্থীর ইন্দ্রিয়ান্ুভূতির চর্চার প্রভৃত স্থযোগ 
স্থবিধ| দিতে হবে। তালা যাতে মূর্ত «থকে বিমূর্ত চিন্তার দিকে এগিয়ে যেতে 
পারে সে বিষয়ে নজর দেওয়। দরকার । জ্ঞাত জিনিস থেকে মঙ্ঞাত জিনিসের 
দিকে তাকে নিয়ে ঘেতে হবে এবং অজ্ঞাত জিনিপ মন্ুভব করার জন্য ফিরিয়ে 
আনতে হবে জ্ঞাত জিনিসের কাছে যাতে তাপ বান্তব অভিজ্ঞ তাঁর মধা দিনে 
জানের হত অন্গধাবন করতে পারে । 

শিক্ষাদান জিনিসটা সাধাবণ থেকে জটিল, জটিল থেকে সাধারণের দিকে 
ফের।, এইরকম এক পদ্ধতিতে হলে ভালো হয়। শিক্ষাদান পদ্ধতি হবে 
মনস্তত্বমূলক এবং তর্ক ও যুক্তিশান্ত্র অনুযায়ী । ক্ষেত্র অনুযায়ী বিশ্লেবণাত্সক 
ও সংশ্লেবণাত্মক প্রক্রিয়ার সাহাধা নেওয়া ধেতে পাবে । শিক্ষার্থীর স্বতঃবৃত্ত 
আত্মপ্রচেষ্টাকে জাগিয়ে দেবার জন্য সমস্তাধর্মী কর্মবৃত্তির মধ্যে তাকে নিযুক্ত 
করতে হবে। উদাহরণ দিয়ে বক্তৃতা বা আলোচনাকে চিত্তকর্ষক ও মনোহাবী 
করে তুলতে হবে। শিক্ষার্থণ ব্যক্তিত্বকে সম্মাণিত করে উৎসাহব্যঞক ও 
শিক্ষাপ্রদ উপাদান এমনভাবে এনে দিতে হবে যার কলে সে অভিজ্ঞতার মধা 
দিয়ে আরো! শিক্ষণীয় বস্তু আহরণের জন্য উন্মুখ হয়। শিক্ষার্থীর সামগ্রিক 
উন্নপরনের দিকে লক্ষ্য রেখে পঠন-পাঠন ক্রিয়া চালাতে হবে । 

শিক্ষাদানের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির কথা ধারা বলেন, তাদের মতে শিক্ষার্থীকে 
কিছুই শেখানে। যায় না, সে নিজেই নিজের শিক্ষক হয়ে শিক্ষা নিতে পারে মাত্র । 
শিক্ষার্থীর মনের মধ্যে যে জ্ঞানের ভাগ্ার লুক্কায়িত আছে তাকেই উদ্ঘাটিত 
করার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীকে কিছু অভিভাব দিতে পারেন। শিক্ষাদানের 
স্বয়ংক্রিয় নীতি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত বলে গণা হয়েছে ফ্রোয়েবেল, মন্তেসবা 
প্রমুখ শিক্ষাবিদদের বিবেচনায় । এই নীতি শনুষায়ী শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে 
শিক্ষার্থীকে যত কম কথা বল! যায় ততই ভালো । শিশু নিজেই তার অভিজ্ঞতা, 
পর্যবেক্ষণ ও সুত্নির্দেশের মধ্য দিয়ে যত বেশি শিক্ষককেই চাইবে তার নিররশনা। 
সেইটেই এই নীতি অন্থ্ঘায়ী বিজ্ঞানসম্মত ও মনন্তত্বসম্মত। 
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শিক্ষার্থীর স্বতংক্ফুর্ত জ্ঞান আহরণের এই পদ্ধতি বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে 
গেলে শিক্ষার কাঠামোর উপযুক্ত সংগঠন প্রগোজন। শিক্ষার্থীর সক্রিয় স্বতঃবৃত্ 
ভূমিকার জ্ন্য শিক্ষার পরিবেশ, আয়োজন, উপকরণ, শিক্ষকের উপস্থিতি ও 
নির্দেশনা বিশেষভাবে প্রয়োজন । 

(খ) কিগার গার্টেন পদ্ধতি £ ফোয়েবেল কিগারগার্টেন পদ্ধতির 
উদ্ভাবণা করে দেখিয়েছিলেন কিভাবে শিশু-মনন্তত্বেব দিকে তাকিয়ে শিশুদের 
“্বয়ংচালিত কর্মের” মাধ্যমে কাজ করানে। যায় এবং শিশুদের ইন্দরিয়ানুভৃতির 
গ্গশীলন সম্ভব হ়। পঞ্চেব্দ্িরের সাধনার জন্য নানারকম খেলাধূলা, নাচ-গান, 
আমোদ প্রমোদ, ছবি আকা প্রভৃতি কাজের মধ্য দিয়ে শ্বাভাবিক পরিঝেষ্টনীতে 
শিক্ষার্থীরা কিভাবে স্বাবলম্বী হযে উঠতে পারে সেই প্রচেষ্টা এই পবিকল্পনার 
অন্তনুক্ত এবং সেই অনুযায়ী তিন থেকে ছয় বছরের শিক্ষার্থীদের জন্য তার 
এই পরিকল্পনায় শিক্ষাকে বাস্তবধমী ও উদ্দেস্থমুখী করার প্রচেষ্টা । 

মন্তেসরী- ফোয়েবেলের অনুসরণ করে “মন্ভেসরী প্রথা প্রবর্তন করেন 
শিশুর ইন্দিয়ানুভৃতির চর্চাকে ভিত্তি করেই । তবে, মস্তেসরী শ্রেণী-শিক্ষাকে 
একক হিসাবে গ্রহণ না করে নাচ-গান, খেলাধূলা» ছবি আবাকা প্রতৃতি কাজকে 
আলাদ। আলাদা ভাবে করতে চেয়েছেন । শিক্ষার্থীদেব উপর কোনকিছু 
জববদন্তি চাপিয়ে না দিয়ে প্বাধীনতাই প্রথম, স্বাধীনতাই শেষ এই মহামন্্র 
নিয়ে তিনি গঠন করেন শিশুগৃহ এবং শিশুচর্চার জন্য নানারকমের গতিশীল 
মাজসরঞ্জাম যেমন খেলনা মোটর কোট, ইত্যাদি। শিক্ষিকাকে তিনি 
নির্দেশকের ভূমিকায় রেখে আনন্দজনক কর্ম ও স্বাধীন কর্মবৃত্তির মধ্য দিয়ে 
শিক্ষার্থীদের ইন্দ্রিয়ানুভৃতির চর্চার আয়োজন চেয়েছেন । শিক্ষার নিম়স্তরে 
এই জাতীয় শিক্ষ1 ও শিক্ষাদানের পরিকল্পনা! অনেকখানি বাস্তবধঁ ও উদ্দেশ্যবাহী 
সন্দেহ নেই কিন্তু দুর্ভাগাবশত কিছু শিল্পাঞ্চল ছাড়া এই জাতীয় শিক্ষার বিস্তার 
সর্বতোমুধী হয়নি । 

(গ) বাটাভিয়া পরিকল্পন1£ঃ জন ক্যানেডির পরিকল্পনার নাম 
বাটাভিয়। পরিকল্পনা । তিনি তার এই পরিকল্পনায় অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের 
প্রতি অধিকতর মনোধোগ দেবার কথা বলেছেন এবং তাদের কিভাবে ষোগ্য 
কর] ধায় তার উপায় উদ্ভাবন করেছেন। শিক্ষার্থীদের হুর্বলতাগুলি বড়ো করে 
ন। দেখে তাদের মহত্বমগ্জনের বিকাশ সাধনে তিনি জোর দিয়েছেন বেশি বরে 
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এবং সেইজন্য দৈনন্দিন কর্মন্থচীর মধ্যে তিনি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত কাজকে বেশি 
গুরুত্ব দিয়েছেন । শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই একই রকম কাজ হাতেনাতে 
করতে হয় এই পরিকল্পনায় । শিক্ষার্থীর ত্রুটি বিচ্যুতি ও ছুর্বলত। দুর করার জন্য 
শিক্ষককে শিক্ষার্থার মতোই ভূমিকা পালন করতে হয় মনস্তাত্বিক কারণে। 
হালক। ধরনের পঠন পাঠনের পরিবর্তে কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও কাজের মধ্য 
দিয়ে এই শিক্ষার ধারা নিয়ন্ত্রিত হয় । শিক্ষাদদানও ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষ। অন 
এই ছুইয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার জন্য শিক্ষার উদ্দেশ্ঠমুখী নিয়মনীতি এখানে 
অন্থসরণ কর। হুয়। 

(ঘ) ডেক্রলী প্রথা £ ডেক্রলী নামে একজন চিকিংসের নামে ডেক্রলী 
পরিকল্পনা চালু হয়। প্রকৃতপক্ষে মন্তেসরী প্রবতিত শিক্ষা প্রণালীর সঙ্গে এই 
পরিকল্পনার মিল আছে । এই পারকল্পনায় বিছ্যালয়কে এমনভাবে গড়ে তোল। 
হয় যেখানে শিক্ষার্থীরা বসবাস প্রণালীর মধা দিয়েই শিক্ষ। আয়ত্ব করে। প্রত্যেক 
শ্রেণীতে দশজন শিক্ষার্থা নিয়ে এক একটি ইউনিট গঠন করে তাদের নিয়ে 
যাওয় হয় বিভিন্ন কক্ষে নির্দিষ্ট ল্যাববেটাবী, স্ট্ডিও, ওয়ার্ক-সেপ্টার প্রতৃতিতে | 
তারপর আবার তাদেব সকলকে একত্রিত করে প্রত্যেকের এবং যুগ্মভাবে 
কাজের হিসেবনিকেশ করা হর । কাজগুলি ঘা নির্দিষ্ট করে দেওয়৷ হয় তা 
সম্পূর্ণ না হলে আবার সেগুলি করবার জন্য নির্দেশ দেওয়। হয় এবং তা করার 
পর আলোচনা চক্রের মাধামে তুলভ্রান্তি দুর করে নতুন কাজে এগিয়ে যাওয়ার 
পথ নির্দেশ দেওয়া হয়। এই পরিকল্পনায় স্বাধীনভাবে কাজ করার অপূর্ব 
স্থযোগ থাকে । প্রত্যেক শিক্ষার্থাও তার দায়িত্ব সম্পর্কে এখানে সচেতন । 
শিক্ষার্থীদের একটি শ্রেণীকক্ষে বা সমাজ জীবনের মধ্যে বাস্তবভাবে কাজ করতে 
দেওয়৷ হয়। তারা তাদের নিজেদের বুদ্ধি বিচার বিবেচনা ও জ্ঞান অনুযায়ী 
কাজ করে যায়। অর্থাৎ এই পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীর নিজন্ব ত্বাধীনতা৷ অনুযায়ী 
কাজ করার স্থুযোগ থাকে। শিক্ষার্থীবা তাদের নিজেদের দায়িত্ববোধ 
আত্মলচেতনাঃ বিচাববোধ, কর্মপ্রেরণাঃ এবং জাগ্রত বুদ্ধি নিয়ে নিজেদের ব্যক্তিত্ব 
গঠনের অপূর্ব স্বাধীনতা! পেয়ে থাকে । 

(ও) ্রোজেক পদ্ধতিঃ প্রোজেক্ট পদ্ধতি নামে একপ্রকার পদ্ধতি 
সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছিলেন কিলপ্যাই্রিক। এই পরিকল্পনায় কোনে সমস্টামূলক 
কাজ ম্বাভাবিক পরিবেষ্টনীর মধো সমাধা করবার এক অপূর্ব সুযোগ এনে 
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দিয়েছে । প্রোজেক্টকে সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলা হয়, একধরনের সর্বান্তঃকরণে 
নিয়োজিত উদ্দেশ্টমূলক কান্ত যা সামাজিক পরিবেশে সমাধানের যোগ্য । 
ট্রিভিনসন বলেছিলেন, প্রোজেক আসলে একধরনের সমস্তাধর্মী ক্রিয়াকাণ্ড ঘ। 
সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন করা যায় শ্বাভাবিক পরিবেষ্টনীতে। এই পদ্ধতির বিশেষ্ব 
হোলো কোনো এক সমন্যার সমাধান করা । উদাহরণম্ব্ূপ বল যায়, 
সতোক্দ্রনাথ দত্তের “ঝর্ণা, কবিতাটিকে গ্রহণ কর] গেল একটি সমন্তাধমীঁ বিষয় 
হিসেবে-_শিক্ষক এই কবিতার জন্য ক্রিয়াকাগুটি ম্বাভাবিক পরিঝেষ্টনীতে করার 
জন্য শিক্ষার্থীদের নিয়ে গেলেন কোনো এক ঝর্ণার ধারে এবং সেখানে কবিতাটি 
শুধু আবৃত্তির বাবস্থা করলেন না, শিক্ষার্থীদের নিজন্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে কিছু বর্ণনাও 
লিখিয়ে নিলেন এবং “ঝর্ণা কবিতার সাহিত্যগত দিকের সঙ্গে বিজ্ঞান, ভূগোল, 
পুরাতত্ব, নৃতবব প্রভৃতি বিষয়ে সাদৃশ্য ও অনুষঙ্গ স্থাপন করে ঝর্ণার রূপ, উৎপত্তি, 
জায়গার প্রাকৃতিক ভৃগোলঃ পাথরের স্তরভেদ প্রভৃতি বিষয়েও আলাপ আলোচনা 
করে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনের বিস্তৃত রিপোর্ট গ্রহণ করলেন । ফলে দেখা গেল, 
একটি সমশ্ঠাধমাঁ বিষয় থেকে নানাপ্রকার জ্ঞানের বিস্তৃতি অজিত হয়েছে এবং 
ক্রিয়াকাগুটি সমাধ| হয়েছে একেবারে জীবন্ত পটত্ভূমিকায় । এই পরিকল্পনায় 
স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে শিক্ষকের নির্দেশ মতো কোনো এক সমশ্তার সমাধান 
করতে হয় বলে এর একটি উদ্দেন্ঠগত এমন তাৎপর্য থাকে যা! অভিজ্ঞতাকে পুষ্ট 
করে এবং সজীবও নতুন জ্ঞানের উন্মেষসাধনে দেহ-মন-আত্মাকে উদ্দীপিত করে। 
শিক্ষার্থীর মৌলিক ক্ষমতা, উদ্ভাবনী প্রবৃত্তি, দৃষ্টিশীল ক্ষমতা এর দ্বারা সম্যকভাবে 
বিকাশ লাভ করতে পারে। শিক্ষাদানও যতদুর সম্ভব উদ্দেশ্টযূলক হয়। এই 
প্রকল্প কার্ষকরী করার জন্য শিক্ষাদান পন্ধতির কয়েকটি বিশেষত্ব গোচরীভূত 
হর যেমন, উদ্দেশ বর্ণনাঃ পরিকল্পনা করা» পরিকল্পনা কার্ধে রূপাস্তরিত করা, 
পরিকল্পনার পরিণতি বিচার করা । এই পদ্ধতির একটি স্ববিধ। এই যে, এর 
সাহায্যে অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানের সঙ্গেও সুন্দরভাবে অনুষজ স্থাপন কর! ঘায়। 

(চ) উইনেটকা পদ্ধতি £ উইনেটকা পরিকল্পনায় সাধারণত শ্রেণীকক্ষে 
একজন করে মনোবিজ্ঞানী, মনোচিকিৎসক ও চিকিৎসক থাকেন। তাছাড়া, 
থাকেন একজন কর্মকর্তা । কর্মকর্তার কাজ হোলে। বিভিন্ন বিভাগের কাজের 
সমন্বয় সাধন করা । প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পঠনীয় অনেক গ্রন্থ দিয়ে তাদের 
প্রয়োজন অন্থধায়ী,বিশেষজ্ঞের সাহাষ্য দেওয়া হয়। মনোবিজ্ঞানী, মনোচিকিৎসক 


১২২ শিক্ষাঃ বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


এবং চিকিৎসক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সমন্য। সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও নির্দেশ 
দেন। পাঠাস্থচীকে প্রধানত: ছুটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়ঃ এক, যূলতত্বপাঠ, 
দুই, সামাজিক ও স্প্টিমূলক নান। কর্ম অনুষ্ঠান । 

(ছ) গ্যারী পরিকন্মন1 8 গাবী পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের ভাগ কলা 
হয় ছুটি ভাগে, একদল পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকে, আর একদল নান। প্রকার কর্ম 
ও ক্রীডাগষ্ঠানে ব্রতী হয়। এই সময় কর্ম ও ক্রীড়ার মধ্যে স্ত। কাঁটা, কাপড 
বোনাঃ মাছুর বোন, ব্যাগ তৈরি কর। প্রভৃতি নান। শিল্প কর্মে তাদেব নিযুক্ত 
কব। হু একটি দলে, মন্তণলে চলে পঠন-পাঠন । পর্যায়ক্রমে এক একদল 
এইভাবে একটি বিশেষ কর্মস্থচীতে নিযুক্ত থাকে । এই পরিকল্পনার বিশেষ তব 
এই ধে, সাধ। বিষ্ভাবতন জুডে সদাপর্বদ৷ একটা কর্মচঞ্চল আবহাঁওর1 বিরাজ করে 
এবং মনস্তাত্বিক দিক দ্রিমে কর্ম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর দারুণ রকমের 
কর্মপ্রেরণ! পেয়ে থাকে । 


(জ) ডল্টন পরিকল্মন।ঃ ডণ্টন পরিকল্পনায় এক একটি বক্ষ এক 
একটি বিষষের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। এই শ্রেণীকক্ষগুলি এক একটি বিষয়ের 
উপর গঠিত নানা আকর্ষণীয় উপকরণে সাজানে থাকে । যেমন, ইতিহাস কক্ষ, 
ভূগোল কক্ষ, বিজ্ঞান কক্ষ, শিল্প কক্ষ, সাহিত্য কক্ষ ইত্যাদি । পার্ক হাস্ট 
নামে এক বম্ণী ডন্টন নগরে এই পবিকল্পন। চালু কবেছিলেন বলে তার নামে 
এই পবিকল্পনা পরিচিত। এই পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীর। অতীত বিষয়ের জন্য 
নিদিষ্ট কক্ষে এক বিশেষ পরিবেশের মধ্যে কাজ করবাব স্থযোগ পায় । এখানে 
খিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিক্ষানানের প্রারভ্তে কোনো বিষয় ব্যাখ্য। করার পর কিছু 
নির্দিষ্ট পরনের কাজ দেন এবং শিক্ষার্থীর। সেই মন্থ্যায়ী কার্ধ সম্পাদন করলে পব 
নানারকমের চার্ট, মডেল, পঠনীয় পুস্তক, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির সাহায্যে কাজ করে। 
কলে, এই পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীব ভূমিকা অনুমন্ধিৎস্থ গবেষকের মতে।। এই 
জাতীয় পরিকল্পনার সুবিধা এই যে, নির্দিষ্ট বিষয়কক্ষে নানাধরনের বৈচিত্রাপূর্ণ 
সাঞ্জররঞ্জাম উপাদান উপকরণ সপ্নিবেশিত থাকার একটি বিশেষ “পরিমগ্লের' 
মধো নিজেদের জ্ঞান অর্জন ও স্বাধীন চিন্তাধার। প্রকাশের স্থযোগ থাকে । 

(ঝ) সেবাগ্রাম পদ্ধতি 2 মহাত্মা গাঙ্গী প্রবতিত পদ্ধতিকে বলা যায় 
সেবাগ্রাম পদ্ধতি । পৃথিবীতে শিক্ষাসংক্রান্ত প্রপালীর ক্ষেত্রে এই সেবাগ্রাম 
পদ্ধতি একটি বিশেষ নংযোজন বল। যায়। পাশ্চাত্য দেশে উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত- 


শিক্ষার বাস্তব প্রণালী ১২৩ 


প্রণালী নিয়ে যখন আমাদের মন ভারাক্রান্ত, সেই সময় মহাত্সা গান্ধী ভারতের 
বিশেষ পরিবেশে এই উপায় সংযোজন1 করে বিল্ময় স্থষ্ট্রি করেছিলেন । তার 
এই পদ্ধত্তির অপর নাম ওয়ার্ধা পরিকল্পনা । তিনি একটি মাত্র শিল্প অর্থাৎ 
চরকাকে মূল কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করে শিল্পকেন্দ্রিক পঠন-পাঠনের নীতি উদ্ভাবন 
করেন। তার এই পদ্ধতি অন্থবন্ধ নীতির অন্থগামী। এর ফলে একটি কেন্দ্র 
থেকে শুরু কবে বিষয় থেকে বিষয়াস্তরে গিয়ে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি কর! যায় । 
অন্গবন্ধের মধা দিয়ে শিক্ষার বিভিন্ন দিকের সমবায় ঘটে । একটি শিক্পের জ্ঞান 
থেকে শিক্ষার্থী সাহিতা, ইতিহাস, ভূগোল, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি 
বিষয়েব জ্ঞান 'মর্জন করতে পারে এবং বিভিন্ন জ্ঞানের প্রবাহের মধো একটি 
সাধারণ সমন্বয় খুঁজে পেতে পারে। এই পরিকল্পনায় বাধ্যতামূলক অবৈতনিক 
শিক্ষা, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, নির্দিষ্ট একটি কুটির শিল্পকে কেন্দ্র করে 
উৎপাদনাত্বক তথ স্থজপাত্বক কর্মের আয়োজন, সত্য ও অহিংসাকে চরিত্র 
গঠনের নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে । বুনিয়াদি শিক্ষা এই পরিকল্পনারই 
অংশ। আসলে মহাস্বাজী উৎপাদনাস্ক স্টিধর্মী এবং জাতীয় ও নৈতিক 
আদর্শের প্রাথমিক বুনিয়াঁদী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন যা জাতির 
শিক্ষাদীক্ষ। চরিত্র গঠন ও জীবিকা অর্জনের ভিত হিসেবে গড়ে উঠে। এর 
পরে স্যার জন সার্জেপ্ট একটি মূল শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষাধারার পরিবর্তে “কর্মকেন্দ্রিক? 
শিক্ষার কথা জোর দিয়েছিলেন । 


উপরোক্ত এইসব পদ্ধতিগত আলোচনা থেকে একট। জিনিস স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে যে, আধুনিক যুগের শিক্ষার কাজ কখনো চিরাচরিত ধারায় 
শিক্ষক-শিক্ষার্থীঁবিষয়ধমর্শ হতে পারে না__তাকে অবশ্যই হতে হবে 
উদ্দেশ্ঠামুখী, পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক, বাস্তব অভিজ্ঞতার অনুসারী এবং 
বিজ্ঞানসম্মত । শিক্ষাকে মৌলিক ধর্মে রূপান্তরিত করতে গেলে চাই 
বিশেষ ধরনের শিক্ষাগত পরিবেশে বিশেষ বিশেষ ধরনের আয়োজন, 
অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকাণ্ড। ফলে, আধুনিক শিক্ষাদান অবশ্যই হবে 
কর্মকেন্দ্রিক এবং জীবনকেন্দ্রিক । এই দৃষ্টিভক্ষিতে সমন্তাধর্মী উদ্দেস্মুখী 
কর্মকেন্দ্িক শিক্ষাদানের জন্য প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য এবং প্রত্যেক কর্মস্থচীর জন্ত 
চাই স্থসংগঠিত পরিকল্পন। এবং তাকে বাস্তবে কার্ধকরী করার জন্ত স্ব আয়োজন । 


১২৪ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


উপরিবর্ণিত নানা পদ্ধতির মধ্যেই কোনো না কোনে! সাববত্তা আছে। 
এই সমস্ত পরিকল্পনার সারার্থকে কিভাবে শ্রেণীকক্ষে ও বিস্ভালয়ের নান! 
সহ-্পাঠযমূলক বা পাঠ্য বহির্ভূত কর্মস্থচীর সঙ্গে একই স্থত্রে গ্রথিত করা যায়, 
সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা! ও বাস্তব পরিকল্পনা দরকার । গতিশীল যুগের সঙ্গে পা 
ফেলে শিক্ষার আয়োজনকেও হতে হবে সমস্যাধর্মী ও গতিশীল । জ্ঞানবিজ্ঞানের 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে যেসব অভিনব আবিষ্কার হচ্ছে সেই সব 
আবিষ্কারের স্থত্ত্ গ্রহণ করতে হবে অন্ান্ত বিষয়ের ক্ষেত্রেও । এইভাবে বিভিন্ন 
জ্ঞানের সমবায়ে অনুবন্ধ প্রণালীতে মানুষের অজিত জ্ঞান আরে! কিছু অর্জনের 
পথে প্রসারিত হয়ে যাবে । শিক্ষাদানকে আকর্ষণীয়, চিস্তাকর্ষক, শিক্ষাপ্রদ 
করে তোলার জন্য এইসব বিজ্ঞানসম্মত ও মনন্তত্বসম্মত ,বীতিনীতি গ্রহণ করতে 
হবে আমাদের নিজের দেশের উপযোগী করেঃ তবেই তা সার্থক হবে। 


প্রশ্নাবলী 


১। ভারতের প্রাথমিক অথবা মাধ্যমিক অথবা উচ্চশিক্ষার কথ! 'বিশেধভাবে উল্লেখ করে 
তার লক্ষ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে পরিচয় দাও। 
২। ভারতের শিক্ষাতস্ত্বের সাধারণ বৈশিষ্টোর সঙ্গে বিদেশের যে কোনো দেশের সাদৃগ্ত ও 
বৈসাদৃশ্য দেখাও । 
৩। ভারতে অবৈতনিক ও বাধাতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সমহ্যা কি রকম এবং তার 
প্রতিকারের উপায় কি? 
&। ন্বাধীন ভারতের শিক্ষায় ইংরেজির স্থান কতখানি হওয়া উচিত ? 
৫। ওয়ার্ধ। ও সার্জেন্ট পরিকল্পনায় প্রাথমিক তথা বুনিয়াদী শিক্ষার কি কি বৈশিষ্ট্য 
দেখানো হয়েছে? 
৬। প্রাথমিক অধব! মাধামিক পর্যায়ের পাঠ্যস্থচী কিভাবে নির্ণয় কর! যায়? 
৭। ভারনের প্রাথমিক ৰা মাধ্যমিক বা উচ্চশিক্ষার ক্রটিবিচাতি দেখাও এবং প্রতিকারের 
উপায় নির্দেশ করো। 
৮। নার্সারী ও শিগুশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না? 
*»। বৃত্তিগত শিক্ষার সঙ্গে মাধামিক শিক্ষার সম্পর্ক কতটুকু হওয়া উচিত ? 
১*। ভারতের শিক্ষাঙ্ষেত্রের মূল প্রবণতাগ্ডলি আলোচনা করো । 
১১। জাতীয় সংহতির জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দাও । 


অনষ্ন্ম পল্লিচ্চ্হে 
শিক্ষার উপাদান 


॥ শিক্ষার উপাদান ॥ 
॥১॥ 


বিভিন্ন যুগে বিভিক্নবকমের সামাজিক অবস্থার মধ্যে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্ঠ 
নির্ধারিত হয়েছিল বলেই এই বিভিন্নতা অনুসারে শিক্ষার উপাদান বা পাঠ্য 
বিষয়বস্তর 9 হেরফের ঘটেছিল | শিক্ষার বিষয়-সম্পদ ব| ভাব-সম্পদ কি ধরনের 
হবে বা হতে পারে সেইজন্য আলাপ আলোচনার অন্ত নেই। আমর] জানি, 
যুগের চাহিদা! ও প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার বিষয়বস্ত বা পঠনীয় বিষয়াবলীর 
নানারকম বৈচিত্র্য এসেছে । শিক্ষার ইতিহাস পধালোচনা করলে এই জিনিসটি 
আরে! স্পষ্টভাবে দেখা যায়। 

শিক্ষার অপরিহার্য উপাদান হিসেবে তিনটি জিনিন অবশ্তই স্বীকৃত হয়ে 
এসেছে-_-শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং বিষয়বস্তু বা শিক্ষার উপাদান। বর্তমান যুগ 
শিশু-শতাব্ধীর যুগ, তাই শিক্ষার্থীর মনস্তত্ব সম্পর্কে জান আহরণ না করলে 
কি ধরনের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীর পক্ষে কার্করী ও ফলপ্রদ হবে তা 
নির্ণয় কর! যাবে না। এইজন্য আধুনিক শিক্ষাবিদ ও মনস্তত্ববিদ্গণ শিক্ষার্থীর 
ঠাহিদা, আশা-আকাঙ্থা, প্রবৃত্তি কামনা, আবেগ, ভাবানুভূতি ইত্যাদি সবকিছু 
অন্থধাবন করে শিক্ষার্থীর রুচি, প্রবণতাঃ অন্গরাগ যোগ্যতা, ক্ষমতা ইত্যাদি 
সবকিছুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার মতে। শিক্ষার উপাদান বেছে নেওয়ার 
পক্ষপাতী। এযুগে জ্ঞানের বিভিন্নতা বা বৈচিত্রের সীম! পরিসীম৷ নেই। 
যুগ সমস্ত। দিনে দিনে গটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে । এই অবস্থায় জানরাজ্যের 
বিস্তৃত এলাক। থেকে শিক্ষার্থীর চাহিদা মতে স্থনির্বাচিত বিষয়াবলী নির্ধারণ 
কর! সত্যই কঠিন কাজ। অথচ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে 
মানবজাতির অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ফসল সঞ্চারিত করতে হবে এবং শিক্ষার্থীকে 
যুগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তার বাত্তিত্ব লংগঠন করতে হবে ও সামাজিক চাহিদা 
পুরণ করতে হবে । এইসব বিবেচনা করেই শিক্ষার উপাদান নির্ণয় করতে হবে 
শিক্ষার স্বার্থে, সে বিষয়ে কোনে। সন্দেহ নেই । 

মানুষ অভিজ্ঞতা আহরণ করে প্রধানতঃ তিণটি ক্ষেত্র থেকে--প্রাকৃতিক 
সামাজিক ও আধ্যাত্সিক দিক থেকে । প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নংশ্রবের ফলে 


১২৮ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


যে অভিজ্ঞত। মানুষ অর্জন করে, শিক্ষার মধ্য দিয়ে সেই অভিজ্ঞতা বাচিয়ে 
রাখার চেষ্টা হয়। 

এই পর্যায়ের মধ্যে পড়ে প্রাক্তিক বিজ্ঞান, প্ররুতিপাঠ জাতীয় বিষয়াবলী । 
সমাজেব সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষষের মধ্যে পড়ে লমাজপাঠ, সমাজবিজ্ঞান 
ইতিহাস, ভূগোল, সাছিতা, কলাচর্গ প্রভৃতি । আমাদের আধ্যাত্মিক সত্তার 
সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অভিজ্ঞতা আহরণের ক্ষেত্র হোলো ধর্ম, দর্শন, নীতিশাস্তরপ্রত্ৃতি। 
যুগ যুগ ধরে মানুষ নানারকমের জ্ঞান আহরণ করে এসেছে । তার সেই কৃষ্টি ও 
সংস্কৃতিকে সে কাচিয়ে রাখতে চেয়েছে সামাজিক মাধ্যমের সাহায্যে । শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান সেই ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান । মানব জাতির পুপ্ধীরুত সংস্কৃতির 
মধ্যে অবগাহণ কর! মানুষের একধরনের স্বভাবকর্ম | সংস্কৃতি, ইতিহাস, সভ্যতা, 
কুষ্টি প্রভৃতিব মধ্য দিযে যে মানবাত্বার শ্রেষ্ঠতম আকুতির প্রকাশ লক্ষ্য কর! 
ধায়, তাকে শিক্ষার অপবিহার্ধ উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা বিধেষ। সেই 
অভিজ্ঞতাকে পরবতাঁ বংশধরদের মধ্যে সংক্রামিত কর] দরকার হয। এইভাবেই 
মানবসভ্যতা এক অব্যাহত ধারাষ প্রবাহিত হতে থাকে । 

ইতিহাসের পাতায় কখনো কোনদিন সম্পূর্ণ নতুনের আবির্ভাব হয না। 
যাকিছু আবিষ্কার তার মূলে পূর্ব আবিষ্কারেবই জের। তাছাড়া, সামাজিক 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে, 
মানুষে মানুষে সম্পর্ক ব৷ সামাঞ্জিক সম্পর্ক নিত্যই পরিবতিত হুচ্ছে এবং 
জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাগ্ারে নিত্য নতুন নতুন সম্পদ শঞ্চিত হচ্ছে যার সঙ্গে মানব 
জাতির ক্রমোন্গতির একটি ধারাবাহিকতা আছে। এই সমস্ত বিষয়ে ঘেমন 
একটি সাধারণ জ্ঞান ব| মনোভাব অর্জন কর। দরকার, তেমনি যুগের দাবীতে 
জ্ঞানের এক একটি রাজ্যে বিশেষজ্ঞ হওয়ার দাবী উপেক্ষা! করা যায় না। 

এর ফলে শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার উপাদান হিসাবে যেমন প্রয়োজন সমগ্র 
মূল্যবোধের সাধারণ প্রাণকেন্দ্রটিকে জানা, তেমনি প্রয়োজন জ্ঞানরাজ্যের এক 
একটি বিভাগের শাখা প্রশাখার এক একটি বিশেষ দিক বা সমস্ত লম্পর্কে বিশেষ 
ধরনের জ্ঞান অর্জন কর! । প্রাচীন আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মৃল্যমান যুগ 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্জে ভেঙে চুরমার হচ্ছে বলে যেমন পৃথিবীতে দেখ। দিয়েছে 
একধরনের আধ্যাক্ষিক সংকট, তেমনি বিজ্ঞানের মানবিক মূল্য বথার্থভাকে 
উপলব্ধি না করার অন্য আধুনিক যুগে এসেছে এক নিদারুণ (নৈতিক সংকট । 


শিক্ষার উপাদান ১২৯ 


এই পরিপ্রেক্ষিতে মানবিক বিভ্ভা, বিজ্ঞান কারিগরী, পারস্পরিক সহযোগিতা" 
মূলক অন্ধান ইত্যাদি বিষয়ে নতুন বীতিতে শিক্ষার উপাদান নির্ণয়ের 
প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে । অবিশ্বাস ও মূলাবোধের অবলুষ্ডির যুগে জাতিতে 
জাতিতে শ্রদ্ধ।! ও সমঝোতা গড়ে তোলার জন্য বিভিজ্জ জাতি ও ধর্মের সাহিত্য, 
ইতিহাস, রাজনীতি, ধর্মনীতি, দর্শন প্রভৃতি বিষয়েব পারস্পরিক আদান-প্রদান 
জরুরি হয়ে পডেছে। 

এইসব নানা কারণে আধুনিক যুগের শিক্ষার উপাদান তথা পাঠাবিষয় 
অনেক বেশি জটিল ও সমস্তাধর্মী হয়ে পডেছে । 

শিক্ষাবিদ্দের উপর এসেছে এক বিশেষ ধরনের দায়িত্ব কেননা, কি কি 
বিষয়বস্ত শিক্ষার অপরিহার্য বিষয় হবে এবং কোন্‌ বিষয় কোন্‌ স্তরে পঠন-পাঠন 
হবে এসব দিক বিজ্ঞানসম্মত ও মনম্তত্বসম্মতভাবে না হলে শিক্ষাক্ষেত্রে বিপধয় 
অবশ্তস্তাবী। আর শিক্ষার বিপষয় মানে মানব সংস্কৃতির অপমৃত্যু । 


॥ ২ ॥ 


পাঠ্যসুচী নির্ধারণের নীতি 


আভিধানিক অর্থে পাঠ্যস্থচী বলতে বোঝায় কোনো এক নিদিষ্ট শিক্ষার 
পর্যায়ের জন্য শিক্ষার্থীদেব উপযোগী বিষয়াবলী । আবার পাঠাস্থচী বলতে 
বোঝায় বিস্তৃত ক্ষেত্রের উপযোগী এক স্থনির্বাচিত বিষয়াবলী, বিশেষ ধরনের 
শিক্ষার উপাদান এবং সমাজজীবনের জন্য নির্বাচিত শিক্ষাপ্রদ অভিজ্ঞতার 
ঞিনিল। জ্ঞানের বৈচিত্র স্থষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এমন বিষয়াবলী নির্বাচিত করতে 
হয় ব। শিক্ষার্থীর জীবনসমন্তার নান। দিক সম্পর্কে বাবহারিকভাবে ও মাননিক- 
ভাবে একটি প্রস্ততি গড়ে তুলতে পারে। 

বিষয়াবলীর উপাদান বিশেষভাবে সতর্কভাবে নির্বাচিত করতে হবে এবং 
মেই নির্বাচন ষেন স্থুনির্বাচিত ও স্থসংগগিত নির্বাচন হয়। তাছাড়া, বিস্ভালয়ে 
সকলের দিকে লক্ষা রেখে বহুমুখী বিষয়াবলীর ব্যবস্থা করতে হয়। কেননা, 
সকলের রুচি, প্রবণতা ও অনুরাগ একরফমের নয় | লকলের মাঁনমিক ক্ষমত। 
একরকম নয় । মেধাবী, উচ্চ মেধাবী, সাধারণ, অতি-সাধারণ সকল ত্তরেন 
শিক্ষার্থাদের দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠাস্থচী নির্ণর করতে হয়। লমাজজীবনের 

কট 
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কোন্‌ কোন্‌ অভিজ্ঞত। কাচিয়ে রাখতে হয়, ণতুন নতুন কোন্‌ কোন্‌ অভিজ্ঞতাকে 
সংগঠিত করতে হয়, ভাবাকালের জন্য কি কি ধরনের মানসিক প্রস্ততি প্রয়োজন, 
এইসব বিষয লক্ষ্য রেখে পাঠ্যবিষয় নির্ণয় কব প্রয়োজন আছে। 

পাপ্সিনান বলেছিলেন, পাঠান্ুচী এমন হবে যার মধ্যে জীবনের আদর্শ 
প্রতিফলিত হবে। অর্থাৎ, জীবনধর্মী পাঠ্য বিষয় নির্বাচন কব! দরকার । তার 
মতে, প্রত্যেক শিক্ষার পরিকল্পনার তলদেণখে শাজ করে একটা বাস্তব দর্শন ঘা 
জীবনের প্রতোকটি বিন্ুকেই অবশ্ঠই স্পর্শ করে। জীবনের সঙ্গে বিষয়বস্তর 
অভিম্নতার দ্রিক বিবেচনা করে পা্যস্থচীর যথার্থ সংজ্ঞ। নির্দেশ করতে হয়। 
যেসব জিনিস অকেজো, প্রাণহীন, যুগের চাহিদার একান্ত অনুপযুক্ত সেগুলি 
সযত্বে পরিহার করে মাঁনৰ সংস্কৃতির মূল প্রবাহ ধারা থেকে মূলাবান সাধারণ 
চিন্তাক্োতকে বেছে নিতে হয় খুব সতর্কতাব সঙ্গে আবার যুগ চাহিদাব নামে 
মূলাবোধের অবক্ষষ যেন প্রশ্রয় ন৷ পায় সেদিকেও রাখতে হয় সতর্ক দৃষ্টি। 


॥৩ ॥ 


আদর্শবাদী শিক্ষাবিদের! শিক্ষার পাঠক্রমকে যুগ যুগান্তের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিব 
উপর প্রতিষ্ঠা চান এবং সেজন্ত এর! মানুষের আধ্যাত্মিক সম্পদ ও বস্তুগত 
চাহিদার প্রতি উপেক্ষ। প্রদর্শন করে ভাবময় সত্তার বিকাশ সাধনে বেশি তৎপর 
হন। সংস্কৃতির আবহমান ধারায় যে সব মূল্যবোধ সার্বজনীন সেগুলিকে এরা 
পাঠ্যস্থচীর অন্তভূক্ত করতে চান। 

উত্তরাধিকার সুত্রে যেজ্ঞান মাগ্রষের কাছে এসেছে তাকে আহরণ করে 
সংস্কৃতিমুখী মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এরা পঠন পাঠন প্রক্রিয়ার পক্ষপাতী। 
আদর্শবাদীদের মধ্যে একদল ধার| নয়া-সাদর্শবাদী হিনেবে চিহ্নিত তারা 
পাঠ্যস্থচীকে ভাগ করতে চেয়েছেন তিনটি পর্যায়ে প্রাকৃতিক, সামাজিক ও 
আধ্যাত্মিক ভাগ অন্গসারে | 

রাধারুষণ কমিশন এই দৃষ্টিতেই পাঠ্যস্থচীর তিনটি পর্যায় ভাগ করে 
দেখিয়েছেন, প্রাকৃতিক পর্ধায়ে বিজ্ঞান, কারিগরী প্রমুখ বিস্তা প্রভৃতি, সামাজিক 
পর্যায়ে ইতিহাস, পৌরবিজ্ঞান, অর্থনীতিঃ সমাজবিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্, সমাঞ্জ-দশন, 
স্বগোল প্রভৃতি এবং আধ্যাত্মিক পধায়ে হুস্কশিল্প, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি বিষয়াবলীফে 
অন্তভূক্ত কর। যায়। 
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মানুষকে যদি প্রকৃত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয় তাহলে এই 
কমিশনের বিবেচনায় এই তিনটি পর্যায়ের শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করতে হবে এবং 
এই তিনটি পর্যায়ের সামগ্রিক ধারণ! প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই গ্রহণ করতে হবে 
নতুবা সংস্কৃতি ও যুগমৃল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকূত মানুষ গড়ে উঠবে না। 

প্রয়োগবাদী দার্শনিকের! মান্থষের উপযষোজন শক্ষির বিকাশ সাধনকে 
গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন এবং সেইজন্য আধুনিক যুগের প্রয়োঙ্গন অনুযায়ী 
বিশেষজ্ঞ গড়ে তোলার বিষয়বস্তর উপর জোর দেন। জ্ঞানের বিস্তৃত রাজা 
থেকে জ্ঞান আহরণের নীতিতে এদের আস্থা নেই। অথচ জ্ঞানরাজোর 
বিস্ততি খেকেই জান আহরণ না করলে চলে ন|। কোন বিষয়ে কখনে। 
একেবারে খাটি বা নিখুত বিশেষজ্ঞ হওয়াও সম্ভব নয় । কোনো একটি বিষয়ে 
বিশেব দক্ষত1 অর্জন করলেও তার দ্বার। সামাজিক উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হয় না। তাই, 
বিভিন্ন বিষয়ে একট! সাধারণ জান অর্জন করতেই হয় । কোন দিনই মান্থষের 
পক্ষে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয় কিন্তু তবুও পরিপূর্ণতার আদর্শের দিকে ছুটে 
চলাই মানুষের আশাআকাজ্ষ।। তাই, আদর্শবাদ থেকে যে প্রেরণা পাওয়া 
ধায়, প্রয়োগবাদ থেকে সে প্রেরণ। বা উদ্দীপন। পাওয়া যায় না। প্রয়োগবাদী 
ঘেন নিছক এক প্রয়োজনমাফিক দর্শন। প্রয়োজনের উ্ধেও মান্ষের যে একটা 
আকাঙ্ষা আছে নে সম্পর্কে প্রয়োগবাদ উদ্দেশ্ত নয়। প্রয়োগবাদ বিশ্লেষণ 
করলে আরো! দেখা যায়, এব প্রয়োজনবাদের উপর বিশ্বাস রেখে শুধুমাত্র 
“প্রয়োজনীয় বস্তু” শিক্ষা দেবার উপর জোর দেন। আরিস্ততলের বিধান 
অনুযায়ী এ'রা প্রয়োজনমূখী, উদ্দেখ্টমুখী নয়। জন ভিউই জোর দিয়েছেন 
শিশ্ুকেন্দ্িক শিক্ষার উপরে, পুস্তক্ককেন্দ্িক শিক্ষার উপরে নয়। তিনি দেখিয়েছেন, 
শিশুর ক্ষমতা আছে মূল্যবোধ স্থৃষ্টি করবার, এমনকি তাকে পুণর্গঠিত করবার । 
শিশুর কিছু কিছু স্বাভাবিক অন্থরাগের কথা কেউ কেউ বলেছেন। শিশ্তর ভাষা 
শিক্ষা সম্পর্কে অনুরাগ, বস্ত স্থপ্টি করার আকাজক্ষা, বন্ত অস্সন্ধান করার 
আকাজ্ষা, সৌন্দর্য প্রকাঁশ করবার ক্ষমত। অনেকখানি তার শ্বভাবধর্মের মধ্যেই 
পড়ে। অতএব শিশু মনস্তত্বের এই দিকটির উপর নির্ভর করে শিক্ষাকে করতে 
হবে শিশুকেন্দ্রিক, পাঠ্যবিষয়কেন্দিক নয় । 

জন ডিউই ও পাপিনান পাঠ্যস্থচীকে সেইঙ্গন্ত গতিশীল করতে চেয়েছেন 
এবং শিশুর হ্বভাবধর্মকে, তার রুচি ও অনুরাগকে বেশি প্রাধান্ত দিয়েছেন । 
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প্রয়োগবাদীরা মানুষের প্রয়োজন অন্থসারে শিক্ষণীয় বিষয়কে শিক্ষার বিষয়বন্ 
করতে চান | এইজন্ত তার। কোনো স্থুনিরিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ করতে চান ন! 
তাদের মতে মানুষের বন্ুরকমের বৈচিত্রাপূর্ণ অভিজ্ঞতা আহবণের ক্ষেত্র হোলে 
শিক্ষা । শিশু তার বিচিত্র অভিজ্ঞত৷ আহরণ করবে কোনো সংকীর্ণ পরিসর 
থেকে নয়। পরিবেশ নানা রকমেরই হতে পারে ঘথা--প্রারুতিক, সামাজিক, 
অর্থনৈতিক, আধাত্মিক ইত্যাদি । শিক্ষার্থী সব রকম পরিবেশ থেকেই জ্ঞান 
আহরণ করে। এইজন্য প্রয়োগবাদীর! শিক্ষার পাঠক্রমকে গতিশীল করতে 
চেয়েছেন এবং শিশুর সক্রিয় কর্মপন্থার উপর আস্থ। প্রকাশ করে উদ্দেশ্যমূলক 
জ্ঞানার্জনের পথ নির্দেশ করেছেন । এদের বিবেচনায়, নানা সক্ক্রির কর্মের 
মাধামে অভিজ্ঞতা আহরণই শিক্ষার মুখ্য কথ।। 

জন ডিউই শিক্ষাকে চেয়েছেন অভিজ্ঞতা -কেন্দ্রিক কর্ম হিলেবে, অভিজ্ঞতার 
মধা দিয়ে, অভিজ্ঞতার দ্বারা» অভিজ্ঞতার ভেতরে শিক্ষা! গ্রহণ করাই শিক্ষার 
কাজ বলে মনে করেছেন । শেষপর্যন্ত প্রয়োগবাদীর। জ্ঞানেব বৈচিত্র্য হ্বাকার 
করেছেন দেখা ঘায় কিন্তু কোনে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী বিষয়াবলী নিদিষ্ট ন। 
করায় শিক্ষাক্ষেত্রে কি কি মুখ্য কর্মধারা অন্থসরণ করা৷ যেতে পারে সে সম্পর্কে 
কোনে নিয়মনীতি অনুসরণ করা যায় ন।। 

প্রকৃতিবাদ্দীর1 বা! মানুষের বর্তমান অভিজ্ঞতাকেই শুধু শ্বীকার করেন' 
বর্তমানের চাহিদা পূরণের দিকেই তাদের লক্ষা। কোনে। সুনির্দিষ্ট পাঠ্য স্থচী 
এ'রা প্রবর্তন করতে চান নি। প্রকৃতিবাদী দার্শসিক রশোর মতে, স্যষ্টির 
পৃষ্ঠায় যা লিখিত আছে তার ভেতব থেকেই শিক্ষার্থীর জ্ঞান আহরণ করবে। 
স্থষ্র হাত মুক্ত ও নিষ্কলুষ । মানুষ তাকে ক্রেদাক্ত করেছে সামাজিক বিধান 
সৃষ্টি করে। 

প্রকৃতিবাদীর। প্রাচীন কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে স্বীকার করেন না। এর ফলে 
শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হয় মান্থষের পুর।তন বিচিত্র বন্থমুখী অভিজ্ঞতার সম্পদ থেকে। 
শুধু তাই নয়, স্ম্পষ্ট বর্তমানের দিকে প্রবল ঝেক থাকে বলে এরা ভবিস্তের 
কথা বেমালুম ভূলে ধান । কোনো দুরদৃষ্টি না নিয়ে শুধু মাত্র বর্তমানকে নিয়েই 
এর কাঞ্জ কারবার করতে চান । বর্তমানকে অতিক্রম করে ভবিস্ততের দিকে 
এগিয়ে যাওয়ার কোনে। দূরদৃষ্টি এই মতবাদের মধো নেই । তবে এইটুকু ক্বীকার 
করা যায়, এই মত শিক্ষার্থীর স্বাধীন, স্বতঃক্ফর্ত, স্বাভাবিক বিকাশ সাধনকে 
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স্বীকার করেছে এবং প্রকৃতির অভ্যন্তর থেকে খোলা চোখ নিয়ে খোলা মন নিয়ে 
উপাদান আহরণের নীতি অন্থমরণ করেছে বলে এর সাহাধ্যে শিক্ষারথীর' 
অন্রসন্ধিৎস্থ হয়ে উঠতে পাবে। 

মানবতাবাদী শিক্ষা-দার্শনিকেরা শিক্ষার বিষয়বস্ত হিসেবে মানবধম 
বেষয়াবলী অন্তু ক্তের পক্ষপাতী | তারা মানুষের যাবতীয় বোধ ও অভিলাষবে 
প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন । এই মতবাদ ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের শেষপাদে 
এমন তীব্র রূপ নিয়েছিল যার মধ্যে এইসব শিক্ষ। দাশশনিকর। শিক্ষার মধে 
ক্যাসিকাল বিষয়কে খুবই প্রাধান্য দিয়েছিলেন এই উচ্গেস্টে ঘে, এর দ্বারা 
গানবধমাঁত! জাগ্রত করা যায় । 

বর্তমান যুগেও মানবধমী বিষয়াবলীর গুরুত্ব হান পায়নি। বিজ্ঞানের 
কল্যাণে যখন প্রত্যেক মানুষ তার রুচি ও চাহিদা অনুসারে বিশেষজ্ঞ হওয়ার 
শিক্ষার জন্য উন্মুখ, তখন কিছু-নাঁকিছু সাধারণ বা মানবধমী শিক্ষার হু 
পৰিকল্পনা না থাকলে ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, শিক্ষা, ইতিহান, কৃষি ও সংস্কৃতির 
.কানে। মূল্য থাকে না, মানুষ হয়ে যায় নিছক যন্ত্রের ক্রীতদাস । স্বাধীন 
ভারতে তাই দেখ। গেছে, মাধ্যমিক শিক্ষ'বব্যবস্থায় মানবধর্মী বিষয়াবলীকে মূল 
বা কোর এবং এঁচ্ছিক বিষয়াবলী হিসেবে বিভক্ত করে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা । 

মানবধ্ী বিষয়াবলী মানুষকে যাক্তিফ হতে না দিয়ে তার মধ্যে মানবতা" 
বোধ জাগ্রত করবার প্রেরণা দেয় কিন্তু আবার শুধুমাত্র মানবধমী বিষয়াবলী 
গুরুত্ব পেলে বর্তমান যুগের চাহিদা ও মৃলাবোধের প্রতি স্থবিচার করা 
হয় না বলে শিক্ষাকে কিভাবে একসঙ্গে মানবধর্মী, সংস্কতিমুখী, বিজ্ঞান ও 
প্রয়োগধর্মী করা ধায়, অন্তত মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত একটি সাধারণ স্তরে, সেই 
রকম চিন্তাভাবন। আমাদের দেশের বিভিন্ন কমিশন পর্যালোচন। করে দেখেছেন 
দেখ। যায়। 

বস্তবাদী শিক্ষা-দার্শনিকেরা বর্তমান চাহিদা ও অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব দেন 
এবং শিক্ষার উপাদান হিসেবে বিজ্ঞানধর্মী ও মানবধর্মী বিষয়াবলীকে অস্তূক্তি 
করার পক্ষে মত দেন। তবে তারা বলেন, জগতের স্থথশীস্তির জন্যই ভাষা, 
সাহিত্য, ভূগোল, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি মানবধর্মী বিষয় অধ্যয়ন করা যেতে 
পারে, চিরন্তন মূল্যবোধের ধারণ। নিয়ে নয়। কোনে। প্রকার গুড় আধ্যাত্িক 
তাৎপর্ধ নিয়ে তীরা এইসব বিষয় পঠন-পাঠনের পক্ষপাতী লন। €র্তার 


১৩৪ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


পাঠ্যস্থচীর মধ্যে ইহ্‌কালের কল্যাণ ও প্রয়োজন শাস্তির আদর্শ উপযোগী 
মানবকল্যাণধর্মী বিষয়াবলীকে পাঠ্যতালিকার অস্ততৃক্তি করতে চেয়েছেন ।১৬ 


॥৪8॥ 


পাঠ্যস্থচী নির্ণয়েব মনস্তাত্বিক ভিত্তিভূমি আলোচনায় শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা 
এঁতিহাসিক ধারা সম্পর্কে কিছু প্রসঙ্গ উত্থাপন কর! দরকার | প্রাচীন ভারতে 
পঠন, আলোচনা? মনন ও অভ্যাসকে শিক্ষাপদ্ধাতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল 
এবং শিক্ষার্থীকেই শিক্ষাকার্ধে অধিকতর অংশ গ্রহণ করতে হোতো।। প্রাচীন 
গ্রীসেও পাঠ, আলোচনা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষা লাভ কবতে 
হোতে।। কিন্তু পরবর্তাকালে শিক্ষার ইতিহাসে “দখা যায় মানবতাবাদী ও 
শৃঙ্খলাবাদীদের দাপটে শিক্ষা নিতান্তই অর্থহীন, বিষয় সর্বস্ব, গতান্থগতিক হয়ে 
পড়েছিল । 
ফবামী দার্শনিক রুশোই সর্বপ্রথম তীর “নঞ্থক" শিক্ষানীতির মাধ্যমে 
শিক্ষার্থীকে শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত কবে তোলার জন্য পুস্তক ব| শিক্ষক উভয়ের 
স্থান গৌণ কবে দেখে শিক্ষার্থীর শ্বাভাবিক প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকৃতির সংস্পর্শে 
অভিজ্ঞতা অর্জনকে থুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বলে গণ্য করেন। 
প্রেটোর মধো আমবা পেয়েছিলার্ম তিনি চগার চেয়ে স্বাভাবিক শিক্ষাকে 
গুরুত্ব দিযেছিলেন | তার মতে, শিক্ষার কাজ হোলে অন্তস্থিত প্রকৃতিকে 
শুশ্রষ। কবা একং এইজন্তই শিক্ষার আয়োজন । আমবা দেখতে পাই, দেশ- 
বিদেশেব শিক্ষাপ্ুরুগণ শিশু-কেন্ত্রিক শিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন। 
আধুনিক শিক্ষায় মনম্তত্বের প্রভাবে শিক্ষার্থীর উপর অধিক প্রাধান্য দেখানে। 
হচ্ছে। এখন শিক্ষককে শিক্ষার্থীর ব্যবহাব, রুচি, প্রবণত। প্রতৃতি সবকিছু জেনে 
নিতে হয়। শিক্ষার্থীব আশা-আাকাত্থা, হাবভাব, চালচলন, মানসিক সম্পদ, 
পরিবেশ ইত্যাদি সবকিছু সম্বন্ধে শিক্ষকের পরিষ্কার ধারণা থাকা চাই। শিক্ষক 
সোভিয়েত রাশিয়ার বস্বাছী দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষাকে 'পলিটেকনিক্যাল' আদর্শে গড়ে তোল' 
হয়েছে এমনভাবে যার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার সাধারণ স্তরে শিক্ষার্থীর মানবধমী ও বিজ্ঞান 
প্রযুক্তিধমী শিক্ষার মধ্য দিয়ে একটি দৃঢ় প্রাথমিক যানসিক প্রস্তুতি নিয়ে পরবর্তী শিক্ষার পধায়ে 
যেতে পারছে । এই পরিকল্পনার মাধ্যমে মানুষকে জগৎ ও জীবনের উপযোগী করে সকল প্রকার 
অভিজ্ঞত1 অর্জনে গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে । 
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ঘদি তা না জানেন, তাহলে তার পক্ষে শিক্ষাদান করা কঠিন ব্যাপার। আধুনিক 
শিক্ষায় শিক্ষাদানের চেয়ে শিক্ষার অর্থ আরো ব্যাপক এবং বনুবিস্তঁত। তাই, 
শিক্ষককে জানতে হয় শিক্ষার্থ কোন্‌ পরিণতির দিকে অগ্রসর হবে সেই 
পটভূমিক!। 

মস্তেসরী শিশুকে ইন্দ্রিয়ানভৃতি শিক্ষণের মধা দিয়ে শিক্ষাদান করতে 
চেয়েছেন । এই নীতি রুশোর নীতির অবশ্ঠম্তাবী ফল। রুশো বলেছিলেন, 
শিক্ষাকে প্রক্ষোভমূলক বা। ভাবধারামূলক হতে হবে। শিক্ষার ভাবগত বিকাশ 
লক্ষ্য করতে হবে দেখতে হবে জ্ঞান ও মহত্ব পরম্পর বিচ্ছিন্ন নয়। তিনি 
সেইজন্য শিক্ষার্থীর সহজাত প্রবৃত্তির উদ্গতিসাধন চেয়েছেন । এইজন্য নানা 
ধরনের সহ-পাঠ্যস্চীর প্রয়োজনীয়তা শিক্ষানীতি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে 
আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে। মস্তেসরী ইন্জিগুলির শিক্ষণের কথ! বলেছেন কেননা, 
এরই মধা দিয়ে শিশুর পক্ষে পাবিপাশ্থিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন সহজ হুয়। 
ইন্দিয়বৃত্বিকে সর্বপ্রথম অভিজ্ঞতা আহরণের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা প্রয়োজন । 

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মন্তেসরী, ফ্রোয়েবেল প্রমূখ শিক্ষাবিদেরা আধুনিক 
শিক্ষানীতি 'ক্রীড়াত্বক অন্তরঙ্গ পরিবেশের স্থপাবিশ করেছেন। আধুনিক 
নীতিতে শিশুর উপর কোন কিছু জোর করিয়ে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। শিক্ষা 
হৰে শিক্ষার্থীর স্বাধীনভাবে অঙ্জিত অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক । জন ডিউই এই নীতির 
কথ। বারবার বলেছেন। 

থর্ন ডাইফের বক্তবা, বারংবার আবৃত্তি করিরে শিক্ষার্থীদের শাস্তি ও 
পুরফারের আনন্দ-বেদন। সঞ্চার করে শিক্ষ। দিলে ভালো হয়। কিন্ত এই বক্তব্য 
আধুনিক শিক্ষাতত্বের নীতি অনুলারী নয়। শিক্ষাকে হতে হবে চাহিদা-ভিত্তিক । 
শিক্ষ। গ্রহণের ইচ্ছ। জাগত করার জন্য চাই পারিপাস্বিক আয়োজন । শিক্ষার্থা 
ষে ধরনের অভিজ্ঞত। আহরণ করে এবং অর্জন করতে পারে সেই দিক লক্ষা রেখে 
শিক্ষক তাকে সাহায্য করতে পারেন । 

মহামতি আরিম্ততল বলেছিলেন, ধীর শিশুকে শিক্ষা দেন তীর 
অভিভাবকের চেয়েও বেশি সম্মানিত হতে পারেন এইজন্তে ষেঃ পিত। মাতা 
প্রকৃত পক্ষে জন্ম দেন কিন্ত শিক্ষক শিক্ষ। দেন জীবন যাপনের কলাকৌশল । 
আধুনিক শিক্ষা সেই নীতি অনুসরণ করে শিক্ষককে বন্ধু, পথনির্দেশ ও 
দার্শনিকের ভূমিকা নেবার জন্য শিক্ষ।-মনন্ততুবিদ্গণ পরামর্শ দিয়েছেন । 


১৩৬ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


মনোবিজ্ঞান ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যের যে নীতির কথ। বলে তা শিশু- 
কেন্দ্রিক শিক্ষাদর্শের বিরোধী নয় । শ্ন্তনণিহিত ক্ষমতা ও আগ্রহের দিক দিয়ে 
শিক্ষার্ধাদের মধ্ো বাক্তিগত পার্থকা আছে । তাদের নিজ নিজ ক্ষমতা, আগ্রহ, 
দক্ষতা, অন্থুবাগ প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষার উপাদান নির্ণাত হওয়া চাই। 

সকল শিক্ষার্থীকে একই প্রকার খিক্ষ। দেওয়া উচিত হবে না। শিক্ষার্থীদের 
্বাভাবিক বিকাশ সাধনের জন্য বাক্কি-পার্থকোর নীতি অনুযায়ী শিক্ষার বিষয়বন্ত 
নির্বাচিত ও নির্ধারিত হওয়। যুক্তিসম্মত । পাসিনান এই দৃষ্টিতজিতেই শিক্ষাকে 
"ব্যক্তিত্বমপ্ডিত* এবং শিক্ষার্থীকে “সমাজমণ্ডিত” করার যে নীতি নির্ধারণ 
করেছিলেন তা মনোবিজ্ঞান সম্মত ও গ্রহণযোগ্য । তাঁর মতে, ব্যক্তিত্ব গড়ে 
ওঠে সামাজিক পরিবেশে যেখানে শিক্ষার্থীরা সাধারণভাবে একই অন্ধরাগ ও 
কর্মবৃত্তির মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। সেইজন্য চাই যুগ্ম কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে ব্যক্তি-পার্থক্য 
অনুযায়ী বিষয়াবলীরও বৈচিত্র | ব্যক্তির বাক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবেশ বা 
বংশগতি কার প্রভাব সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল, এ সম্বন্ধে বেশি কিছু সঠিকভাবে 


বলা যায় লা। 
তবে আধুনিক শিক্ষানীতি বংশগতি ও পরিবেশ উভয়েরই প্রভাব স্বীকার 


করে নিয়ে বলতে চায়, শিক্ষার্থী জন্মগ্রহণ করে একট জৈবিক উত্তক্াধিকার নিয়ে 
কিন্তু তাকে বেড়ে উঠতে হয় সামাজিক উত্তরাধিকারের মধ্য দিয়ে । একথা সত্য 
ষে, বিদ্যালয়কে কৃত্রিম ধরনের একটা সামাজিক পরিমগ্ডল স্থষ্টি করে নিতে হয় 
এবং সামাঞ্জিক সংগঠনের মধ্য দিয়ে বংশগতি ও আদিম উপাদানগুলিকে সমাজ- 
সম্মতভাবে পরিচালিত করতে হয় । 

স্যার্িফোর্ড দেখিয়েছেন, বংশগতি আসলে জৈবিক সতার অঙ্কুরে অবস্থিত 
সম্ভাবনা! সমূহের সমাহার । কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখ। যায়, মান্থষ যে ধরনের 
জৈবিক গুণাবলী, প্রবৃত্তি, বুদ্ধি, ক্ষমতা, আদিম উপাদান সঙ্গে করে বহন করে 
আহক না কেন, পরিবেশের প্রভাবে তার অনেকখানি সংশোধিত হয়ে অন্তর্ূপ 
নেয়। 

ডাশভেনপোর্ট দেখিয়েছেন, পরিবেশ আসলে এনে দেয় এক ধবনের উদ্দীপন৷ 
--সেই উদ্দীপনাতে প্রতিবেদন করার ক্ষমত। আসে শিক্ষার্থীর আদিম ক্ষমতা 
থেকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যবহার বা অভিজ্ঞত। জিনিসটা দাড়ায় এই ছুই শক্তিরই 
মিলিত ঘোগফলে । আমর! এইটুকু বুঝি, শিক্ষার্থার মধ্যে অনেক রকমের 


শিক্ষার উপাদান ১৩৭ 


সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে আছে যা তার পৈজ্রিক স্থত্র থেকে আহত জৈবিক 
গ্রণাবলী ছাডাও মানব জাতির গুণগত বৈশিষ্ট্যও, সেই সঙ্গে ঘদি পরিবেশের তব 
9 পবিচর্ধ। ষথার্থভাবে হতে পাবে, তাহলে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর নৰ 
কূপান্তব অবশ্ঠই সম্ভব | 

এই কাজে আধুনিক বিগ্যায়তুনের ভূমিকা নিছক জ্ঞান বিতরণের কেন্্র 
হিসেবে নয় । অফুরত্ত আনন্দ ও ম্বাধীনতার মধা দিয়ে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব ও 
সামাজিক বিকাশ সম্ভব করে তোলার জন্ে চাই বিশেষভাবে নির্বাচিত পাঠাস্থচী 
ও পাঠা্থচী বহিতূতি নানারকমের কর্মান্ষ্ঠান | 

এই প্রসঙ্গে ববীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেছিলেন-__ 
শিক্ষাকে দেয়াল দিয়া ঘিবিয়া, গেট রুদ্ধ করিয়। দিয়! দারোযান দিয়া পাহারা 
বসাইয়া, শাস্তি দ্বারা কণ্টকিত করিয়া» ঘন্টা দ্বারা তাড। দিয়া মানবজীবনের 
আবরস্তে একি নিবানন্দের স্থাষ্্ট করা হয়েছে । তিনি অন্য আরো। বলেছেন, 
শিশুদের নিজেদেব একটা সক্রিয় নিজ্ঞান মন আছে, গাছের মতোন তা পরিপার্ব 
“কে খাচ্ সংগ্রহ করতে পাবে । তাদের কাছে বেতের শাসন, নিয়মনীতি 
অন্থুশাসন অট্রালিক! সাঙ্গসরঞ্জামের চেয়ে এবং পাঠ্যপুস্তক ও শ্রেণী শিক্ষাদানের 
চিয়ে বেশি কার্ধকর হোলো পরিবেশের ভূমিকা । তিনি সেইজন্য শিক্ষার একটি 
বিশেষ পরিবেশ গঠনেব পক্ষপাতী ধার ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীরা পাবে আত্ম- 
বিকাশের স্বাধীনতা, আত্মার সংবেদনশীলতা, 'মনের দরদপূর্ণ সত্যিকারের 
স্বাধীনতা । তিনি সেইজন্য প্রাকৃতিক, সামাজিক ও আধ্যাক্সিক সভার সঙ্গে 
পরিপূর্ণ সঙ্গতি রেখে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও তার পঠন-পাঠন+ কার্ধাবলীর ধারা নির্ণয় 
কবতে চেয়েছিলেন, া আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান সম্মত বীতি। সম্পূর্ণতা 
অর্জনের জন্য তিনি চেয়েছেন আদিম স্বভাবের মতো উচ্ছল প্রাণপ্রবাহ এবং 
মানসিক দিক দিয়ে সভ্যভব্য হওয়ার নীতিকে, যার ফলে মাছষ মানসিক দিক 
দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে পারে, মান্থষের সঙ্গে হতে পারে একাস্তই 
মানবিক ও সামাজিক | 

আমরা জানি, জন ডিউই শিক্ষার বিষয়ধস্তর উপর জোর না দিয়ে শিক্ষার 
উপাদান ব। উপাত্ত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন শিশু ব! শিক্ষার্থীকে এবং তান 
কর্মবৃত্তিকে | তাঁর মতে, শিক্ষার্থীর জীবনে নানাধরনের কর্মবৃত্িই মৃখ্য জিনিস । 
নানারকমের কর্ অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করে শিক্ষা আহরণের 


১৩৮ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


স্থযোগ দিতে হবে । তিনি আবে! দেখিয়েছেন, শিক্ষার্থী মধ্যে কিছু ঝেোক 
বা প্রধণতা আছে, সে কিছু কৃষ্টি করতে চায়, কিছু অনুধাবন করতে চায়, 
সামাজিক মূলাবোধকে গডে তুলতে চায়, সমাজকে কিছু দান করতে চায় এবং 
এইভাবে তারা তাদের এক ক্ষেত্রে অঞ্জিত অভিজ্ঞতাকে অন্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করে। একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে অজিত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগায় অন্ত 
কোনো অবস্থায় । এক ক্ষেত্রে অজিত ক্ষমতাকে অন্য ক্ষেত্রে প্রয়োগের এই 
ক্ষমতা এক ধরনের মানসিক শক্তি । একে জন ডিউই-যের ভাষাষ বল। ঘাষ, 
'বুদ্ধিগত শৃঙ্খলা”, তবে পার্থকা এই যে, এই শৃঙ্থলাকে কখনো প্রাচীন ধান 
ধারণ। অনুযাষী 'গতান্থগতিক শিক্ষণজাত শৃঙ্খল” বলে গণ্য করলে চলবে ন | 
চেঠটিতবাদীরা যে ধরনের মানসিক শৃঙ্খলার কথ। বলেন তার সঙ্গে এর মৌলিক 
পার্থক্য আছে। প্রাচীন চেষ্টতবাদীর। (ফ্যাকাণ্টি মতাম্থধায়ী ) মনের বিস্ভিন 
কর্মরৃত্তির আলাদ| মালাদ চচার উপর "জাব দিয়েছিলেন । কিন্তু, জন ডিউই 
সামগ্রিকভাবে “বুদ্ধিগত শরঙ্খলার' পক্ষপাতী । তাঁর মতে সমস্ত কাজ পরস্পরের 
পরিপূরক হবে, থাকবে এক গভীর একাত্মতা বা অন্ুষঙ্গ । এক একটি মানসিক 
শক্তির বিচ্ছিন্ন শিক্ষণ নয় । 

মনস্তাত্বিকর! মানুষেব অভিজ্ঞতাকে ভাগ করেছেন তিনটি পযাযে | জ্ঞান, 
ভাব এবং অনুভূতি, এই তিন প্রকার অভিজ্ঞতার স্তর থেকে মান্ষ শিক্ষালীভ 
করে। আমবা বিভিন্ন বুদ্ধিগত ক্ষেত্র থেকে জ্ঞান অর্জন করি। ধর্মনীতি কাবা 
প্রভৃতি থেকে আহরণ করি ভাব বা উদ্দীপনা । শৌন্দ্যগত ক্ষেত্র থেকে পাই 

ভূতি। পাঠাস্চী নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই তিন প্রকার অভিজ্ঞতা অর্জনের স্তব 
মনস্তাত্বিকেরা অনুমোদন করেন । 

তবে মনে বাখতে হবে ভাব আহরণের ক্ষেত্র আর অনুভূতি আহরণের ক্ষেত্র 
এক জিনিস নয ৮ উভযের মধ্যে একটা ভেদ বা! সীমা বেখ। আছে তা ষেন স্পষ্ট 
থাকে। কোনে কোনে। মনস্তত্ববিদ্‌ বলেছেন, এক ক্ষেত্র থেকে যে জান বা ভাব 
ৰা অন্থভূতি আহরণ করা যায়, তা অন্য ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। জিনিসটা 
ঠিক শিক্ষণের হাতফেরি বদল ব্যাপার নয় অন্থ্যন্জের ব্যাপার । তৰে তারা 
সতর্ক করে দিয়েছেন ষে, অন্ুবন্ধ নীতি সব সময় সার্থক হয় না, তার একটা 
সীমা-পরিপীমা আছে । তাই, যেখানে অনুবন্ধ নীতি কাজের কাজ করে না, 
সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা! শ্রেয়। 
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স্যাঙ্ডিফোর্ড বলেছেন, যেখানে এই শিক্ষণ ক্ষমতার সংক্রমণ সম্ভব হবে না, 
সেখানে সব চেয়ে ভালে। কাজ হবে সামাজিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস 
শিক্ষা দেওয়া । 

থমসন দেখিয়েছেন, শিশু তাব নিজস্ব অন্ুততি ও রস কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে” 
জ্ঞানকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে না__স্থৃতরাং পাঠাস্থচীতে ভাব ও অন্ুভৃতিমূলক 
বিষয়াবলীই গ্রহণ করা বিধেয় । 

এইভাবে আমরা দেখতে পাই, বিভিন্ন মনন্তাত্বিক শিক্ষার অপরিহার্য উপাদান 
হিসেবে বিষয়বস্তরর নীতি নির্বাচন বিজ্ঞানসম্মত পথের নির্দেশ করেছেন এবং 
তাদের সেই নির্দেখ মনে রেখে পাঠ্যস্থুচী নির্ধারণের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত 
নেওয়াই শিক্ষাবিদূদের কাজ হবে। 


॥ ৫ ॥ 


পার্সিনান বলেছিলেন, বিস্তালয়ের ভেতর এমন সব মানবিক ক্রিয়াকাণ্ড 
চলবে যা পৃথিবীর সব চেয়ে মূল্যবান, স্থায়ী ও কার্ধকরী সম্পদ । সমাজবাদীরা 
এই দিক লক্ষ্য রেখেই বলতে চান, পাঠক্রম নির্ণয়ের সময় জীবনের তথ সমাজ- 
মণ্ডিত ব্যক্তিও সমাজজীবনের প্রয়োজনের দিকেই লক্ষ্য রেখে গুরুত্ব আরোপ 
করতে হবে। তাদের ধারণ। এই, সমাজে শিক্ষার্থীকে নান। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করতে হবে যার প্রস্ততি শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে চাই। পাঠ্যস্থচীকে 
সেইভাবে প্রস্তত করতে হবে । এই দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখে একসময় হার্বারট 
স্পেনসার পাঠক্রমের কয়েকটি মূলনীতি নির্দেশ করে দিয়েছিলেন, যার একটি 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। 

হার্বার্ট স্পেনসারের সেই নীতিগুলিব মধ্য আছে (১) আত্মরক্ষার তাগিদ 
(২) সংগ্রহ প্রবৃত্তি (৩) শিশুপালন (৪) সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্বন্ধ 
(৫) সাংস্কৃতিক জীবনের চর্চা । 

একটু বিশ্লেষণ করলে দেখ যায় স্পেনসারের উদ্দেশ্ট কি ছিল। প্রথমতঃ, 
আত্মরক্ষার ভাগিদকে তিনি ছুভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন, এক, প্রত্যক্ষ 
আত্মরক্ষা, দুই, অপ্রত্যক্ষ আত্মরক্ষ।। মানুষ এই্‌ পৃথিবীতে একা বাচতে পারে 
না, সমাজের মধোই তাকে মিলে মিশে বাঁচতে হয়। গ্রতাক্ষ আত্মরক্ষার 
তাগিদ এইখানে যে, তাকে সকলের লঙ্গে মেলামেশা করেও নিজেকে বাঁচতে 


১৪, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


হবে। অপ্রত্যক্ষ আত্মরক্ষা হোলে! এই জিনিস যে, নিজেকে বাঁচতে তো হবেই, 
সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশ, জাতি, সমাজ ধাতে বাচে পেজন্য সামাজিক দায়িত্ব পালন 
করা মানে নিজেরও একধরনের প্রতিরক্ষ। | দ্বিতীয়তঃ, মানুষকে বাচার তাগিদে 
জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় বস্তু সৃষ্টি করা ও সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ কর। প্রয়োজন 
হঘ এবং সেক্ষেত্রে তাকে পাবস্পরিক সহযোগিতার নীতি মেনে চলতে হয়। 
তৃভীয়তঃ, শিশুরা আমাদেরই স্ষ্টি এবং ভবিষ্বতেব ধারক ও বাহক । প্রত্যেক 
পিতামাতা, অভিভাবস্ক ও শিক্ষকেব একট দায়িত্ব আছে এই প্রজন্মের জন্ত 
ষ্টভাবে দায়িত্ব পালন কবা। চতুর্থতঃ, সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রত্যেক 
মানুষের বাক্তিগত জীবনের একট সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং সেইজন্য শিক্ষানীতির 
মাধ্যমে সামাজিক ও বাষ্্রীঘ নিয়ম নীতি মন্ুনরণের একট। চাহিন। থাকে । 
পঞ্চমতঃ, মানুষের কাছে সাংস্কৃতিক জীবনের একটা সম্পর্ক খুবই মূল্যবান, 
কেননা, মৃূল্যবোধেব প্রতি তার একট। অনিবার্ধ আকর্ষণ আছেই। 

এইভাবে হার্বার্ট স্পেনসাব জীবন ধারণের সম্পূর্ণ তাগিদে কয়েকটি নীতি 
নির্ধারণ করে দেখিযেছিলেন, শিক্ষার পাঠক্রমের মধ্ো এই নীতিগুলি লক্ষা রেখে 
এমন সব প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষাদান করতে হবে ঘা মানুষকে একট! পরিপূর্ণ 
জীবন যাপনে তৈরি করে। 

তার এই মূল বক্তব্য মস্থলরণ করে আমেরিকার ন্যাশনাল এডুকেশন কমিশন 
পাঠ্যস্থচীর মুল নীতি প্রণয়ন করেছিলেন নিম্নলিখিতভাবে £ (১) স্বাস্থ্যবক্ষা 
(২) মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা, যেমন ভাষা শিক্ষা অঙ্ক কষা, 
লিখতে পারা (৩) পরিবারের যোগা হওয়ার শিক্ষ। লাভ করা (৪) বৃত্তিগত 
বা পেশাগত শিক্ষণ (8) নাগবিকত্ব গডে ওঠার শিক্ষা (৬) বিশ্রামমুখীন 
শিক্ষা এবং (৭) নৈতিক চরিজ্্র গঠন । 

সমাজতান্তিক দিক দিয়ে শিক্ষার লক্ষা হবে এমন গণতান্ত্রিক শোষথহীন 
বিভেদহীন সামাঞ্ষিক ও মানবিক আদর্শের বূপায়ণ করার উপযোগী মূল্যবোধকে 
প্রতিষ্ঠা যার ফলে শিক্ষার্থীর জীবন চর্চা সম্পূর্ণভাবে বসবাসের নীতিতে উপযুক্ত 
হয়ে উঠবে এবং বৈজ্ঞানিক দৃট্টিভজিতে সামাজিক প্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে 
যাওয়ার জন্ত একটা সক্রিয় উপাদান হিসেবে কাজ করবে। সেইজন্য 
জীবনের অভিজ্ঞতাপ্রদ বিজ্ঞানসম্মত সবরকমের কর্মবৃত্তিরই স্থান থাকবে পাঠ্য 
তালিকায়। 
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এইজন্য কোনো কোনে। শিক্ষাবিদ পাঠ্যস্থচীকে ভাগ করেছেন হুনিরিষ্ট 
পর্যায়ে যেমনঃ ভাষ। শিক্ষাণ স্বাস্থ্যবক্ষ। নাগরিকত্বের শিক্ষা, সামাজিক সংযোগ 
সাধনের শিক্ষা মানসিক বা বুদ্ধিগত শিক্ষা, ধর্মীয় বা নীতিবোধের শিক্ষা 
বিশ্রামমুখীন শিক্ষণ গৃহগ্ষ্$ত শিক্ষা বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং সাধারণ মনোভাব 
গড়ে ওঠার শিক্ষা | 

ামাদের বক্তব্য এই, যে যে অভিজ্ঞতা মান্থষের সমাজজীবনে একান্ত 
প্রয়োজনীয়, সুদূরপ্রসারী সেই বিষয়গুলি পাঠা তালিকায় নিতে হবে সমাজ 
মণ্তিত ব্যক্তিত্ব গঠনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ৷ বর্তমান যুগে মাছুষের জীবনধার। ও 
অভিজ্ঞত৷ বন্থমুখী ও জটিল হয়ে পড়েছে, মানুষের জ্ঞানের বিভিন্ততা ও বৈচিন্রোর 
সীম। পরিসীম। নেই । 

এই ক্ষেত্রে বিজ্ঞান সম্মতভাবে পাঠ্যস্থচী নির্ধারণ করতে গেলে মানুষের 
তিনটি মূল অভিজ্ঞতা আহরণের কেন্দ্রবিন্দু _ প্রাকৃতিক, সামাঞ্জিক ও আধ্যাত্মিক 
দিক লক্ষ্য রেখে এগিয়ে যেতে হবে এবং সেঙ্ন্ত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উপযোগী 
পথ নির্দেশক বা গাইড জাতীয় বই দরকার যার ভেতর খুব সংক্ষিগুভাবে ধার 
ভেতর মানবসত্যতার বিবর্তনের একটি বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা থাকবে, আধুনিক 
বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিষ্তা ও স্বাস্থ, স্বগোল, রাষট্রণীতি, অর্থনীতি, সামাজিক মূল্যবোধ 
ইত্যাদি সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন সংস্কাবমুক্ত সাধারণ মৌলিক নীতির নির্দেশ থাকবে এবং 
গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার অন্ুকূলে দেশ রাষ্ট্র বিশ্বত্রাতৃত্ব ও 
বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার অনুকূলে আবণ্ঠিক দায়িত্ব ও কর্তবা সম্পর্কে সাধারণ নির্দেশ 
থাকবে। 

আমাদের বিবেচনায় শিক্ষার প্রত্যেক স্তরেই এইরকম একটি কমনসেন্স 
এডুকেশন প্রোগ্রাম খুবই জরুরি । শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্কি 
গঠনের জন্য এই জাতীয় কর্মন্থচী পাঠ্য তালিকার অত্যাবশ্যক অঙ্গ হওয়। 
যুক্তিসম্্ত । তাছাড়া, জ্ঞানবিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের যুগে 
ষেখানে প্রতি পদে পদে অস্তিত্বের সংকট, সেথানে বিশেষভাবে জান অর্জনের 
জন্য জীবন ও জীবিকার “বাস্তবসম্মত কার্করী শিক্ষণ” পাঠ্যতালিকার মুল 
প্রাথকেন্দ্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। কেননা, নিছক জ্ঞান, 
পুঁথিগিত বিলান মানুষের বান্তব জীবনে কোনে! কাজে লাগে ন।। লাধারণ 
মূল্যবোধের শিক্ষার লঙ্গে বাস্তবশ্জীবনের প্রস্তুতির শিক্ষা হবে একান্তই কর্মভিভিক, 
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বিজ্ঞানধর্মী ও বাস্তব কর্মন্থচী ভিত্তিক। যতদূর সম্ভব জটিলতা পরিহার করে 
শিক্ষার উদ্দেশ্য ও বাস্তবপন্থাকে সহজ, সরল ও সংক্ষিপ্ত ও স্থস্পষ্ট করে শিক্ষার 
কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে? তবেই সামাজিক উদ্দেশ্ট, লক্ষা ও চাহিদ। পূরণ 
সম্ভব হবে। 

 বিষ্ভালয়ে সংগঠিত করতে হয় অসংখ্য ধবনের সমন্থিত কর্মধারা। তা 
করতেই হয় শিক্ষার লক্ষা, উদ্দেগ্ত ও কাষকারিতার দিকে লক্ষ্য রেখেই। 
প্রচলিত শিক্ষায় এইসব শিক্ষার সমন্বিত ধার। যেন নাম-কা-বান্তে একটা 
স"যোজন, জীবনধার। বা জীবনচর্চার অঙ্গ হয় না। অথচ জীবনবোধের প্রকৃত 
স্ষ্ঠ বিকাশ সাধনের জন্য শিক্ষার সমন্বিত কর্মধাগার ভেতর অজন্্র রকমের 
কর্মকাণ্ড আনতেই হয় । শরীরচচা, খেলাধূলাঃ আমোদপ্রমোদ অনুষ্ঠান, শ্রমশীল 
উৎপাদনমুখী কাজ, প্রত্যক্ষভাবে আহরণ করা যায় কিছু অভিজ্ঞতা এমন সব 
ক্রিয়াকাণ্ড শিক্ষার পাঠক্রমের অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত না হলে শিক্ষাই জীবন এই 
জিনিসটা একটা ফাক আওয়াজ থেকে যায়। 

সেইজন্ভে, আমাদেব মনে হয়, বিদ্ভালয়ের পাঠক্রম নির্বাচণের সময় শিক্ষার 
সমন্বিত কর্মধারাকে সমধিক গুরুত্ব দিতে হবে । অন্জন্ত্র কর্মস্থচীর বিন্যাস চাই। 
শিক্ষার্থীর। নিজেরাই সেইলব কর্মস্থচী আলাপ আলোচনা করে ঘুরে ফিরে দেখে 
বাজিয়ে নিয়ে নিজেদের রুচি ও প্রবণতা মনুযায়ী শিক্ষাক্রম ও সমন্বিত কর্মধার। 
নির্বাচন করুক । শিক্ষাবর্ষের প্রথম তিন মাস শিক্ষার্থার। স্বাধীনভাবে নিজেদের 
কর্মস্থচী নির্বাচন করার জন্য উদ্ঠোগ নিক । তারপর তাদের কাছ থেকে অধীত 
ও সমন্বিত শিক্ষারমে ফিরিস্তি পরীক্ষা-নিরীক্ষ। করে “সমষ্টিগত পৃথকীকরণ* ঝ। 
শ্রেণী বিন্তাসের কাজে শিক্ষক বন্ধু, দার্শনিক ও পথ্গ্রদর্শের ভূমিকায় নেতৃত্ব দিতে 
এগিয়ে আস্থুন। 

এই বিষয়ে আমাদের বিবেচনায় একটি “কর্মস্থচী ভিতিক শিক্ষাক্রম ও 
শিক্ষাসমন্থিত ক্রিয়াকাণ্ডের পরিচ্ছন্ন গাইভ ব! নির্দেশ বই থাকা দরকার যার 
ভেতর বেলের টাইম টেবিলের ছকে নির্দিষ্ট উপায়ে চলতে থাকবে কর্মধারা» জীবন 
ও জীবিকা তথ। বৃত্তিগত ও সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষ। সমন্বিত ক্রিয়াকাণ্ডের 
সু সমন্বয় । 

মনে বাখ। দরকার, আমাদের দেশে কোনো অধীত বিষয়ে বিশেষভাবে 
বিশেষজ্ঞ হুওয়ার বয়স কুড়ি বছরের আগে নির্দিষ্ট হওয়া সমীচীন নয়। তার 
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পৃবে শিক্ষার্থীর জানা দরকার আছে তথ্যের স্তূপ নয়, মৌক্টিক জ্ঞানের কুত্র ও 
প্রণালী | যার যে বিষয়ে প্রবল অনুরাগ সেই সেই এক বা একাধিক বিষয়ে 
শ্াস্তে মাস্তে দক্ষত। বাড়িয়ে তুলে খুব সতর্কভাবে তাদের স্থানাস্তবিত করতে 
দিতে হবে বিশেষ ধরনের বিদ্যায়তনে । 

শিক্ষাস্থচীর এইসব প্রয়োজন মেটানোর জন্য শিক্ষার বৃহৎ কর্মকাণ্ড দরকার, 
তাই, প্রত্যেক ধাপে প্রত্যেক কর্মস্থচী হবে স্থৃচিস্তিত স্থুবিন্তত্ত, বিজ্ঞানসম্মত, 
মগজ, সরল, স্থুনির্দিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত ধরনের । শিক্ষান্চীর এই গুয়োজন মেটানোর 
জগ্য চাই বাষ্ট্রের প্রেরণ। ও প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব । আমাদের মতোন এই সুবিশাল 
দেশে বৈচিত্রের নামে শিক্ষাৰ কোনো স্ম্পষ্ট জাতীয় নীতি নেই অথচ শিক্ষা 
নীতিনির্দেশের জন্য স্থষ্পষ্ট কেন্দ্রীকখণ নীতিরই এখানে আবশ্তকত। সবচেয়ে বেশি 
এবং ত। কাযকরী করার জন্য স্থানীয় কত পক্ষের হস্তে বূপায়ণের সাবিক অধিকার 
এখানে খুবই জরুবি। নতুবা স্মন্থয়ের অভাবে, দৃবদশিতার অভাবে এক এক 
বাজো এক এক রকম শিক্ষানীতি চলতে থাকলে জাতীয় সংহতির পক্ষে ত। 
আদে) অনুকূল হবে ন। | 

পাঠ্যস্থচী নিধারপের সমাঞজতান্বিক ভিত্তিভূমি সম্পর্কে পরিশেষে আমাদের 
বক্তব্য এই ধে, শিক্ষার উপাদান নিঃসন্দেহে শিক্ষার্থী; শিক্ষক ও শিক্ষান্থচী | 
তাই, এই তিনটি জিনিসের মধ্যে চাই সমন্থিত সমন্বয়ের বিন্যাস । শিক্ষা যা 
চলবে তা যেন সামাজিক অভিজ্ঞত। আহুরণেব উপযোগী হয় এবং সামাজিক 
চাহিদ৷ পূরণের পক্ষে উদ্দেশ্তমূলক হয়। “শিক্ষাই জীবন এই মুলনীতি বিশ্বৃত 
ইসে চলবে না। শিক্ষার কার্যক্রম এমনভাবে গডে উঠবে যেখানে বিভিন্ন রকমের 
কর্মমূলক ও উদ্দে্তমূলক অভিজ্ঞত| আহরণ কর! যায়। বিষ্যালয়ের অপরিহাধ 
কাজ হবে সামগ্রিক অবস্থার হৃষ্টি কর।। এমনভাবে ত। করতে হবে যার ফলে 
প্রত্যেক শিক্ষার্থীহ সমাজমপ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে গড়ে ওঠার গুণ অর্জন করতে 
পারে এবং আনন্দমূলক কর্মাহুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা আহরণ করতে পারে । 


॥৬॥ 


প্রল্ুচিনত পালজপ্রনুছম ও তা সৎক্ষা 
মান্ষের বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে শ্রেণীবদ্ধ করে উত্তরাধিকার স্তরে সেগুলি 
মানবমনের মধ্যে সংক্রামিত করে তোলার জন্য শিক্ষা পরিকল্পনা মাধ্যমে 
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দরকার হয় সুনিরিষ্ট পাঠ্যক্রমের । পাঠ্যস্থচী স্থনিনিষ্ট, স্থনির্বাচিত না হলে 
প্ররুত দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন কর] সম্ভব নয়। গতান্থগতিক পন্থায় পাঠ্যস্থচী নির্ধারিত 
হলে শিক্ষার লক্ষ্য পূরণ হয় না। কোন্‌ লক্ষ্যের অভিমুখীন হবে শিক্ষার ধার 
সেইটে খুবই প্রয়োজনীয় ব্যাপার । যুগের চাহিদ| ও উদ্দেশ্য লক্ষ্য করে শিক্ষা 
ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন । 

শিক্ষার্থার বিভিন্ন অভিরুচি ও চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে বিষয় নির্বাচনের 
স্বাধীনতা দিতে হবে। শিক্ষক এই নির্বাচনে সাহাধ্য করবেন একজন 
হিতাকাজ্ষমী হিসেবে । আমাদের দেশের বিভিন্ন কমিশন বিভিন্ন সমর 
শিক্ষার বৈচিত্রামূলক বিষয়াবলী সম্পর্কে যেসব আলোকপাত করেছেন, সেগুলি 
পর্ধালোচন। করে পাঠ্যস্থচীর ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত নিতে হবে। 

পাঠ্যস্থুচী নির্ণয়ের সময় মনে রাখতে হবে, আমরা চাই সম্পূর্ণ মানষটির 
শিক্ষ।। সেইভাবে শিক্ষার্থীর বয়স, রুচি, প্রবণতা, দক্ষত! ইত্যাদি লক্ষ্য রেখে 
পাঠক্রমের ধারা গড়ে তুলতে হবে । পাঠক্রম অত্যন্ত “বিষয়কেক্জ্িক” হয়ে 
পড়লে ত৷ নিতান্তই এক পেশে, গতাঙ্গগতিক ও একঘেয়ে হয়ে যায়। মাম্ষের 
বিভিন্ন অভিজ্ঞতার উপর নির্ভব করে মানবধমী বিষয়, বৈজ্ঞানিক বিষয়, 
প্রযুক্তিবিষ্ঠা, সমাজ সম্বন্ধীয় বিষয় ইত্যাদি নানা পর্বে ভাগ করার রেওয়াজ 
দেখা ষায়। 

কিন্তু এই ধরনের জ্ঞানের স্তর বিভাগ করার সার্থকতা কতখানি, কোন্‌ সময় 
এই স্তরভাগ কর! যেতে পারে, শিক্ষার্থীকে, নিদিষ্ট পরিকল্পনায় প্রতাক্ষ ও 
মবপ্রত্যক্ষভাবে কিভাবে অভিজ্ঞত। অর্জনের জন্ত যোগ্য করে তোলা যায়, এই- 
সব বিষয়গুলি গভীরভাবে বিবেচনা না করলে ফল ভালো হয় না। প্রত্যক্ষভাবে 
অভিজ্ঞতা আহরণ করা যায় যে সব ক্ষেত্র থেকে; সেগুলি অনেক সময় “বিষয়- 
কেন্দ্রিক' গতান্থগতিক শিক্ষায় মর্যাদ1 দেওয়া হয় না। 

এইসব কারণে শিক্ষাবিদের বিভিন্ন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সুষ্ঠু সমস্থয়ের জন 
অন্থবন্ধ নীতির কথা৷ বলেছেন। অবস্তই এই নীতি চালু হলে বিষয়কেন্দ্রি 
গতানুগতিক শিক্ষার একঘেয়েমি দূর হয়ে উদ্দেশ্টমূলক কর্মক্ষেত্র থেকে জ্ঞান 
অর্জনের নীতি গৃহীত হতে পারে। 

বিষয়-কেন্দ্রিক পাঠ্যন্থচীর সংস্কার লাধনের জন্ত অনেক শিক্ষাবিছ কর্ষের 
মাধ্যমে (শিক্ষার নীতি অন্সরণের কথা বলেছেন । বিষয়কেক্িক শিক্ষায় 


শিক্ষার উপাদান ১৪৫ 


জ্ঞানের বহরের উপর জোর বেশি পে কিন্তু বাবহারিক জীবনের জ্ঞানের উপর 
জোর দেওয়। হয় না। 

গতানুগতিক শিক্ষার ক্রি হোলে" জ্ঞানের বৈচিত্রাকে স্বীকার না করা। 
আধুনিক মনস্তত্ববিদেরা চেষ্টিতবাদীদের মানসিক শৃঙ্খলার নীতি বরবাদ করে 
দিয়েছেন সেইজন্য । মনের কোনো নিদিষ্ট শক্তিচর্গার চেয়ে সামগ্রিক জ্ঞান 
অর্জনের দিকেই আধুনিক শিক্ষার ঝৌক। 

মনন্তাত্বিক আন্দোলনের ফলে আধুনিক শিক্ষানীতি বিষয় ভাবাক্রান্ত 
শিক্ষাকে বরবাদ করে শিক্ষার বাপক অর্থকে সম্প্রমারিত করতে চেয়েছে এবং 
সেইজন্য শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণের উপযোগী 
বাস্তব, কার্ধকরী, উদ্দেশ্ঠমূলক শিক্ষার উপর জোর দিয়েছে । 

আধুনিক শিক্ষানীতি শিক্ষার্থীর সক্রিপ্ন অভিজ্ঞতা আহরণের ক্ষেত্রকে চেয়েছে 
সপ্রসারণ করতে । শিশুর চাহিদা, প্রবৃত্তির স্ফুরণ, শক্তি, অভিরুচি ও দক্ষতার 
চর্া আজ সর্বজনপ্বীকৃত। আধুনিক শিক্ষানীতিতে বিভিন্ন জানের মধো সমন 
শুত্র স্থাপনের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে । বিভিন্ন বিষরকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন 
রাখা আধুনিক শিক্ষানীতির লক্ষণ নয়। 

পুরাতন বিষয়কেক্জিক শিক্ষায় রচনামূলক পবীক্ষা-পদ্ধতি ছিল ব্যাপকভাবে 
চালু। কিন্তু, আধুনিক শিক্ষানীতি চেয়েছে নতুন নতুন উদ্ধেস্থমুখী পরীক্ষা- 
পদ্ধতি, বিজ্ঞানসম্মত ও মনন্তত্বসম্মত উপায়ে শিক্ষার্থীর কার্যক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা 
অর্জনের মূল্যায়ন । 

এই উদ্দেশ্যে আধুনিক শিক্ষানীতি পাঠ্যস্থচীকে ব্যবহারিক প্রয়োজনের 
উপযোগী করে পুপর্গঠিত করতে চেয়েছে । মাধামিক শিক্ষ। কমিশন সেইজন্য 
সঠিকভাবেই বলেছিলেন, শিক্ষার্থীর স্থৃতিকে কতকগুলো তথ্যের সপ দিয়ে ভরাট 
না করে তাকে এমনভাবে অনুরাগী ও কৌতুকপ্রবণ করতে হুবে যার ফলে সে 
জ্ঞানের বিভিন্ন কারদাকানুন বা কলাকৌশল রপ্ত করতে পারে । এবং বল। 
ধায় এইভাবে সে বিভিয্ধ জ্ঞানরাজ্যের মধো অনুবন্ধ ও অনুজ স্থাপন করতে 
পারে। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের ফলে প্রচুর বিষয় পার্থক্য হৃষ্টি হয়েছে 

মান্থষের পক্ষে সে সব কিছু আয়ত্ব করা সম্ভব নয় অথচ জগৎ ও জীবনের চ্যালেঞ্জ 
ঘেখানে প্রতি পদে পদে, সেখানে তাকে এমন একটা মানসিক প্রস্ততি নিতে হয় 
যার দ্বার। সে একটা দাধারণ মনোভাব নিয়ে সবকিছুর মোকাবিলা করতে পাঁরে । 

১৩ 


১৪৬ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


এইসৰ দৃষ্টিভঙ্গির ফলে আধুনিক শিক্ষানীতি বিষয়াবলীর পরিবতিত রূপে 
নতুন নতুন বিষয়-পার্থক্য ব৷ শ্রেণীবিভাগ করেছেন। যেমন, ইতিহাস ভূগোল, 
রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয় একত্রীভূত হযে নতুন একধরনের জ্ঞান-শ্ৃঙ্খলার 
রূপে আত্মপ্রকাশ করছে যার নাম “সমাজবিজ্ঞান? | 

এতদিন পযন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যস্থচী বিষয ভারাক্রান্ত ছিল ইংরেজ 
আমল থেকেই কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার বিশেষ সমন্তা যতই আলোচিত হচ্ছেঃ 
ততই এই স্তরের পাঠক্রমকে শিক্ষার্থীর রুচি প্রবণত। দক্ষতার দিকে লক্ষা রেখে 
নতুনভাবে বিশ্তাসের চেষ্টা হয়েছে ও হচ্ছে। 

বৃত্তিগত শিক্ষার দিকে নজর পড়েছে যদিও বাস্তব ফলাফল যৎসামান্ত। 
অন্যান্য প্রগতিশীল দেশে এই স্তরে শিক্ষার্থীর বুদ্ধিগত শারীরিক ভাবগত; 
লৌন্দর্ষগত ও সমাজগত অন্রাগ ও ক্ষমতা ব্যাপকতা অন্ুযাধী শিক্ষণীয় বিষয় 
নিরপণের চেষ্টা হয়েছে এবং এই স্তরে বাস্তব জীবনের সামাজিক শিক্ষার দিকেই বেশি 
কবে ঝোক দেখা গেছে । আমাদের দেশের সমন্তা এই, শিক্ষার্থী জ্ঞানের পরিমাণ 
কম আয়ত্ত করুক আপত্তি নেই কিন্তূ সে যেন জ্ঞানার্জনের কলাকৌশল রপ্ত করে 
মৌলিকভাবে ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে ও কাজ কবতে শেখে এমনভাবে 
শিক্ষার্থকে প্রস্তুত করে তোলা চাই । সেই বিষয়াবলীই শিক্ষা দেওয়। উচিত ঘা 
শিক্ষার্থীদের কচিগত ও মেজাজগত ব্যাপার হয়, তাদের দক্ষতা তথ পারদধিতায় 
সম্ভব হয়, বুদ্ধিগতভাবে তার! সে সব বিষয় অন্থধাবন করতে পারে-_এক কথায় 
জীবন ও জীবনের কর্মধাবায সেইসব বিষয কিছু অবদান রাখতে পারে । 

ঘেপাঠ্যস্থচী শিক্ষার্থীকে জীবনের জন্য প্রস্তুত করে না৷ এবং যে শিক্ষা 
আনন্দজনক নয়, জীবনধমীঁ নয়, বিষ্ভালয়ের বাইরের জীবনে যে শিক্ষা কোনো 
কাজে লাগে না, চেতনা স্থষ্টি করে না, সে শিক্ষার কানাকডি মূল্য নেই। 

এইসব কারণে, মাধ্যমিক শিক্ষায় অভিজ্ঞতার মাধ্যমেঃ কর্মের মাধ্যমে 
জীবনধর্মী ও জীবিকাধর্মী শিক্ষার আওয়াজ উঠেছে, ঘা খুবই যুক্তিসম্মত। 
পাঠ্যথচী ও পাঠাসমন্থিত ও অতিরিক্ত বিষয়াবলী ও কর্মবৃত্তির এমন যুক্তিনঙ্গত 
বিন্তাস চাই মাধ্যমিক স্তরে যারফলে শিক্ষা ষেন বাস্তবোচিত, বিজ্ঞানধর্মী, 
প্রগতিশীল, সংবেদনশীল, স্থষিমুখর হতে পারে। গতানুগতিক পাঠক্রমের 
পরিবর্তে শিক্ষাক্রম আধুনিক শিক্ষানীতির সংযোজন তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং 
আবশ্তিক। 


॥ %॥ 
পাঠ্যসুচী নির্ণয়ের মোৌলনীতি 


পাঠ্যসথচী নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সর্বদা দায়িত্বমূলক নীতি অনুসরণ করতে হয় এবং 
এইজন্য এই ব্যাপারে শিক্ষকদের চেয়েও বিশেষজ্ঞের ভূমিকা খুবই গ্রয়োজনীয়। 

পাঠ্যক্ুচী নির্ধারণের জন্য কিছু মৌলিক নীতি অন্ুনরণ করা দরকার এবং 
সেইজন্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির চাই প্রসারতা | সংকীর্ণ দৃষ্টিতে পাঠ্যস্থচী নির্ণীত 
হলে শিক্ষার উদ্গেশ্ঠ ব্যাহত হয়। পাঠ্যস্থচীর মধ্যে কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়নুচী 
থাকতে পারে কিন্তু অভিজ্ঞতা-কেন্দ্রিক শিক্ষার জন্য চাই বিরাট ও বন্ধমুখী 
কর্মবৃত্তির আয়োজন । 

শিশুর চাহিদা! বন্থবিচিত্র এবং বন্থমুখী। তাদের চাহিদা পূরণের জন্য উদ্দেশ্টা- 
মূলক ও কর্মমূলক স্থচীর ব্যবস্থা করতে হয়। পাঠ্যস্থচী নির্ণয়ের ক্ষেত্রে চাই 
শিক্ষার্থীর ত্বাধীনতা । সেই স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করবে সমাজ, রাষ্ট্র, বিস্ভালয় ও 
শিক্ষক । এই নিয়ন্ত্রণ মানে তাদের শ্বাধীন বিকাশকে নুষ্ঠধারায় প্রবাহিত হতে 
সাহাধ্য করা। ব্বেচ্ছাচারিতা নয়। 

পাঠ্যস্থচী নির্ণয়ের আরেকটি নীতি হবে ব্যক্তি-পার্থকোর নীতি মেনে চল! । 
শিক্ষার্থী তার ব্যক্তিগত অভিরুচি ও চাছিদ! অনুসারে ধাতে চলতে পারে সেদিকে 
লক্ষ্য রাখ। প্রয়োজন । একজন শিক্ষার্থীর ইচ্ছা, অনুরাগ, চাহিদা, প্রব্পতা আর 
একজনের মতো নয়। এইজন্য পাঠ্যস্থচী ষেন বিচিত্র ধরনের শিক্ষার্থীর দিকে 
লক্ষ্য রেখে বহুমুখী ও বৈচিত্র্যমুখীন হয়। এইরকম ধারণা থেকেই আমাদের 
দেশে মাধ্যমিক স্তরে ব্থমুখী বিদ্যালয় গঠনের প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল । 
মুদালিয়র কমিশনের স্থপারিশ 'ছিল তাই । নিছক এক ঘেয়ে পুস্তককেন্দ্িক 
শিক্ষাস্চীর পরিবর্তে বৈচিত্রাপূর্ণ শিক্ষাস্থচী গ্রহণের নীতি অবশ্ঠই স্বীকৃত হয়েছে 
পরবর্তী কমিশনের স্থপারিশেও | তবে শিক্ষাবিদ্দের ধারণা, একটা স্তর পর্যস্ত 
শিক্ষায় সাধারণ ভিত্তিভূমি শক্ত হওয়া দরকার । এই নীতি অনুযায়ী বহুমুখী 
স্বার্থসাধক ঘিভ্ভালয়ের পরিকল্পন। পরবর্তাকালে বঞ্জিত হয়েছে। 

ব্যক্ধি পার্থকোর নীতি অন্গুনরণ করতে গিয়ে মুদালিয়র কমিশন মাধ্যমিক 
শিক্ষার পাঠ্যস্থচীকে মানবধর্মী, বিজ্ঞান, কারিগরী, বাণিজ্য, কৃষি, চাকশিল্প ও 
গার্থস্থা"বিজ্ঞান__এই ধরনের পর্যায়ে ভাগ করেছিলেন এবং শিক্ষার্থীদের জন্ত কিছু 
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আবশ্টিক মূল বিষয় যেমন ভাষা, সমাজ বিজ্ঞান, অঙ্ক, শিল্পকে সর্ব ধরনেব 
শিক্ষার্থীদের পক্ষে আবশ্টিক (ভাষ। ও শিল্পের ক্ষেত্রে ইচ্ছাধীন বিষয় নির্বাচনের 
স্বাধীনতা সহ ) ছাড়া ঘে কোনে। একটি শাখায় বিষয় নির্বাচনের অধিকার ও 
স্বাধীনতা দিতে চেয়েছিলেন । শিক্ষার্থীর বাক্তিত্ব ও কার্ধকারিত৷ বিচারের জন্য 
“কিউমুলেটিভ বেকর্ড-কার্ড প্রবর্তনেরও স্থপারিশ কর৷ হয়েছিল। 

পরবতাঁকালে কোঠারি কমিশন এইসৰ পদ্ধতির মধ্যে অনেক কিছু অসঙ্গতি 
লক্ষ্য করে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও কাঠামে৷ সম্পর্কেই এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির 
প্রবর্তন করেন । এইসব কারণে আমাদের দেশে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা কোনো 
স্থিতিশীল রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি । যাহোক, এইটে অন্ৃভৃত হচ্ছে 
যে শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে হলে এবং তাকে সামাজিক উদ্দেশ্য 
পূরণের হাতিয়াব হিসেবে গড়ে তুলতে গেলে শিক্ষার্থীর শিক্ষার একটি স্তর পযন্ব 
সময় খুব ভালে। করে সাধারণ ভিত্তিভূমি গডে দিতে হবে এবং তারপর তার 
দক্ষতা, চাহিদা, প্রবণত। ইত্যাদির দিক লক্ষ্য রেখে অভিজ্ঞতা ও বয়স বুদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাকে বৃত্তিমুখী শিক্ষার দিকে নিয়ে ষেতে হবে। 

মাধ্যমিক শিক্ষান্তরে একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে অনুবন্ধ নীতির সাহাধো 
সমস্ত কিছু শিক্ষাদান কর! সম্ভব নয় বলে অনেক শিক্ষাবিদদের ধারণ।। আবার 
জ্ঞানবিজ্ঞান ও বিশেষজ্ঞের যুগে জ্ঞানের ফাক যাতে ন। হয় সেজন্য সাহিত্য ও 
বিজান প্রযুক্তি বিদ্ভার একটা সাধারণ ভিত সকলের জন্য দরকার । এইসব 
নানা কারণে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যস্থচীর মূল ও এচ্ছিক বিষয় নির্দিষ্ট করা 
খুবই জটিল প্রশ্ন হয়ে আছে। তবুও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই একট! 
স্থিতিশীল পথের সন্ধান চলছে ঘা সকলের কাম্য । 


প্রশ্নাবলী 
১। শিক্ষামূলক তথ্যপঞ্জী তৈরি করতে গেলে কি কি প্রাথষিক নীতি মেনে চলা উচিত? 
২। একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর পুর্ণাঙ্গ পরিচয় কিভাবে তুলে ধরা যায়? 
৩। তথ্যপন্রী তৈরির বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ধুক্তি কি? 
৪। সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে অথবা শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে তথ্য পঞ্লী নংগ্রহের সার্থকতা কি? 
৫। কল্পেকটি উদাহরণের স“্হাষ্যে দেখাও একটি বিজ্ঞান সম্মত তথ্যপঞ্জী একটি পরিকল্পনাকে 
সঠভাবে কাধকরী করার ক্ষেতে উপযুক্ত পঙ্গেপ। 


লন্লস্ম পল্লিচ্ছছেদ 
সহ-পাঠ্য সুচীর প্রয়োজনীয়ত। 


সত-পার্ঠ? সুচী প্রায়াজনীয়তা 
॥১॥ 


শুধুমাত্র বিষয়কেন্দ্রিক পাঠান্চী বা কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যস্থচীতে শিক্ষার উদ্দেস্ 
পূরণ হতে পারে না--সেজন্য চাই পাঠ্যস্থুচীর পরিপূরক শক্কি হিসেবে পাঠ্য 
সমন্বিত তথা সহ-পাঠ্যস্থচী ও কর্মবৃত্তির অন্ুদরণ | কর্মমূলক, অভিজ্ঞতামূলক, 
সমাজমূলক ও উদ্দেশ্ঠমূলক শিক্ষার ধারায় বিচিত্রমুখী অভিজ্ঞত। আহরণের ক্ষেত্রে 
শিক্ষার্থীদের নিয়ে যেতে হবে, এই দাবী আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের | 

আধুনিক যুগের শিক্ষা কেবলমাত্র পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে 
পারে না। তাঁকে অবশ্তই সহ-পাঠ্যস্থচীর লঙ্গে সমন্বিত হতে হবে । নহ-পাঠ্য- 
স্থচীকে পাঠ্স্থচীরই অৰিচ্ছেন্ত অংশ হিসেবে গ্রহণ করার নীতি মানতে হবে। 
এইসব কারণে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে পাঠ্যস্থচী বহিতভূতত তথা একস্্রা- 
কারিকুলার কর্মবন্তির পরিবর্তে নতুন নতুন প্রতিশব্ ব্যবহৃত হয়েছে । যেমন 
একস্ট্রা-ম্যুরাল, কো-কারিকুলার, একসট্রা ক্লাস, নন্-ক্লাস, কোলেটোর্যাল 
ইত্যাদি। 

এন্সাইক্লোপীডিয়। ব্রিটানিক। আভিধানিক অর্থে সহ-পাঠ্যস্থচীকে বলেছেন, 
শ্রেীকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীদের কর্মধারা । সহ-পাঠ্যস্থচীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর 
মধ্যে নিয়লিখিত গুণাবলীর বিকাশ লাধন সম্ভব বলে শিক্ষাবিদ্রে। মনে করেন। 
ঘেমন, সামাজিক বিষয় অন্থধাবন করবার ক্ষমতা অর্জন করা, সঠিক পন্থা নির্ণয়ের 
অন্তদৃট্টি লাভ করা, আত্মনিযন্ত্রণের ক্ষমতা+ সততা, জনসেবার মহৎ আদর্শ প্রভৃতি 
গুণাবলী অর্জন কর] । 

অতি প্রাচীনকাল থেকেই বুদ্ধিগত চর্চার উপর অস্বাভাবিক জোর দিয়ে 
আল হয়েছিল । শিক্ষায় শরীর, মন ও ও আত্মার সম্মিলিত চর্চার নীতি তখন 
'অন্থসরণ কর। হোতে। না। দার্শনিকরা শরীর ও মনকে আলাদ। লত্বা হিসেবে 
দেখেছিলেন | ফলে, সামগ্রিকভাবে মানুষকে দেখবার বা তাকে গড়ে তোলার 
বাস্তবধর্মী শিক্ষ। সে যুগে ছিল না । 

প্লেটো ও আযারিম্ততল ঘা-কিছু পাখিব জিনিসকেই অবাস্তব বলেছিলেন। 
তাদের কাছে, আইডিয়া বা ভাব ছিল কাজের জিনিস। পাখিব জিনিস সম্পর্কে 
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ভারতীয় দর্শনও কোনো। মোহ প্রকাশ করেন নি। এইসব দার্শনিক ধারণার 
ফলে মানসিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে চরম ধারণ! স্থ্টি হয়েছিল__দ্হগত ও বস্তুগত 
উৎকর্ষ সাধনের দিকে অবহেলা ছিল। আমবা যদি শুধুমাত্র চিন্তা ভাবনা, 
বিচার প্রভৃতি মানসিক শক্তির চর্চা করি, দ্হগত ও বস্তগত তথা পার্থিব 
বাপার-স্টাপার অবহেল। করি, তাহলে সম্পূর্ণ মান্য তৈরি হবে কি করে? 

শাধুনিক শিক্ষানীতিতে ক্রমবিকাশের ধার[য এরীর-মন জাত্বীর উৎকর্ষ 
সাধনের মধ্য দ্ষে সম্পূর্ণ সমাঞ্জ সমস্থিত ব্যক্তিত্ব গঠনের আদর্শ স্বীকৃত হযেছে। 
বাক্ষির জীবননত্তার সমগ্র দিকটিই বিবেচনার যোগা। শিক্ষার মণা দিযে চাই 
শিক্ষার্থীর বাক্কিগত দেহগত চেতনার বিকাশ, শন্ভৃতিঃ মানসিক ও বুদ্ধিগত 
শক্তি এবং আধ্যাত্মিক প্রেরণার যুগ্ম উদ্বোধন । 

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, শুধুমাত্র “অত্যাবশ্যক বিষয়াবলীর” মধ্যে 
আবদ্ধ থাঁকা মানুষের প্রকৃতি নয়। অত্যাবশ্টক বিষয় ছাড়াও 
মান্নষেব এমন কিছু প্রযোজন আছে যা শবীব, মন ও আত্মাকে 
পরিপুর্ণতাব দিকে নিয়ে যায় । এই যুক্তি মেনে নিয়ে বলা যাষ, শিক্ষা- 
স্থচীতে শুধুমাত্র “পাঠ্যন্থচৌকেই” অপরিহাষ বলে ধরে নেওয়া যায় না। 
প্রযোজন নানাবকমের আনুষ্ঠানিক কর্মবৃন্তি--খেলাধূলা, নাচগান, সভাসমিতি, 
অভিনয, বিতর্ক, ভ্রমণ, বনভোজন প্রভৃতি । বিশ্রামমুখীন কাজও এক ধরনের 
কাজ। কাজ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কাজ করা শক্তি সংগ্রহের এক অত্যাশ্চ্য 
নীতি । মানুষের মন ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয! দিযে গঠিত | নানা কর্মের মধ্য দিয়ে 
ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে মনকে সুষ্ঠভাবে পরিচালিত করতে হবে গডে ওঠার 
দিকে আব এইজন্য চাই নানাধরনেব কর্মানুষ্ঠান। পুঁথিগত জ্ঞানের সঙ্গে 
কর্মধাবার মধ্য দিযে অজিত জ্ঞানের সুটু সমন্বয় দরকার । 

রাধাকুফণ বলেছিলেন, শিক্ষকের কাজ তাই হবে শিক্ষার্থীর ভেতরকার 
সৌন্দর্যকে টেনে বের করা এবং ব্যবহারিক জগতে সে কতখানি কার্ধকরী তা 
প্রমাণ করা। এইকাঙ্জ করার জন্য পাঠ্যস্থচী বহিভূর্ত বলে গণা বিষয়কে 
শিক্ষাস্থচীর মধোই টেনে আনতে হবে এবং “পাঠ্যস্থচী বহিভূতি* কথাটি বাবহার 
না করে বল। দরকার “সহ-পাঠাস্থচী*। 

আধুনিক শিক্ষায় সহ-পাঠ্যন্থচী কর্মবৃতি অপাংক্রেয় ব্যাপার নয, একেবারে 


সহ-পাঠ্য স্থচীর প্রয়োজনীয়তা ১৫৩ 


গেক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে । প্রগতিশীল বিদ্যালয়গুলিতে 
এব পরীক্ষা-নিরীক্ষ। সার্থক বলে প্রমাণিত হয়েছে । 

একথা আজ সর্বজন স্বীকৃত যে, পাঠাস্থচীর পরিপূরক হিসেবে সহ-পাঠ্যস্থচীর 
স্থান গৌণ নয়। এমন এক সময় ছিল খন শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী 
সকলেই 'পাঠ্যন্থচী বহিতূর্তি বিষয়'কে কোনো মর্ধাদ দিতেন না কিন্তু বর্তমান 
যগে পাঠান্থচীর সঙ্গে সহ-পাঠ্যস্থচীর সহ-অবস্থান তথা কর্মবৃত্তি সমন্বিত পাঠা- 
সচীর প্রবর্তন শ্বীকৃত হয়েছে বিশেষ মর্ধাদার সঙ্গে। যে বিষ্ভালয়ে যত বেশি 
রকমের সহ-পাঠাক্রম অনুক্ৃত হয়, সে বিষ্ভালয় ততো বেশি প্রগতিশীল হিসেবে 
চিহ্ষিত। 


আমরা শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিদ নিয়ে বাচতে পারি না । অনাবশ্ক 
বোঝ! অনেক সময় বহন করার প্রয়োজন আছে জীবনের তাগিদেই | গড়ের 
মাঠে যে বিস্তৃত প্রাত্তর, তারও প্রয়োজনীয়তা আছে বলে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ 
করেছিলেন । শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন আছে “খেলাচ্ছল' পরিবেশের | 
স্মস্তকিছু কাজের মধ্যে একটা হান্টোচ্ছল আনন্দ ও খেলাচ্ছল শ্বতংদ্ুর্ততার 
প্রয়োজন মাধুনিক শিক্ষা-নীতিতে সর্বজন স্বীকৃত হয়েছে। “খেলাচ্ছল' 
কর্মবৃত্তির পেছনে ঘষে মনস্তাত্বিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে তা আমরা এখানে 
কিছু উল্লেখ না করে পারি না। কেননা, সহ-পাঠামূলক কর্মবৃত্তির মাধামে 
শিক্ষাকে সমাজমপ্তিত করে তোলার কাজে, শিক্ষার্থীকে ন্বতঃস্কৃর্ত, ক্রিয়াশীল 
ও স্বাধীনভাবে তৈরি করার কাজে 'খেলাচ্ছল' কর্মবৃত্তির একটি বিশেষ ভূমিকা 
আছে। 

খেলাধূলা শিশুর নানাপ্রকার ভাবধারা প্রকাশের একটি উপযুক্ত মাধ্যম । 
তাই, আধুনিক শিক্ষাৰিদের। ক্রীড়া স্থল মনোভাবকে জাগিয়ে রাখার অপরিহার্য 
নীতিকে মেনে নিয়েছেন । ৃ 

খেলাধূলা আমলে সহজাত প্রবৃত্তির শ্ফুরণ, প্রবৃত্তিগুলি এর মাধ্যমে সমাজ- 
সম্মত পথ পেতে পারে। তাছাড়া, এ জিনিসটি একটি ট্িমূলক কাজ, স্থহিন্ুলভ 
প্রবণতায় সংঘবদ্ধ হুয়ে শিক্ষার্থীরা নানারকমের উৎসাহ উদ্দীপনা ও আনন্দ 
প্রকাশের স্থযোগ পায়। এর দ্বারা আত্মপ্রকাশের সুযোগ আসে, সহযোগিতা 
ও গ্রর্তিঘোগিত। উভয় রকমের কাজের ভেতর দিয়ে। খেলার আনন্দে শিশুর! 
এক ধরনের “কল্পনা-বিলাসে'র আশ্রয় নিয়ে কল্পনার রর্ভীন মাছ উড্ভীন করে। 


১৫৪ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


শিশুর আত্মবিকাশ, আত্মপ্রচেষ্টা, কল্পনাবিলাস, সংযোগ সহযোগিতা ও নেতৃত্ 
বোধ, স্বর্গীয় আনন্দ লাভ প্রভৃতি নানা গুণাবলীর বিকাশ সাধন সম্ভব হয় এর 
মধ্য দিয়ে। 


ফ্রোয়েবেল বলেছিলেন-__“খেলাধূলার মধ্য দিয়ে শিশুর মনে ঘে গভীর আনন্দ 
দেখা দেয়, তা দিয়ে তার! বেডে ওঠার স্থযোগ পায়। ষেমন কুঁড়ি থেকে 
ক্রমশ ফুল ফোটে, তেমনি খেলাধূলার মাধ্যমে তার! প্রকৃত মনুষ্যত্বের গৌরবে 
গৌরবান্বিত হয। তাব মাধ্যমে আনন্দের উৎস খুঁজে পায়।” কাজের সঙ্গে 
খেলাধূলাব সংমিশ্রণ ঘটিষে তালা আধুনিক শিক্ষানীতির একটি বিশেষত্ব 
মানুষের মধো এই জিনিসটি একটি প্রবণতার মতো স্থায়ী উপাদান । কোনে। 
কোনো মনস্তাত্বিক খেলাধূলাকে 'প্রবৃত্তি' বলে আখ্যায়িত করেছেন কিন্তু একে 
একটি কোনে। প্রবৃত্তি মনে কব! ভূল, আসলে অনেক প্রবৃত্তিরই তা সমাহার । 
এর মাধ্যমে মানুষ খুজে পায় আশা-মাকাহ্ধা, উতৎসাহ-উদ্দীপনা, আনন্দ 9 
স্বত:ক্কতততাব পথ । নিছক বস্তুগত চাহিদার পথ নয় । 


ম্যাকডুগালের মতে, খেলাধূল। আসলে প্রাণপ্রৈতিরই প্রকাশ, 
প্রবৃত্তির পথ ধরে তার প্রবাহ নয়, তার পথ একটা গতিশীলতাব 
অনিবার্ধ অতৃপ্ত ক্ষুধার জন্য উপচে পড়া শক্তি, আমাদের জৈবিক 
গতিশীল যন্ত্-উপাদানের মধ্য দিয়ে খু'জে পেতে চায় তার আশা- 
আকাখ্ার পথ। সত্যই তাই। একে তাই নিছক মাংসপেশীর ম্বত:স্ফুর্ত ও 
আনন্দজনক প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলে মনে কর] ধায় না। আসলে এই জিনিসটি 
মানুষের জন্মগত অধিকারের মতে। ব্যাপার । 

ড্রেভার খেলাব মধ্যেই পেয়েছেন আনন্দের সন্ধান । পাপ্লিনান জিনিসটিকে 
অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার বলে মনে করেন নি বরং মনে করেছেন এর দ্বার মাঙগ্ষ 
ইচ্ছা করলে কাজ করতে পারে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, প্রয়োজন হলে 
অবস্থ। আয়ত্ত করে তাকে পরিবর্তন করতে পারে । খেল! শিক্ষার্থীর জীবনে এক 
অপরিহার্ধ উপাদান মনে করে ফ্রোয়েবেল দেখিয়েছেন, জিনিসটা একটা ফালতু 
ব্যাপার নয় বেশ গুরুত্বপূর্ণ ব। অর্থপূর্ণ ব্যাপার । পামিনানের বিবেচনায় 
খেলাধূলার ব্যাপারটি প্রবৃত্তির মতো নংরক্ষণশীল নয়, আমলে এ জিনিনটি গতিশীল, 
লীলার আনন্দ, সুর আনন্দ, এই উল্লাম আছে এর মধ্যে । 


সহ-পাঠ্য সচীর প্রয়োজনীয়তা ১৫৫ 


আমাদের ভারতীয় দর্শনেও খেলাধূলাকে 'লীলা” বলে আখ্যায়িত 
করা হয়েছে--ভগবান আনন্দের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশিত করেন, 
লীলার আনন্দেই এই লীলা, তার উদ্দেশ্য তার নিজের মধ্যে 
একেবারে স্বতঃনির্ধারিত ব্যাপার বলে স্বীকৃত। 

মনস্তাত্বিক ও দার্শনিকরা খেলাধূলার আরো৷ নানা তত্বের অবতারণা 
করেছেন দেখা ধায়। জার্মান দার্শনিক শিলার, ইংরেজ শিক্ষা-দার্শনিক হার্ধার্ট 
স্পেনধার প্রমুখের মতে শিশ্তর মধ্যে লুকিয়ে আছে এমন এক অস্বাভাবিক শক্তি 
যা তার প্রয়োজনের চেয়েও বেশি । খেলাধূলার মাধ্যমে সে তার বাড়তি 
শক্তিকে বের করে দেয় এবং বাইরের থেকে শক্তি আহরণ করে নিজের 
প্রাপপ্রৈতিকে এইভাবে সে ব্যাটারী চার্জ করে। 

স্ট্যানলি হলেক় মতে, খেলাধূলা আমলে পূর্ব পুরুষের সংস্কারজাত কর্মধারার 
একধরনের রিহার্সল ব! পুনরাবুতি । এই অভিনয়ের দ্বারা আসলে মানুষ তার 
প্রবৃত্তির উদ্গতি সাধন চায় । 

পাসিনান এই তত্ব সমর্থন করে বলেছেন, খেলাধূলার মধ্য দিয়ে এক রকম 
ক্যাথারসিস' হয় যার উদ্দেশ্য শক্তির উদ্গতি সাধন বা সমাজ সম্মতভাবে চালিত 
করলে তার শারীরিক-মানসিক-আধ্যাত্মিক শক্ষির পুণবাঁকিরণ। 

মেলব্রানস্‌, কালগ্র.স প্রভৃতি দেখিয়েছেন খেলাধূলার মাধ্যমে শিশু ঘষে তার. 
বাড়তি শক্তি বের করে দেয় তা নয়, মে আসলে শক্তি সংগ্রহ করে। জার্মান 
দার্শনিক ল্যাজারানের মতে, খেলাধূলার মধ্য দিয়ে মানুষ পেতে চায় আনন্দ ও 
পরিতৃপ্চি, এক ধরনের কাজে ক্লান্তি অন্থভৰ করে অন্ত কাজের মধো গিয়ে স্বস্তি 
পাওয়ার ব্যাপার। 

এইভাবে মানুষের প্রাণপ্রৈতির ধারা অব্যাহত থাকে । কোনো কোনো 
মনঃন্তাত্বিক, খেল! জিনিলটাকে অবদমিত ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ বলে অভিহিত 
করেছেন। তার বলেন, এর মধ্য দিয়ে অবদমিত কামন, ইচ্ছা, অনুভূতি 
প্রভৃতি একটা আশ পূরণের পথ পায়। 

জন ডিউই, ফ্রোয়েবেল প্রমূখ শিক্ষাবিদেরা দেখিয়েছেন, খেলার মধ্য দিয়ে শিশু 
চান সক্রিয় জীবন ধার৷ এবং নান৷ প্রকারেন্ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে । উভওয়ার্থ 
প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা। বলেন, খেলাধূল! আমলে একটা ঘাস্ত্রিক ব্যাপার, উদ্দীপনা 
প্রতিবেদনার মতো সম্পর্কের বাপার, এর মধ্যে কোনে। জীবন দর্শন নেই। 


১৫৬ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


লীপ বলেছেন, খেলাব মধ্য দিয়ে মানুষ চাষ বস্তর সঙ্গে একাক্সতা। 
পরামেলের মতে, এর মধ্য দিযে ক্ষমতা অঞ্জন করে বডে। হওয়া যায় | আযভলাবের 
মতে আসলে এই শক্তিট। ক্ষমত। অর্জনের একপ্রকার ইচ্ছাশক্তি । ফ্রয়েড 
দেখিয়েছেন, এর মধ্য দিয়ে শুধু কতকগুলি আনন্দ প্রকাশ কর। যায় তা নয়, 
মনের মধ্য সঞ্চিত অবদমিত ভাব ধারার স্ফুরণ ও বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয় এর 
মধ্য দিষে। 

এইভাবে খেলাধুলা সম্বন্ধে নানা তত্ব প্রচলিত আছে । ব্রাডলি ও হী 
মতে, খেলাধূল। ও কাজের মধো কোনো পাথকা স্বীকার করা যায় না। পার্থক্য 
যেটুকু আছে ত| মনস্তাত্বিক দিক দিয়ে যুক্তিসম্মত খেলাখুলা দীর্ঘস্থাধী হয় না, 
কাঙ্ত হয় দার্ঘস্থাযা, এই খরনেব একটা পার্থক্য আছে এদের মধ্যে। আধুনিক 
শিক্ষাবিদের থেলাভিত্তিক কাজ এবং কাজভিত্তিক খেলার নীতিকেই সমর্থন 
করেছেন। 

এই নীতিব সঙ্গে শিক্ষার পাঠক্রম ও পাঠাক্রন সমন্বিত সহ-পাঠ্যস্থচীর 
কর্মধারার সংহতি গডে তোলাই আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানের নীতি । খেলাভিত্তিক 
কাজ ও কাজভিত্তিক খেলা আনলে জীবনধারারই স্বাভাবিক প্রকাশ, তাই তাকে 
নান। কাজ, খেলা ও পাঠের সঙ্গে সমন্থিত করতে পারলে শিক্ষার ধার! হয়ে ওঠে 
বাস্তবধমী অথচ ানন্দজনক | 


| ২ ॥ 


জীবনের সক্রিয় অভিজ্ঞত। আহরণের মধ্য দিয়ে সমাজজ্ীবনের 
যোগ্য নাগবিক হওয়ার শিক্ষাই বাস্তৰ ভিত্তিক শিক্ষা । সহ-পাঠ্যন্থূচী 
ব৷ পাঠক্রম সমন্বিত কর্মমূলক শিক্ষা এই উদ্দেশ্ট পুরণ করতে পারে । 

বিস্তালয়েব কাঞ্জ হবে একটা লামগ্রিক অবস্থা স্থটি কর! যার ফলে শিক্ষার্থী ও 
শিক্ষক একাত্ব হয়ে একই কর্মধারার মধ্যে কর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিষে সমাজজীবনের 
ষোগা নাগরিক ছিলেবে যে যার কাজ করতে পারে। 

আধুনিক শিক্ষায় পাঠযস্থচীর সজে সমন্থিত কর্মধারা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত করার 
চেষ্টা চলছে। বিষয় পঠন পাঠনের সঙ্গে কর্মধারা যুক্ত হলে শিক্ষ। জিনিসটা 
ঘে সার্থক হুতে পারে তা দেখা যাচ্ছে নানান বিশ্রামমুখীন কর্মসথচী গ্রহণের 


সহ-পাঠ্য স্থচীর প্রয়োজনীয়ত। ১৫৭ 


দ্বারাও। বিতর্ক সভা, প্রাচীরপত্র, বিজ্ঞান ক্লাব প্রভৃতি সংগঠিত প্রয়াস 
পাঠাস্থচীর বিষয় পাঠকে আকর্ষণীয় ও আননদপ্রদ করে তুলছে । 

সহ-পাঠক্রম শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক পূর্ণতা সাধনে সাহাধা করে। 
এগুলি শিক্ষার উপকরণ হিসেবে বাবন্ৃত হওয়ায় শিক্ষার্থী প্রেরণামূলক অনেক 
উপাদান সংগ্রহ করবার সুযোগ পায় । তার মধো নান! সম্ভাবনা ও স্জনীশক্তি 
লুকিয়ে আছে অথচ সেগুলি নিছক বিষয়কেন্দ্রিক শিক্ষাবাবস্থায় স্কুরিত হতে 
পারে না। 

সহ-পাঠক্রমে অংশ নিলে নান! বিচিত্র স্জনীধমী ক্ষমতা প্রকাশে এক অপূর্ব 
স্থঘোগ আসে । জীবনের অনেক মহৎ গুণাবলীর চর্চার উপাদান হিসেবে সে সব 
কাজ খুবই চমকপ্রদ ও কাকরী বুল প্রমাণিত হয়। 

এ জাতীয় কর্মবৃত্তিব ক্রযোগ পাওয়া শিক্ষ।থীর ভেতর যে ভাবধারা ব। 
অনুস্ভৃতি প্রচ্ছন্ন থাকে ত৷ প্রকাশিত হয়ে পড়ে, কলে তার পক্ষে একটা মানপিক 
ভাবসামা অর্জন সম্ভব হয়, তার ভাবগত দিকটি একটি সমাজসম্মত পথ ধরে 
সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে নিয়ে যার । এ জাতীয় কর্মনুচীর ফলে সে বাস্তব ক্ষেত্র 
থেকে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে, ভাবসংহতি অর্জন করে অন্ুসন্ধিংস্থ মন নিয়ে 
জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একট। সামগ্রিক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করে য! আত্মগত 
ও বিষয়গত দুই ধরনেরই | 

শিক্ষার্থীর মধো যে ভাব সংহতি আসে তার দ্বার। সে হতাশ! ও বেদন। 
অতিক্রম করে আশার মালোকে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে । সামাজিক ঘোগ্যতা। 
অর্জন করে সে দায়িত্বশীল হতে থাকে । তাঁর মধ্যে দেখা যায় বিচারবোধ, 
চিন্তাশক্তি, আত্মবিশ্বাদ, দায়িত্ববোধ প্রভৃতি অসংখা গুপাবলী। নতুন নতুন 
জ্ঞানের ক্ষেত্রে সে নিজেকে সম্প্রসারিত করতে পারে। 

আরো! দেখ। যায়, সহ-পাঠক্রম অনুসরণের ফলে বিষ্যালয়ের আবহাওয়ার 
মধ্যে একটা সামাজিক সম্পর্কের স্ুম্থ পরিবেশ তৈরি হয়। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, 
অভিভাবক, সমাজের লোক নকলে মিলে এমন এক নিবিড় একাত্ম পরিবেশ 
তৈরি করে ধা সামাজিক বাক্তিত্ব গঠনের পক্ষে একান্তই কাম্য । একঘেয়ে 
শিক্ষাদান ও জ্ঞানার্জন কখনো সুস্থ শিক্ষানীতি নয়। পাঠা স্থচী অনুসরণের সঙ্গে 
তাল রেখে ঘদি নহ-পাঠ্যন্থচী অন্থমবণ কর! হয়, তাহলে “কাজের পরিবর্তনেধ” 
ফলে শিক্ষার্থীর শিক্ষা ক্ষমতা বেড়ে ঘায়। 


১৫৮ শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


তাছাভা, মহ-পাঠক্রম কর্মস্থচীর নান! অনুষ্ঠান, বিতর্ক, মেলামেশা, খেলাধূলা 
প্রভৃতির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর এক বিশেষ “জীবনদর্শন' গড়ে ওঠে এবং শিক্ষাণীর 
মনে স্থায়ীভাবে সেগুলি এমন প্রভাব আনে ঘ। তার পরবতাঁ জীবনে সামাজিক 
নেতৃত্ব গ্রহণের জন্ত প্রস্তত কবে তোলে। দেশ ভ্রমণ, বন ভোজন প্রভাতি কর্মের 
মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থাবা বিষ্ভালয়ের গণ্ডীর বাইরে প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রান্তরে অবাধ 
মেলামেশার স্থযোগ পায়। 

প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গনতলে এসে তাদের মনের প্রসারত। বাডে, হৃদয় বৃত্তির 
ক্ষরণ হয়, চিন্তাশক্তির স্বাচ্ছন্দ্য আসে। জ্ঞানের বৈচিত্র্যমূলক আনন্দ আহরণ 
করে জীবনের ক্ষেত্রে অত্যাবস্তক মুল নীতি অন্থুমরণের একটা প্রেরণা জাগে । 

জন ডিউই বলেছিলেন, প্রকৃত জ্ঞান সক্রিয় কর্মের মধ্য দিয়েই অজিত হয়। 
জ্ঞানের সঙ্গে কর্ণের সম্মিলন ঘটিয়ে ছয় সহ-পাঠক্রম | তাই, সহ-পাঠসক্রম তথ 
পাঠ্যস্থচী সমন্বিত কর্মবৃত্তি শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হওয়! উচিত ৰলে জন ডিউই 
মনে করেছিলেন । সর্বাঙ্গীন শিক্ষার সু পরিকল্পনায় তাই এব গুরুত্ব অপরিসীম 
এ বিষয়ে কোনে। সন্দেহ নেই । 

আধুনিক শিক্ষা-পরিকল্পনায় নানারকমেব লহ-পাঠ্যস্থচী অনুসরণ করা হচ্ছে । 
এগুলির বিস্তৃত তালিক। তরি সহজ ব্যাপার নয়। কিছু কিছু কর্মবৃত্তির অবশ্ত 
উল্লেখ করা যেতে পারে। 

খেলাধুলা বহিবৃত্ত ও অন্তরুত্ত ছুই ধরনের হতে পারে। বিদ্ভালয়ে 
নানারকমের খেলাধূলার আয়োজন কর! হয়। বাধিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার 
মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তরিক প্রীতি ও সহযোগিতার ভাব গড়ে তোলা 
যেতে পারে সুস্থ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে । শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাজবোধ, 
সমাজগ্রীতি প্রভৃতি গুণাবলী এইভাবে অঞ্জিত হতে পারে। মানুষের জীবনে 
খেলাধূলার অপরিসীম মূল্য স্বীকার করে এক সময় বলা হয়েছিল, 'ইটনের খেলার 
মাঠেই ওয়াটারলু যুদ্ধের জয় ঘোষিত হয়েছিল। একথা নিশ্চিত সত্য যে, 
খেলাধূলার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের স্থযোগ আসে, আত্মাহ্তূতি জাগে, বন্ধুত্ব 
গ্রীতিঃ সমাজ প্রীতি প্রভৃতি গড়ে ওঠে, স্বাস্থ্য, হাতের চর্চাঃ মন্তিক্ষের চর্চাঃ হদয়ের 
চর্চা হয় খেলাধূলার মধ্য দিয়ে 

বিস্তালয়ে নানারকম খেলাধূলার আয়োজন কর! যেতে পারে যেমন--ফুটবল, 
হুকিঃ ব্যাডমিণ্টন, ক্রিকেট, হাড়ুড়ুঃ সাতার, ডিগশ্ডিগঃ দৌড়ঝাপঃ উল্পম্ফলঃ 


সহ-পাঠ্য সথচীর প্রয়োজনীয়তা ১৫৯ 


লাঠিখেলা, কাঠিনাচ। তীরধনুকের খেলা» ক্যারাম, টেবিল টেনিস ইত্যাদি । 
খেলার ভেতরে এমন স্থধোগ আছে যেখানে বুদ্ধিবৃত্তির কসরত দেখাতে হয় । 
খেলাধূল ছাড়া, বাগান করা? বয়েজ স্কাউটস, গার্লস্‌ গাইড, ব্রতচারী আন্দোলন, 
রেডক্রস গঠন, এন. সি. দি প্রভৃতি সংগঠনের মাধামে শিক্ষার্থীদের জীবনের 
অনেক মৌলিক চাহিদা পূরণ করা যায়। এছাড়।, সভাসমিতি, ৰিতর্কসভাঃ 
প্রাচীরপত্রঃ হুবি-ক্লাঝ ভ্রমণ বনভোজন, প্রদর্শনী প্রভৃতির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের 
মনে গভীর আনন্দ দেওয়া! যায়। পারস্পরিক মেলামেশা, আলাপ আলোচন। 
ত্তিমূলক শিক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়ে বিতর্কসভ। ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অনেক 
মীলিক স্তর আবিষ্কার করতে পারে। প্রত্যেক বিদ্ভালয়ে বিজ্ঞান ক্লাব, 
বিজ্ঞান মেলা, কৃষিপ্রদর্শনী, শিল্প প্রদর্শনী, শ্রেণীকার্ধের সঙ্গে সন্বন্ধযুক্ত শিক্ষাপ্রদ 
নানারকমের প্রাচীর পত্র ও কাজ, ছাত্রসম্মেলন, অভিভাবক সম্মেলন প্রভৃতির 
মাধ্যমে বিষ্ভালয়ের আবহাওয়ায় একটা সামাজিক ক্রিয়াকর্ধের পর্ষিবেশ সৃষ্টি করা 
বায়। খাতু উৎসব, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, নাটক অভিনয়, ক্যাম্পগঠন, মহাপুরুষ 
স্বতিসভাঃ শহীদ স্ব্তিতে উৎসব, পার্ক গঠনের মাধ্যমে আনন্দ উপষোগ, সাঁতার 
কাটার জন্য পুফ্রিণী খনন, পরিবেশের জঞ্জাল আবর্জনা সাফ ট্রাফিক কাজে 
পাহাধ্য করা, রাস্তাঘাট বাধা, কলেরা বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক কর্মে 
অংশ নেওয়া, ইত্যাদি হরেক রকম সামাজিক কাজে শিক্ষার্থীরা অংশ নিতে পারে 
এবং সেইসব কাজে অজিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে পাঠ্যস্থচীর অধীত বিষ্ভার ঘোগস্থুত্র 
স্থাপন করতে পারে । অনেক বিস্তালয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে বুক 
বান্ধ, দরিজ্র ছাত্রকল্যাণ ভাগার, সস্তায় বিতরণী কেন্দ্র, প্রাথমিক চিকিৎসার 
ব্যবস্থ।' করা, প্রভৃতি কাজ করে থাকে । এইভাবে কর্মের মধ্য দিয়ে তাব। 
নানারকম বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন কৰে । 

শিক্ষাপ্রণালীতে “কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার যে নীতি আধুনিক 
শিক্ষাবিজ্ঞানে স্বীকৃত তা৷ সহ-পাঠ্যন্থুচী কর্মবৃত্তি অনেকখানি মেটাতে 
পারে। তাছাড়া, রুশোর বিখ্যাত উক্তি-_শিক্ষা। হবে ম্বাভাবিক প্ররুতি 
অন্ুসারে--এই উক্তির সার্থকতা প্রতিপন্ন করা ষায় এইসব কর্মবৃত্তির মাধ্যমে । 
সহ-পাঠ্যস্থচীর মধ্যে আরে! অনেক অনেক কর্মন্থচী অনুরণ করা৷ যেতে পাবে 
যেমন, এঁতিহাসিক ও পৌরাণিক সোষাইটি গঠন, মিউজিয়াম গঠনঃ ছবি, ফটো, 
শিক্ষাগত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা বন্সা, ঘাত্্িক যুগের নান! উপকরণ যেমন দুরদর্শন 
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বেতার, কমপিউটার, এপি-ভায়ো-স্কোপ, ল্যান্টার্ণ, চার্ট, মডেল, ডায়াগ্রাম, গ্লোব 
রেফারেন্স প্রভৃতির নানা কাধদায় ব্যবহার করা। শিক্ষাদানকে নিছল 
গতান্গতিকত। মুক্ত করতে গেলে এইপব কর্মবৃত্তির বেশ ভালো! রকমের 
সার্ঘকত! আছে। সাহিতা-সভাঃ বিজ্ঞান মেল নকল পার্লামেণ্টের অনুষ্ঠান, 
নকল ইউনেস্কে। গঠন প্রশ্থতি কাজেব দ্বার! শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি বাস্তব জ্ঞান 
অর্জন কবতে পাবে। বেডিও, জার্ণাল প্রভৃতির বাবহার, সংবাদ বিচিত্রার 
আলর, প্রাচীর পত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরিবেশন করা, বিগ্ভালয ম্যাগাঙ্জিন 
পরিচালন। কর।, নিযস্ত্রিতভাবে পাঠাগার অভ্যাম গড়ে তোলা, ঘৌথ বিচার 
সভা, ছাত্র মঙ্জলিস প্রভৃতি গঠন কর। ইতাদি কর্মহৃচীব মাধামে শিক্ষার্থীদের 
মধ্য শ্বত:স্কর্ত শৃঙ্খলাবোধ ও নাগরিকত্ববোধ জাগানো ঘাক্স। 

এইভাবে নানাবকমেন কর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিষে বিস্তালযকে পুরোমাত্রান 
কর্মমুখর কর্মকেন্দ্িক' সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত কর| যায়। প্রতোক 
বিষ্তালয নিজেদের বুদ্ধিবিচার বিবেচনা করে নিজেদের সঙ্গত ও নেতৃত্বে 
গঠিত করে এইসব কাজ এমনভাবে গডে তুলতে পারেন ধার দ্বারা সেই 
বিখ্যাত উক্তিবই সার্থকত। প্রতিপন্ন হতে পারে, যেমন বলা হযে থাকে, এক 
পাউগ্ড বুদ্ধিগত শিক্ষাদানের চেয়ে এক আউন্স নৈতিক অভিজ্ঞতার শিক্ষা অনেক 
বেশি বাস্তবসম্মত ও কলপ্রদ। 

শিক্ষার্থীর সামাজিক বাক্তিত্ব বিকাশের জন্য শিক্ষার পরিবেশে চাই স্বতক্ফ্ত 
আনন্দময় কর্মধারার সুষ্ঠ বিশ্তাস। পাসিনান বলেছিলেন, শিক্ষার প্রচেষ্টা 
অবশ্যই প্রত্যেকেব জন্য এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে ঘার ফলে প্রতোক ব্যক্তিরই 
ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে পারে। এই বাক্কির ব্যাক্তত্ব আধুনিক অর্থে বোঝায় 
সামাজিক ব্যক্তিত্ব । 

মনরে! ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক দেখিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, আধুনিক 
শিক্ষার তাৎপর্ষের সামগ্রিক দিক হোলো দেখ। কিভাবে ব্যক্তিকে সমাজের লঙ্গে 
ংধোগ সাধন কর! ঘায়। 

ভারতের প্রথম পঞ্চবািকী পরিকল্পনার রিপোর্টে বলা হয়েছিল, গণতন্ত্রে 
সাফল্য নির্ভর করে সহযোগি তার সম্মিলিত নীতির ভেতর, স্থনিয়স্ত্রিত নাগরিকত্ব 
বোধ বিকাশের উপর, প্রত্যেক নাগরিকের সামাজিক কাজে অংশ নেবার ক্ষমতার 
বিকাশ সাধনের উপর | শিক্ষার ক্ষেত্রে তাই সমাজ ষ্চেতনভাবে এমন ভূমিকা 


সহ-পাঠ্য স্থচীর প্রয়োজনীয়তা ১৬১ 


নিতে হবে ধার কলে শিক্ষার পরিবেশ হয়ে উঠে সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের সংহত 
অথচ স্বত:স্ফুর্ত একটি ক্ষেত্র। বিষ্ভালয় নিছক জীবনের প্রস্তরতিভূমি হবে না, 
হবে একেবারে নিজেই জীবনের মূর্ত প্রকাশ । 

জন ভিউইর ভাষায় সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ হবে বিদ্যালয় । বিস্তৃত অর্থে তা 
হবে সামাজিক অভিজ্ঞতার প্রবহমান ধারার একটা উপায় বিশেষ । প্রত্যেক 
ব্যকজির মন সামাজিক কর্মকাণ্ডের ধারায় এমনভাবে গড়ে উঠবে 
নানারকম কর্মবৃত্তির নিরবচ্ছিন্ন উদ্দীপনায় যে, এখানে শিক্ষার্থী অর্জন 
করবে তার জীবনের প্রাথমিক মহত্বম সম্পদ । 


॥৩॥ 
শ্পিক্ষিক্ ও শ্পিক্ষাহলি যুগ্ম সহন্বোগিতা 


আধুনিক যুগের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাগত দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন 
দেখা দিয়েছে । 

এক সময় ছিল ঘখন শিশুর মনম্তাত্বিক চাহিদার দিকে বিন্দুমাত্র নজর ন! 
দিয়ে কবরের শান্তির মতে। কঠোর ব্জবীধুনি ছিল শিক্ষাক্ষেতে । রূশোই প্রথম 
শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন করেন অষ্টাদশ শতাবীতে | তার মতে, 
স্বাধীন মানুষ জন্মেছে তার আদিম প্রক্কতি নিয়ে, মুক্তির মন্ত্রগানই তার বেদমন্ত্র। 
প্রকৃতির শ্তামলিমায় ঘে সৌন্দর্য কুষম। নিহিত আছে, তাকেই বরণ করে 
নেওয়াতেই শিশুর গৌরব। “অহং' ভাব থেকে নিষ্কৃতি লাভ ন1 করে তার 
উপায় নেই । রুশোর এই বৈপ্রবিক চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে শিক্ষাঙ্ষেত্রে 
এসেছে এক অভাবনীয় বিপ্রব--তার নাম শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা! | 

আধুনিক মনন্তাত্বিকগণ মনস্তত্বকে আত্মবিশ্সেষপের বিষয় করে তৃলেছেন। 
শিশুর আচারগত পরিচয় তার মানসিক সুস্থতা বা অসুস্থতার পরিচয় নির্দেশ করে 
থাকে । শিশুর বয়ন, তার কর্মক্ষমত] ও উন্নতির উপর শিশুর ব্যবহার নির্ভরশীল । 

মনোবিজ্ঞানীরা তাই আধুনিক শিশু-শতাবীতে শিশুর' চাহিদা ও আশা" 
আকাত্থার উপর জোর দিয়েছেন বেশি করে । শিশুকে তারা চেয়েছেন ব্যক্তিত্ব 
মণ্ডিত ও সমাজমপ্ডিত করতে । তার ফলে শিক্ষার্থীর শিক্ষা মানবধ্মী দৃষ্টিভজি 
নিয়ে াত্সগ্রকাশের স্থঘোগ লাভ কন্েছে। 
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আধুনিক শিক্ষার সবপ্রকার পরীক্ষামূলক গবেষণা আজ পশ্চিম দেশে হচ্ছে 
অনেক বেশি, আমাদের দেশেও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয। 
যাচ্ছে। কেউ কেউ শ্রেণী শিক্ষার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধনের কথা বললেও এ্রণী 
শিক্ষা বর্জন কর! ঘায়নি । শিক্ষকের ভূমিক। হবে শ্রেণীগত শিক্ষার সঙ্গে কিভাবে 
ব্যক্তিগত নজরদারীর শিক্ষা মেলানো যায়। তাঁকে তাই হতে হবে উপদেষ্টার 
মতো, বাগানের পরিচর্যাকারী মালীর মতে।, রোগ চিকিৎসার বৈগ্যের মতো। 
শিশুর ব্যক্তিত্ব সংগঠনে শিক্ষকেব ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । 

আভামস্‌ বলেছিলেন শিক্ষাৰ অপবিহার্য উপাদান তিনটি__শিশু, শিক্ষক ও 
বিষয়। প্রচলিত শিক্ষ/ ছিল বিষয়কেন্দ্রিক কিন্তু আধুনিক শিক্ষা শিশু-কেন্দ্রিব, 
শিশুই মধ্যবিদ্দু, তাকে ঘিরেই শিক্ষক ও বিষয়াবলীব অবস্থান। নতুন শিক্ষা- 
ধারায কিভাবে নিছক পুঁথিগত বক্ততাখমী শিক্ষাধারার পরিবর্তে শ্রেণী শিক্ষা ও 
বিস্তালয় সমন্বিত সামাজিক কর্মন্থচীর মাধমে শিক্ষার্থীর আশ। আকাঙ্া ও 
চাহিদ৷ পূরণ করা যার, সেইটেই প্রধান বিবেচ্য । শিক্ষার্থীর “আধ্যাত্মিক 
রুগ্রতারচিহ্ন' দেখে আধুনিক শিক্ষক এগিয়ে আসবেন মনস্তাত্বিক কৌশলে তার 
সমাধানের জন্য । শিশুকে সমাজমণ্ডিত করার জন্য তার ব্যক্তিত্বকে উন্মোচিত 
করে তুলতে হবে। পাঠ্যস্থচী বা সামাঞ্জিক কর্মবৃত্তির মধো কোথাও যেন ফাক 
না থাকে তা দেখার দায়িত্ব শিক্ষকের | 

কি কি কারণে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় সেই কারণগুলি অনুসন্ধান করে 
শিক্ষার্থীদের বেখাপ্পাঃ বেপরোয়া, হতাশা গ্রন্ত মনোভাব প্রভৃতি অসুস্থ লক্ষণের 
স্থচিকিৎসার জন্য এগিয়ে আসতে হবে শিক্ষককে । বিষ্ভালয়ের পাঠ্যন্থ্চী, 
কার্যাবলী, শৃঙ্খল। রক্ষা! ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনানুগ বুদ্ধির 
অনুশীলনে সাহাধ্য করতে হবে। 

মহামতি কার্লাইল বলেছিলেন, মৌলিক প্রতিভা একট। অদ্ভূত কিছু ব্যাপার 
নয়, আসলে তা পূর্ণমাত্রায় সততারই প্রকাশ । এই সততা অর্জন করা ধায় নিজস্ব 
প্রকৃতির বৃহত্তর গতি সম্বন্ধে সচেতনবোধ থেকে । সজ্ঞানত। ও গতি, এই ছুটে 
জিনিস প্রয়োজন । বিষ্ভালয় এই সতত উপার্জনেরই ক্ষেত্র । শিক্ষার প্রকৃত 
উদ্দেশ সদর্থক, নঞ্থক নয়। স্বাধীন কর্মবৃতি তথা স্বতঃন্ফূর্ত শৃঙ্খলাবোধ 
জাগিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের হাতে এমন একটা প্রশিক্ষণের যাছুদণ্ড তুলে দিতে 
হবে ঘা দিয়ে তারা পরিপন্ধ হাতের কলাকৌশল জেনে ফেলে । 


সহ-পাঠ্য কৃচীর প্রয়োজনীয়তা ১৬৩ 


বিদ্ভালয়ের মধ্যে পরিবেশগত এমন একট] শৃঙ্খলাবোধ থাকবে ঘা! খবরদাবীর 
বাপার নয়, বাইরের থেকে চাপানে। ব্যাপার নয়) আসলে তা শিক্ষার্থীর 
আচরণগত গভীরতম আত্মাকেই স্পর্শ করে। পাসিনান এইভাবেই বিস্ভালয়ের 
শঙ্খলার কথা বলেছেন, ধার নাম মুক্ত শৃঙ্খল|। 

বাট্রাগ্ড রাসেল বলেছিলেন, প্রকৃত শৃঙ্খল! বাইরের বাধ্যবাধতাকে বোঝায় 
না, আসলে ত৷ এমন.এক মনের অভ্যাস অর্জন করা ঘা দিয়ে শ্বতংস্ফৃর্ভভাবে 
মদর্থক পরিণতির দিকে নিয়ে যায়, নঞর্৫থক প্রভাবকে প্রশ্রয় দিয়ে নয় । 

জন ডভিউই দেখিয়েছেন, শিশুর বিকাশ ঘদি সামাজিক ক্ষমতা ও সেবার পথ 
1রে চলে, দি মে জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে, তাহলে শৃঙ্খলা জিনিসট। 
বা সংস্কৃতিচর্চা বা তথ্যান্ুসন্ধান প্রভৃতি ব্যাপার তার কাছে স্বাভাবিক হয়ে 
উঠবে। শিক্ষার উদ্দেশ্ট শিক্ষার্থীকে সমাজসম্মত অভীপ্সিত পথে পরিচালনা 
কর।। এই অর্থে সংরক্ষণশীলত ও ম্বাধীনতা। পরস্পরবিবোধী নয়, বরং পরস্পরের 
পরিপূরক । 

শিক্ষার মধ্যে শিশুর পরেই শিক্ষকের স্থান। পাপিভাল রেন তাকে বন্ধু 
র্শনিক ও পথপ্রদর্শক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন । একমাত্র শিক্ষকই শিক্ষার্থীর 
দীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করতে পারেন । 

রবীন্দ্রনাথ “শিক্ষা” গ্রন্থে বলেছেন, জ্ঞানের আদান প্রদানের ব্যাপারটি সাত্বিক | 
তাহ প্রাণকে উদ্বোষিত করে। সেইজন্য এইখানেই প্রাণের নাগাল পাওয়া 
হজ। এইখানেই গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্বন্ধ ঘদি সত্য হয়, তবে ইহজীবনে, তার 
বচ্ছেদ নাই। তাহা পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্বন্ধের চেয়েও গভীরতর। শিক্ষার 
[াসল কাজ জীবনকে এক আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম দেওয়া শিক্ষার্থীর আত্মাকে সত্য 
) মহত্ব লাভের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া । এই কাজ করতে গেলে শিক্ষক ও 
ক্ষার্থার সম্বন্ধ শুধুমাত্র কিছু বিষয় পাঠদানের মধ্যে লীমাবন্ধ থাকতে পারে না। 
মস্ত শিক্ষার কাজটাই হওয়া চাই জীবনধর্মী। শিক্ষক জানবেন শিক্ষার্থীর মনের 
বং হৃদয়ের গৃঢ় অভ্যন্তরের অভিজ্ঞতার মর্ম আর নেই সঙ্গে তাদের অভিজ্ঞতার 
কট! বাইবের সংযোজন ঘটিয়ে দেবেন এবং এইভাবে শিক্ষার্থীর অস্তর ও বাহির 
খিত হয়ে যাবে একটি সুশৃঙ্খল নুত্রে। 

এম. এল, জ্াাকস্‌ এই ধরনের কথাই বলেছেন। শিক্ষার অপরিহার্য 
পাদান হিসেবে তাই প্রয়োজন শিক্ষক-শিক্ষার্থীর প্রাণে প্রাণে মিল। এর! 


১৬৪ শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 
উভয়ে মিলে অন্তর ও বাইরের জ্ঞানগত অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে দেবেন এক জীব, 
ধ্মী স্থটিশীল পরিকল্পনায় । 

গুরু-শিষ্কের যুগ সহযোগিতাকে ঘিরেই পাঠ্যস্থচী ও সমাজসম্ি 
কর্মধারা এগিয়ে যাবে নিরবচ্ছিন্ন গতিতে, সংরক্ষণ ও গতিণীলতাব 
গ্রহণ-বর্জন গ্রহণের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠবে সমাজমগ্ডিত ব্যাক্তিত্ববোধ 
ও সামাজিকতা । 


দৃ্স্ণস্ম লল্সিচ্চ্ছেদ 
ভারতের শিক্ষা-মমস্যা ও গতি-প্রক্ৃতি 


ভারাতির শিক্ষা দমলস)া 
॥১॥ 


ভাল্পজেল প্রাথমিক, আব্যনিিক গু উচ্ডভব্ু 
শ্পিচক্ষাব্র জঙ্ষ্য ও উদ্দেস্টয 


শিক্ষার ব্যাপক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্ঠের দিকে তাকিয়ে যেকোনে। দেশের প্রাথমিক» 
মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষ। স্ুবিন্তত্ত হওয়৷ প্রয়োজন ভারতবর্ষে আধুনিক 
শিক্ষার ধারায় প্রাথমিক, মাধামিক ও উচ্চতর শিক্ষার বিন্তাস আমরা 
উত্তরাধিকার সুত্রে ইংরেজ-প্রবতিত কাঠামোর মাধামে পেয়েছি। দেশ ম্বাধীন 
হওয়ার পর নানারকম কমিশন ও কমিটি বসিয়ে এই ধারাকে একটি জাতীয় রঙে 
রঞ্জিত করার প্রয়ান নিয়েছি। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারতের মকল বাজ্যে একই 
ধরনের শিক্ষ। বাবস্থা চালু হয়নি। আমাদের জাতীয় শিক্ষার মারাত্বক ক্রটি 
এইখানেই । 

জাতীয় সংহতির দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষার ক্ষেত্রে একট পরিচ্ছন্ন জাতীয় 
নীতি গ্রহণ করা হয়নি। জাতীয় করণের কেক্দ্রীকরণ নীতিই শিক্ষার 
বিভিন্ন স্তরের কাঠামো নির্দেশক হলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় সংহতিকে 
সদ করতে পারতো । অনেকে বলেন, বিভিন্ন রাজোর ভৌগোলিক ও অন্তান্ত 
স্থানীয় সমণ্যার জন্যে প্রদেশে প্রদেশে শিক্ষার বৈচিত্র্য থাকা সমীচীন । কিন্ত 
সেকথা আমরা স্বীকার করি না। স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য ্বীকার করলেও 
মারা দেশের জন্য একটি সাবিক জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী কাঠামো প্রবর্তনের 
প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশের পক্ষে খুবই যুক্তিসঙ্গত ছিল। দেরি করে হলেও, 
এ বিষয়ে কিছু কিছু চিন্তাভাবনা ও পরীক্ষা-নিবীক্ষ। শুরু হয়েছে । শিক্ষা- 
দার্শনিকগণ এবং শিক্ষার নিয়ামকগণ জাতীয় কেন্দ্রীকরণ নীতির সম্ভাব্যত] সম্পর্কে 
ক্রমশ চেতন হয়ে উঠেছেন । জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণের ব্যবস্থাপন। করে 
রাজ্যের হাতে সম্পূর্ণভাবে শিক্ষানীতি রূপায়ণের ভার ছেড়ে দিলে ভালে! হয় 

ভারতের শিক্ষা কাঠামে। বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ক | সাধারপতঃ, এই জিনিনটিকে 
আমরা .তনটি পর্ধায়ে ভাগ করে নিয়েছি--(১) প্রাথমিক (২) মাধামিক ও 
(৩) উচ্চতর শিক্ষ। | বিভিন্ন বাজে অবন্ত এই তিনম্তরের বিভিজ্ন পর্বে 


১৬৮ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


নানারকমের স্তরবিডেদ মাছে । এইসব পৰের শিক্ষার লক্ষা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
স্বচ্ছ ধারণ। নিয়ে একটি সর্বভারতীয় শর্বস্তরের শিক্ষার মূল্যায়ন করা বিশেষ 
প্রয়োজন আছে । শিক্ষার জাতীয় নীতি পুপর্গ ঠনে তা বিশেষভাবে সহায়ক হতে 
পারে বলে আমাদের ধারণা । 


॥২॥ 


প্রান্ষ-প্রাথনিক্ পর্বাশ্ত্র £ নার্পান্ত্রী শু শ্শিশুশ্পিক্ষাক্র 
হনঙ্মস্থ্যা 


সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রারস্তিক পর্যায়ের শিক্ষার নাম প্রাথমিক শিক্ষা । 
একে গোড়ার শিক্ষা বা বুনিয়াদ গঠনের শিক্ষ। হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। 

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শহর ও শিল্প এলাকায় প্রাথমিক পর্যায়ের পূর্বে 
প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে নার্সারী ও কিগারগার্টেন বিষ্ভালয় চালু আছে। 
প্রধানত: ফ্রোয়েবেল, মন্তেসরী প্রবতিত দৃষ্টিভঙ্গিতে এই জাতীয় বি্ভালয় 
পরিকল্পিত হয়েছে । তবে, কোনো পরিকল্পনা মাফিক বিদ্যালয় গড়ে ওঠেনি । 
সখের বাগানের মতো এক শ্রেণীর বিলাসবহুল মানুষের প্রয়োজন মাফিক এখানে- 
সেখানে কিছু কিছু শিশু-বিদ্ভালয় গড়ে উঠেছে । এদের সংখ্যা বেশি নয়, তৰে 
বাড়তির দিকেই চলেছে দেখা যায়। 

শিল্প ও শহর অঞ্চলের নারী ও পুরুষ নিবিশেষে জীবিকার তাড়নায় ব্যতিবস্ত 
থাকায় শিশুদের পরিচর্যা করার জন্য গৃহগত পরিবেশের বাইরে একটি কৃত্রিম 
পরিচধার স্থান খুঁজে পাওয়ার তাগিদে এই জাতীয় বিষ্ভালয় গড়ে উঠেছে। 
অভিভাবকরা তিন থেকে পাচ বছরের শিশুদের বিষ্ভালয়ে অর্পণ করে নিজেরা 
কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছেন । কোনো কোনে জায়গায় নার্সারী স্কুলকে 
আবাসিক স্কুল হিসেবেও গড়ে তোলা হয়েছে । কোথাও তিন থেকে পাচ বছর, 
আবার কোথাও তিন থেকে সাত বছর বয়সের শিশুদের জন্য নার্সারী বিদ্যালয় 
আছে। আধিক সঙ্গতিপূর্ণ পরিবার বেশি অর্থ ব্যয় করে শিশুদের সেথানে 
পাঠিয়ে দেন এবং শিশুদের নিরাপতার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ হতে চান । 

আমাদের একটু ভেবে দেখ! দরকার আছে, ভারতের মতো বিশাল ও বিরাট 
দেশে একদল ন্থবিধাভোগী তাদের সন্তানদের মান্য করার জন্ত দরাজহস্তে 


ভারতের শিক্ষা সমস্থ ১৬৯ 


অকাতরে অজজ্্র ব্যয় করবেন আর দীন দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিক কৃলের সন্তানের। 
%থমিক পর্যায়ের সাধারণ শিক্ষাটুকুও সকলে নিতে পারবে না, এই ধরনের 
বিসদৃশ শিক্ষার আবহাওয়া দেশে বিরাজ করলে শিক্ষার মহান আদর্শ ও দৃষ্টি 
সম্পর্কে বড়ে। বড়ে। লম্ব। চওড়া বাত নেহাৎ উপহাসের মতোই শোনায় কিন।। 

এই শ্রেণীবিভেদের দেশে শ্রেণী-বৈষম্যা লোপ করার জন্য সার্বজনীন এঁকামুখী 
প্রাথমিক শিক্ষার ঢালাও ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি । প্রাক্প্রাথমিক পর্যায়ের 
শিক্ষা এদেশে বিলাসিত। বলে মনে হয়। 

তবুও, মনস্াত্িক বিচারে শিশুদ্রে পাচ বছর বয়স পথস্ত শিক্ষারও একটি 
বিজ্ঞান সম্মত বাবস্থাপনা গড়ে তোল। যায় । মনে রাখতে হবে, এই স্তরের 
শিশুদের পক্ষে পিতামাতার তত্বাবধানে গৃহশিক্ষারই তাৎপর্য সব চেয়ে বেশি। 
তবুও সেখানে জীবনের ক্ষেত্রে নানা জটিল টান। পোড়েন, সেক্ষেত্রে 
গাচবছর বয়স পর্যস্ত শিক্ষারও একটি ভিত্তিভূমি সর্বস্তরের মান্থুষের 
জন্য গড়ে তোলা যায়। অবশ্ত একেবারে পৃথক ধরনের প্রাক্প্রাথমিক 
বিস্তালয় সর্বপধায়ে গড়ে তোলা খুবই কঠিন ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার । অথচ এক 
শ্রেণীর লোক বিশেষ স্থবিধা পাবে, বিশেষ স্থবিধার নামে তাকে অব্যাহত রাখা 
হবে তা গণতন্ত্রের পক্ষে আদে। নিরাপদ নয় । 

আমাদের বিবেচনায় প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিগ্যালয়েই একটি উইং তৈরি করে 
শিশুদের জন্য হলি-ডে জাতীয় হোম বানিয়ে দিলে, খেলার সাজসরঞ্জাম, ফুলের 
বাগান, পার্ক প্রভৃতি গড়ে দিলে, পাচ বছরের বয়স পর্যস্ত শিশুরা একজন 
বিস্তালয় জননীর তত্বাবধানে কিছু সময় কাটিয়ে আনন্দোচ্ছল সামাজিক খন 
গড়ে তুলতে পারে। এইভাবে তারা এই আনন্দময় পরিবেশে দৌড়ঝ'াপ 
খেলাধূলা করে হাফ ছাড়তে পারে। কিছু কিছু অভিজ্ঞতাও আহরণ করতে 
পারে। অভিভাবকরা একটা নিদিষ্ট সময় শিশুদের এইখানে পৌছে দেবেন, 
খাবার দেবেন আবাদ ফিরিয়ে নিয়ে ধাবেন। অভিভাবকরাঁও কিছুটা সময় 
এখানে কাটিয়ে ষেতে পারেন, তার ফলে পরিবেশ আরো! বেশি রকমের আকর্ষণীয় 
ও শিক্ষাপ্রদ হতে পারে ॥ এইভাবে প্রাকৃপ্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাকে আমরা 
উদ্দেশ্ঠমুখীন করে তুলতে পারি । 

পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে নার্সারী বিভালয় গড়ে তুললে কমবয়সের 
শিক্ষার্থীর! মা-বাবার স্সেহচ্ছায়া স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয় । অবন্ত যে সব নার্সারী 


১৭, শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


বিষ্ভালয় আমাদের দেশে আছেঃ লেগুলিতে আনন্দ দানের নান! বাবস্থাপন 
রযেছে। তাতে বিশ্রামমূখীন শিক্ষা, পরিষার পরিচ্ছন্তাবোধের শিক্ষ 
প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার শিক্ষা, নানা গতিশীল সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে খেলাধূল। 
প্রভৃতি নান কর্মস্থচীর চিত্তাকর্ষক বাবস্থা আছে। এইসব নার্সারী বিস্তালযে 
সাধারণত শিক্ষিকাগণ কর্মরত । ফলে, মাতৃত্বের মৃছুস্পর্শ থেকে শিশুরা কিছু 
কোমল ন্বহ পেষে থাকে । কিন্তু, এখানকার ব্যবস্থাপন। খুবই বাধবন্থল। 
একটি বিশেষ সামাঞ্জিক শ্রেণীরই পক্ষে তা অনুকূল। এদের নিয়ন্ত্রণ ও 
পরিচালনাতেও দেখ। যায় সমাজের এক বিশেষ শ্রেণীরই প্রভাব-প্রতিপত্তি। 
আমাদের সমস্যা হোলো? কিভাবে মনন্তাত্বিক প্রয়োজনে এই শিক্ষার ভাবাদর্শ 
ও আদর্শকে কোটি কোটি মানুষের উপযোগী করে তোল৷ ঘায়। 

এইজন্য প্রয়োজন একটি সামগ্রিক জাতীয় কর্মস্থচী। আমাদের দেশর 
মর্থ নৈতিক ও অনগ্রসর আবহাওযাষ এই শিক্ষাকে সার্বজনীন করে তুলতে গেলে 
প্রাথমিক বিস্তালয়কেই কেন্দ্র করে তা গঠন কর] ষেতে পারে । গ্রামে বাশ, কাঠ, 
খড, গাছপালা ইত্যাদি উপাদানের কোনো কিছুরই অভাব নেই। অভাব 
আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির । সেই সঙ্গে রুচিশীল সংস্কৃতিমুখী তথ। এঁতিহ্বাহী মানসিক 
প্রবণতার ৷ খুব অল্প খরচে নিটোল ও পরিচ্ছন্ন গ্রাম্য পার্ক ও হুলি-ডে হোম 
গঠন করা ধায। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরীর একটি অত্যাবশ্যক 
জাতীয কোড তৈরি করে স্বল্প প্রশিক্ষণ দিযে বাধ্যতামূলকভাবে তাদেরও এই 
কর্মগ্ুচীতে কাজে লাগানো যায়। আসলে দবকার বাট্ট্রের প্রত্যক্ষ প্রেরণা, 
উৎসাহ ও সচেতনবোধ । 

প্রাথমিক শিক্ষাৰ পূর্বস্তরে কি ধরনে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবত্তিত হওয়া উচিত 
সে সম্পর্কে শিক্ষাবিদ ও অভিভাবকগণ ক্রমশই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, যা 
শুভলক্ষণ । অথচ এমন এক সময় ছিল যখন এই পর্যায়ের শিক্ষা সম্পর্কে কোনে 
চেতনাই ছিল ন। | দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই নীতি স্বীরুত হয়েছে 
যে, শিশুর প্রাথমিক বিদ্তালয়ে আদার পূর্বে তাদের শারীরিক নৈতিক ও 
মানসিক দিকটির এক লম্যক বিকাশ সাধন প্রয়োজন হবে । এক সময় নার্সারী 
বিগ্তালয় নিছক শ্রমিক অঞ্চলের পিতামাতার ফোজগারের পথে পাহাষ্যকারী 
রক্ষণাবেক্ষপ কেন্দ্র হিসেবে গণ্য হোতো। কিন্কু রুচির পরিবর্তনের লগে সঙ্গে 
সার্বজনীন সত্য হিসেরে স্বীকৃত হচ্ছে ঘে, শিশুর প্রাথমিক শিক্ষ। গ্রহণের পূর্বে 
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তার বুনিয়াদ শক্তভাবে গড়ে তোলার জন্য একটি উপযুক্ত শিক্ষায়তন বা ক্ষেত্র 
চাই। একদিন শ্রমিক অঞ্চলের পিতামাতার প্রয়োজনে যে ৰিষ্ভালয় 
পরিকল্পন। দেখ। দিয়েছিল, এখন ত সব্বশ্রেণীর মানুষের জন্য প্রয়োজন 
হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। 

আমাদের দেশের অনেক গ্রামাঞ্চলেও নার্সারী বিগ্ভালয় ধীরে ধীরে গড়ে 
উঠেছে । এইসব বিষ্ভালয়ে সবচেয়ে বড় করে দেখা হয় পরিবেশকে | পরিবেশ 
এমনভাবে গড়ে তোল। হয় এই পরিকল্পনায়, যাতে করে শিশুর! তাদের দৈনন্দিন 
জীবনযাপন ও খেলাধূলার মধা দিয়ে প্রতাক্ষভাবে অভিজ্ঞতা আহরণ করতে 
পারে এবং পরবতাঁ জীবনের পক্ষে কাজে লাগে এমন সব অভ্যাস রপ্ড করতে 
পারে। কোনো নিদিষ্ট পাঠ্যত্থচী ও নিদিষ্ট গ্রন্থ অধ্যয়নের প্রয়োজন হয় না। 
কতকগুলি স্বনির্বাচিত স্থাস্থাকর অভ্যাস গড়ে তোলাই এই শিক্ষার মুখা 
উদ্দেশ্য । পেষ্টালজী বলেছিলেন, শিক্ষাৰ অর্থই হোলো মানুষের বুদ্ধিগত, 
শারীরিক ও নৈতিক সর্বপ্রকার শক্কিরই স্বাভাবিক, প্রগতিশীল এবং সুষ্ঠ বিকাশ 
ঘটানে! এবং শিক্ষার্থীর উপযোগী করেই তা৷ করা উচিত । নার্সারী বিষ্ভালয়ে এই 
সার্বজনীন বিকাশের ভিত্তিভূমি স্থুট করে তুলতে সাহাধ্য করা হয় এইমাত্র। 
গোড়ায় গলদ রয়ে গেলে সারা জীবন আর মংশোধন করা কঠিন বলে এই 
পর্যায়ে কিছু স্থনির্বাচিত অভান গড়ে তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হিমেবে বিবেচিত 
হওয়াই স্ুম্ক নীতি । 

শিশুর একটা নিজন্ব প্রকৃতি আছে। সেতার নিজস্ব প্রকৃতিকে 
অন্থুলরণ করেই শিক্ষা পেতে চায়। ফ্রোয়েবেলের “কিগার-গার্টেন' 
পরিকল্পনায় শিশুর আপন প্ররুতির নিয়মে বেড়ে ওঠার তাগিদে অন্থকূল পরিবেশ 
ও যোগাযোগের উপর জোর দেওয়া হয়। খেলাধূলা ও আনন্দজনক কর্মবৃভির 
মধ্য দিয়েই শিশু যাতে গড়ে ওঠে সেইদ্িকে ছিল তীর দৃষ্টি। তিনি বলেছিলেন, 
খেলাধূলাকে একট ফালতু জিনিস মনে করা উচিত নয়। বরং এর গভীরতম 
তাৎপর্য আছে, খেলাধূলার মধ্য দিয়ে শিশু নিজেকে সম্প্রসারিত করে, ঠিক ধেষন 
কুঁড়ি থেকে বেরিয়ে আসে ফুল তেমনি । শিশুর কাছে আনন্দই তার সবরকম 
কাজকর্মের অন্তরাত্বা! । ফ্রোয়েবেল এইভাবে শিশু প্রকৃতির প্রতি জানিয়েছেন 
অকুঠঠ শ্রদ্কা । শিশুর বিকাঁশ সাধনের যে নীতি তিনি শ্বীকার করেছিলেন, সেই 
অনুযায়ী “কিগার গার্টেন প্রথা গড়ে উঠলেও আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানের অনেক 


১৭২ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


নতুন নতুন স্মত্রের বাস্তব প্রয়োগ সম্বন্ধে সে যুগে অভিজ্ঞতা ছিল না । আধুনিক 
যুগে আরে। নান পরীক্ষ।-নিবীক্ষাব মধ্য দিয়ে শিশু শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্বির 
উপর স্থপ্রতিষ্ঠিত করার সংগঠিত প্রয়াস হয়েছে । এ বিষয়ে মাদাম মস্তেসবী 
ফোয়েবেলেব চেয়ে আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়েছিলেন । মন্তেসবী ফ্রোয়েবেলের 
শিক্ষানীতিকে গ্রহণ করে আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাকে এক বিজ্ঞানসম্মত 
ভিত্তিতে শু প্রতিষ্ঠিত করেছেন । 


এই প্রসঙ্গে ফোযেবেল ও মস্তেসরীর শিক্ষা-দর্শনের মৌলিক সাদৃশ্ঠ ও পার্থকা 
সম্বন্ধে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ফ্রোয়েবেল ছিলেন আদর্শবাদী 
দার্শনিক ৷ কান্ট, ফিকটে, লেলিং, হেগেল প্রমুখের দ্বারা প্রভাবান্বিত। এদের 
দ্বর। প্রভাবান্বিত হয়ে তিনি লক্ষা কবেছিলেন জীবনেব ক্ষেত্রে আধ্যাত্সিকতার 
সঙ্গে কিভাবে বাস্তবকে মেলানো যায । তিনি দেখেছিলেন, শৃঙ্খলার মধ্য 
দিয়েই প্রকাশিত হয় মানুষের আত্ম।। প্রত্যেক ব্যক্তি এবং বস্তু এই আত্মার 
দ্বার আবৃত । এর পশ্চাতে আছে ভগবানের অনির্দেশ্ত হাতছানি । হেগেলের 
্বন্বমূলক নীতিকে শিক্ষায় প্রযোগ কবে তিনি দেখিয়েছেন, মাহ্ছষ একাধারে 
প্রকৃতির সন্তান, মানুষের সন্তান এবং ভগবানের সস্তান। প্রকৃতি, সমাজ ও 
আধ্াত্মিকতার বৈশিষ্ট্যকে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন | ছুই বিপরীত ধর্মী বস্তুর 
মধ্যে আপাত বৈচিত্র্য অনুসন্ধান করে শেষ পর্যস্ত তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন 
এঁকাকে । শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি স্বাধীনতার নীতিকে স্বীকার করে নিয়ে প্রক্কতি, 
সমাজ ৪ আধ্যাত্মিক সম্পদকে এক এক্যস্থত্রে গ্রথিত করতে চেয়েছিলেন । 
বাক্কির আভ্যন্তরীণ শক্ষির ওপর বাইরের পরিবেশের প্রভাবকে গুরুত্ব দিয়ে শিশুর 
ৰিকাশ সাধনের বিভিন্ন পর্যায়কে তিনি মূল্য দিয়েছিলেন । শিশু শিক্ষায় তিনি 
“পুরক্কাবদান ও “খেলাধূলা কে গভীর মনস্তাত্বিক তাৎপর্য দিষে দেখিয়েছিলেন, 
শিশুর অন্তনিহছিত ক্ষমতাব বিকাশ সাধনে, তাদের সাহায্য করার জন্তঃ 
ভালোবালাব জন্যঃ সমাজের কি কর্তব্য। তাই, জন ভিউই তার এই 
শিক্ষানীতিকে আধুনিক শিক্ষানীতির এক মূল্যবান শক্তি হিসেবে চিহ্নিত 
করেছিলেন । মাদাম মন্তেনরী ফ্রোয়েবেলের প্রবর্তিত আদর্শ পরিবেশের 
উপর গুরুত্ব না দিয়ে দিতে চেয়েছেন বিশেষ ধরনের নির্বাচিত পরিৰেশের 
গুরুত্বকে মধাদ। । শিশুর শিক্ষা তার মতে এমনভাবে হবে ঘে, লে অনেক 
লাধারণ অভ্যাস অপরের সাহাধ্য ন৷ নিয়ে করতে পারবে । শিশু শিক্ষায় তিনি 


ভারতের শিক্ষা সমস্যা ১৭৩ 


বুদ্ধিগত চর্চাকে প্রাধান্ত না দিয়ে দিয়েছেন ইন্দ্রিয়ান্ভূতির শিক্ষাকে প্রাধান্য । 
ইন্ড্রিয়ানভৃতির মধ্য দিয়েই চিরন্তন জগতের আলো মনের গহন প্রদেশে পৌছুতে 
পারে। তাই, তার শিক্ষানীতিতে “স্পর্শ শিক্ষাপ্র একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। 
শিক্ষার উপযুক্ত সময় হোলে! যখন সঙ্ঞানভাবে শিশুর মনে শিক্ষার জন্য এক 
মনস্তাত্বিক মুহূর্ত দেখা দেবে। শিশুর নিজন্ব দায়িত্ব সম্পকে অন্তূতি এবং সেই 
অনুযায়ী কাজ করবার ক্ষমতা অর্জনই শিশুর কাছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পাওনা । 
কল্পনাকেও তাই তিনি বান্তবধমা করতে চেয়েছেন, এবং শিক্ষার বিশেষ পরিবেশে 
চেয়েছেন "ম্বতঃক্ফৃর্ত শিক্ষার” পরিমগ্ডুল। শিশু শিক্ষ। মন্তেসরীর কাজে এক- 
ধরনের 'ব্যক্কিকেক্দিক' শিক্ষা । শ্রেণী-শিক্ষার তিনি চেয়েছেন অবলুপ্তি। 
শিক্ষকের ভূমিক] তার শিক্ষাব্যবস্থার একজন নীরব দর্শকের মতো । তার "শিশু 
নিকেতনে? শিশুর শিক্ষ। স্পর্শান্গভূতির মাধ্যমে শারীরিক ও মনস্তাত্বিক ধরনের 
শিক্ষা যা রাষ্কের মতো! শিক্ষাবিদের ভাষায় “আধ্যাত্মিক বাস্তবতার” শিক্ষা | 

ফ্রোয়েবেল চেয়েছিলেন শিশু শিক্ষার জন্য আদর্শ পরিবেশ গঠন | মস্তেসরী 
এই নীতির বাস্তব প্রয়োগ করে দেখিরেছেন কিভাবে বিশেষ ধরনের এক 
নির্বাচিত পরিবেশ গড়ে তোলা ধায় শিশুনিকেতনে । মন্তেসরীর পরীক্ষ।- 
নিরীক্ষার পর দেশ-বিদেশে বু নতুন নতুন চিন্তাধারা গড়ে উঠেছে ।. এর ফলে 
আজ সর্বজন গ্রাহ ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে যে, শিক্ষার ভিতিসূমি সংগঠিত ন। 
হলে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন সঠিকভাবে গড়ে উঠতে পারে না। 

শিশু শিক্ষার প্রথম পায়ে অবহিত হওয়া দরকার যে, পরিবেশের মধ্যে 
কোথাও যেন এমন ফাক না থাকে যার ফলে শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক বিকাশ 
গতিরুদ্ধ হতে পারে । শিশু তার আপন স্বভাবের প্রেরণায় কতকগুলি বাচন- 
ধ্বনি শুর করে। এই বাচন ধ্ৰনি ধাতে সত্যিকারের ভাঁষ। সমৃদ্ধ হয়ে উঠে, 
কোনো অবাঞ্চিত সামাজিক প্রভাবে মে যাতে মৃক ন। হয়ে যায়, মেলামেশার 
মধ্য দিয়ে শ্বত্ফৃর্ত আনন্দ ও উদ্দীপনায় যাতে তার মধ্যে শারীরিক ও মানসিক 
বিকাশ লাধন হয় এবং তার ভাষাজ্ঞান ও অন্তান্ত আচরণে যাতে লামা্জিক 
বৈশিষ্ট ফুটে উঠে, সেজন্ত যত্ব নেওয়া দরকার হয়। নার্সারী পর্যায়ের শিক্ষা 
খেলাধূলার মধ্য দিয়ে হওয়া চাই। খেলাধূলার উপকরণ শিশুর কাছে এমন সব 
হাঙ্জির করে দিতে হুবে, যেগুলি উদ্গেশ্টমুখী । খেলাধুলা শিশুর একটি আদিম, 


প্রবৃত্তি। 


১৭৪ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


এই খেলাধুলার প্রবৃত্তিকে যথাযথ পথে পরিচালিত করার জন্য সর্বতোভাবে 
চেষ্টা নিতে হবে। শিশুর মানসিক ক্ষমতা, বুদ্ধিবৃততি, শারীরিক ক্ষমতা, বিচার- 
বৃদ্ধি, কল্পনা, দৃষ্টিশক্তি প্রভৃতি গুণাবলী যাতে সম্যকভাবে বিকশিত হয়, সেজন্য 
খেলাধূলার উপকরণগুলি মনগ্তাত্বিকভাবে স্থনির্বাচিত উপায়ে ব্যবহাব করতে 
হবে। খেলাধূলার মধ্য দিয়ে শিশুব মানসিক জডতা কেটে যায়। কোনো 
অস্বাভাবিক সামাজিক অবস্থায় তার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হলে 
খেলাধূলাই তাব এক্তিবৃদ্ধির ক্ষুরণে সাহায্য করে তাকে এক নতুন অভিব্যক্তি 
দান করতে পারে। বাল্যাবস্থায় ধদি শিশুর কোনো শক্কিব স্ষরণে বাধা পে, 
তাহলে সেই শক্তি আর কোনোদিনই প্রকাশ পায় না। 

শিশুর ভাষাজান শুরু হর নার্পারী পযায়ে। তাই, কোনো বাধা ব। 
জডতা দেখ। দিলে ত। সংশোধনেব উপযুক্ত সময় এই শৈশবকাল। তার 
মানপিক জীবন ও ভাবগত জীবনের ক্ষেত্রে যা-কিছু অসংগতি বা ক্রটিঝ্চ্যিতি তা 
এই স্তরেই সঘত্বে সংশোধিত করে নিতে হবে। শিশুর ভাব্প্রবণত৷ শৈশবে 
দুর্বার গতিতে প্রকাশ পায়। মন তার কচিকাচা | শিশু চায় নান। ঘাত- 
প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে তার কল্পনাপ্রবণ মনের চরিতার্থতা। কিন্তু যদি এই 
ভাৰপ্রৰণতার পথে অবিরত বাধা বিপত্তি আসে; সাহাষ্য ও সহযোগিত। না 
মেলে, তাহলে তার পরিপাম হয়ে ওঠে ভয়াবহ । তার প্রতি অবহেলার ফলে 
নানারকমের বিকৃতি দেখা দিতে বাধ্য । অসংলগ্ন ভাবপ্রবণতার ফলে সে ক্রমশ 
উচ্ছংঙ্ঘল, গ্েচ্ছাচারী ও ছুবিনীত হতে পাবে। 

মনে রাখতে হবে, শিশুর এই জীবনে আসে কল্পনার অসভ্ভব জোয়ার । 
সেই কল্পনা চায় নান। সামাজিক অবস্থার ভেতর দিয়ে পূর্ণতা বা মাথকতা। 
তাই, এই বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য চাই নানা রকমের খেলাধূলার গতি শীল 
উপকরণ ও সাজসরঞ্জাম, রঙবেরঙের ছবি, নানারকমের ছড়া ইত্যাদি । শিশুর 
সংবেদনশীল মনের জন্তে চাই উপযুক্ত খোরাক । 

শিশুর প্রক্কৃত বিকাশ সাধনের জন্য চাই এমন এক ব্যবস্থাপন। যার ফলে 
সকল সামাজিক পায়ের শিশুর পক্ষে দেহ-মন-আত্মার প্রকৃত সহজ, শ্বাভাবিক 
ও নুন্দর ৰিকাশ সাধন সম্ভব হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশে ধনীদের 
গৃহে যে আবহাওয়া আছে তার ফলে অস্বাভাবিক আদর যত্বে ও অভিজাত 
পরিবেশের দৌরাস্ত্েয শিশুদের মধ্যে নানাকিছু বিভ্রান্তিকর আচার আচরগ গড়ে 
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এঠে। গণতান্ত্রিক সমাজ-বাবস্থার পক্ষে এই জিনিস আদে| সমীচীন নয়। 
অপর পক্ষে বন্তি অঞ্চলে ব৷ গ্রামাঞ্চলে শিশুরা অস্বাস্থাকর ও অশোভন অবস্থায় 
ললিত পালিত হয়। যার ফলে তার জীবনের উপযুক্ত আস্বাদ পায় না। 
পায় না কোনো প্রত জীবন ধর্মী দিগ.দর্শন। 

এইজন্য গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় কি ধনী কি গরীৰ সকল শিক্ষার্থীদের পক্ষে 
একটি সাধারণ ক্ষেত্র প্রয়োজন, থেখানে একটি নির্দিষ্ট জাতীয় মান অন্থুসাবে 
শিক্ষার্থীদের দেহ-মন-আত্মার স্থষম বিকাশ সাধন সম্ভব হয়। 

শিশুর জীবনের প্রথম পাঁচ বৎসর একটি বিরাট মনস্তাত্বিক সময় । 
এ সময় তার মানসিক দিক, চরিত্রগত দিক, আধ্যাত্মিক দিক এমন- 
ভাবে গড়ে উঠে যা আর অন্য কোনে পর্যায়ে হয় না। তাই, এই 
সময়টি তার জীবনের একটি সম্ভাবনাপূর্ণ বিরাট সংগঠন পর্যায় । 
এমন স্থঘোগ শিশুর জীবনে আর কখনো আসবে না বলেই এই সময়টির পৃর্ণ 
মদ্ব্যবহারেব পরামর্শ দিয়েছেন বিখ্যাত শিশু মনোবিজ্ঞানী মহামতি গেসেল। 
অনেকে একথাও বলেন, "জাতির সমগ্র শক্তি প্রাইমারী শিক্ষার চাইতে নাসণাকী 
শিক্ষার দিকে নিয়োজিত হলে ব্যষ্টি ও সমষ্টির কলাণ সাধিত হবে (কে. ডি, 
ঘোষ-আমাদের শিক্ষা-নাসণনী শিক্ষা দ্রব্য )। এই চিন্তাধারা সত্যই 
তারিফ করার মতৌ | কতখানি শিশুপ্রেম থাকলে এই নীতির কথ! বল৷ যায় 
তা ভাবলে বিশ্মিত হতে হুয়। 

নার্পারী শিক্ষার কাল সাধারণতঃ তিন বছর থেকে পাঁচবছর ধরা হয়। 
কন্তু অনেকের মতে এই কাল আরে। বাড়িয়ে দিয়ে সাত বছর কর! উচিত । 
নাপ্ণারী পর্যায়ের শিক্ষা দীর্ঘস্থায়ী করে প্রাথমিক শিক্ষার আরম্ভ পধায় আরো! 
বলম্বিত করলে ফল ভালে! হবে বলে কারো! কাবে। ধারণ। | ইংলগ্ডের নারী 
হল এসোসিয়েসনের মতে নার্মীত্বী শিক্ষা সাত বছর বয়ন পর্ধস্ত হওয়। সমীচীন । 
চারণ, শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক পর্যায়ের বিকাশ এই স্তর পর্যন্ত উন্নীত হলে তবে 
চর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পর্বটি কুটুভাবে গড়ে উঠে। নার্সারী 
পর্যায়ের শিক্ষা ছুবছর বয়স থেকে শুরু হলে ভালে! হয়। কেন না? এই সময় 
থকে শিশুর কৌতুক প্রবণ মন অত্যন্ত সবুজ ও সতেজ হয়ে উঠে। বৈজ্ঞানিকের 
[তো পৃথিবীর সব কিছুকে লে বুঝে নিতে চায় জিজ্ঞান্থ দন নিয়ে পরথ করে। 
£ইভাবে সে অভিজ্ঞতা অর্জন করে ক্রন্নশ। শিশুর এই বিকাশ সাধন পর্বে 
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লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, সে একদিকে মায়ের স্েহ ও ভালোবাস 
থেকে ঝঞ্চিত হতে চায় না, অন্যদিকে বাইরের হুরস্ত আকর্ষণে (ে 
হুর্বার ছুনিবার হতে চায় । একদিকে স্বাধীনতার অনিবার্য আকর্ষণ 
অন্যদিকে স্নেহপ্রবণতার অপূর্ব শৃঙ্খল বা নাগপাশ, এরই ভেতর দিয়ে! 
শিশু চায় তার ভাবী জীবনেব সার্থকতা | এই রকম পর্যাঘে নালা 
শিক্ষা আরম্ভ হলে শিশু একদিকে পেতে পারে সঙ্গীসাীদের সান্গিধো অফুর' 
ক্রীভামোদ, অন্যদিকে পাবে শিক্ষধিত্রীর গভীর মাতৃন্সেহ । নাসশাবী বিষ্ভালয়ে 
একজন শিক্ষয়িত্রীর উপরে অনেক শিশু একসজে মাতৃভাব আরোপ করলে প 
একট গভীর মনন্তাব্বিক সংকট স্যষ্টি হয়-_-শিশুদের মধ্যে মাতৃম্মেত পাবার জর 
একট] প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঈর্যাভাৰ ইত্যাদি জাগতে পারে। সেইজ' 
শিক্ষয়িত্রীকে খুব সতর্কভাবে আড়াল থেকে পরিদশিক।১৪ পরিচালিকার মতো 
ভূমিক। নিয়ে শিশুদের মাতিযে দিতে হবে সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে নান। গতিশ। 
খেলাধূলা | শিশুর! নিজস্ব উদ্দীপন। ও উন্মাদন! নিয়ে শিশু উদ্ভানে কচি কাচ 
ফুলের মতোন লুটোপুটি কর।, রোলার নিয়ে গভানো, কাঠের বাক্স সাজি: 
খেলা, পাক্কি বানানো, রান্নারান্ন! খেলা, কাঠের সিড়ি বেয়ে ওঠা নামা, রিং ধ্ 
টানাটানি মাটি খুঁড়ে পুকুর বানানো? পুলিশ পুলিশ খেল। ইত্যাদি নানা কিছু 
আনন্দে মেতে উঠক। শিশুদের এই পর্যায়ে এমন প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় ঘা 
ফলে তারা কাগজেব নৌকা, টুকরে। কাগজের বল, মাটিব পুতুল ইত্যাদি নান 
কিছু স্থপ্টি করতে পারে--ধেগুলি বাস্তব জীবনেরই জিনিস। টৈনন্দিন জীবনে, 
কতকগুলি অভ্যাস তার! বুষ্ঠভাবে আয়ত্ত করতেও পাবে যেমন, বিছান 
পরিষ্কার রাখা, একপলঙ্জে খেতে বসা, জামার বোতাম সুন্দর করে পর! টিপটা" 
রাখা, চুল আচড়ানে ইত্যাদি । নাসারী বিস্ভালয়ের শিক্ষার্থাদের মনে সর্বদ 
এই ভাব জাগিয়ে দিতে হয় থে, তারা একটি পরিবারের অন্ততূক্ত। আনন্দে 
উপাদান এই স্তরে যত বেশি করা যাবে, ততই শিশুর! সবকিছু ভুলে গিয়ে এব 
নতুন চেতনায় ও আনন্দে মশগুল হতে পারবে। এইভাবে শিশুর ব্যক্তিত্ব ও 
সমাজবোধ গঠন কর। নার্সারী বিস্তালয়ের লক্ষ্য ও আদর্শ হুওয়া। উচিত বলে 
শিক্ষাবিদের মনে করেন। 

নার্সারী বিস্ভালয় বদিও একটি নিষ্টি্ি পরিসরে গড়ে ওঠে, তবুও এখানে 
শিক্ষার্থীদের বাইরে জীবনেও স্বাধীনভাবে মেলামেশা ও আনন্দ অর্জনের ক্ষেত্র 
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গড়ে দেওয়া ষায়। তাদের বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ক্যাম্প হলিডে, 
বনভোজনঃ খেলাধুল। প্রভৃতিতে অংশ গ্রহণের স্থযোগ করে দেওয়া ঘায়। 
বিদ্ভালয়ের বাগানে তাদের নিয়ে গিয়ে নানা রং বেরঙের ফুল, গাছপাল 
কীটপতঙ্গ পশুপাথীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া] যায় । তার। সে সব দেখেশুনে 
বিস্মিত, রোমাঞ্চিত ও পুলকিত হয়। বিদ্যালয়ের বাগানে নানা জাতীয় 
খেলাধূলার আয়োজন করা যেতে পারে যেমন- চাকা ওয়াল] গাড়ী চালানো, 
হট থেকে গড়িয়ে নীচে পড়া, সিড়ি বেয়ে ওঠাঃ ধাপ তৈরি করে ওঠা-নামাঃ 
রিং ধরে লাফালাফি ও ঝোলা, দড়ির মই দিয়ে যাওয়া, ছোট ছোট গাছে ওঠ। 
9 প। দোলানোঃ কাঠের সাহায্যে ব্যালান্স খেলা, দড়ি লাঞ্ানোঃ দোল দোল 
হুলুনি খেলা, জলাশয়ে ক্রীড়া, লুকোচুরি খেলা, স্ষ্িধর্মী নান কাজ কর ষেমন,-_ 
কাগজের প্তুল, নৌক!, বাস, উড়োজাহাজ, বেল গাড়ী ইত্যাদি বানানো, চলস্ত 
ক্রীড়া উপকরণ নিয়ে খেল। ইতাদি ইত্যাদি । এইসব বিষয়ে নার্সারী বিদ্যালয়ের 
শিক্ষিকাগণ নিজেদের কল্পনাশক্তিঃ বিচারবুদ্ধি বিবেচনা করে আরো। নানাভাবে 
কর্মস্থচী তৈরি করো নতে পাবেন । | 

নার্সারী বিস্তালয়ে বাগান করা একট! আর্ট বা ফ্যাশানের মতে ব্যাপার 
করে তোল যায় । শিশুরাই নিজেরা মজ। করে গাছপালা লাগাতে পারে, জল 
দিতে পারে এবং গাছপালার দেখাশোনা করতে পারে । তাদের উপযোগী 
ছোটে! ছোটে। কোরাল, কুঠার, বালতি ইত্যাদি দেওয়। যেতে পারে। বাগান 
করার ভেতর. দিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রকৃতিকে ভালবাসতে শেখে, মানবিক অনুভূতি 
জাগে। সমবেদনার প্রবৃত্তি তাদের মধো এত স্বন্দরভাবে জাগে যেন তার ফলে 
তাঁদের মধ্যে একটা কমনীয় একাস্তভাব ও ভগবত্তক্তির উন্মেষ সাধন সম্ভব 
হয়। ফ্রোয়েবেল পপ্রকূতি, মানুষ ও ভগবানের” ঘে নীতির কথা বলেছিলেন, 
নার্সারী বিষ্ভালয়ের শিক্ষার্থীদের জীবনে সেই নীতি বাস্তবপন্মতভাবে কার্ধকরী 
'করা সম্ভব । 

নার্সারী বিষ্ভালয়ের পরিবেশ এমনভাবে গড়তে হবে যার ফলে শিক্ষার্থাদের 
ইঞ্জিয়ানুভৃতির চর্চ। সুষ্ঠভাবে হতে পারে। ইন্জিয়াচুভৃতির চর্চার জন্য মন্তেসরা 
প্রবর্তিত গতিশীল সাজসরঞ্াম” খুবই উপযোগী । তাছাড়া, নানাধরনের স্থুদৃষ্ত 
উপকরণ বিদ্যালয়ের আলমারীতে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা ষেতে পাবে । যেমন-- 
রবারের পুতুল, কাঠের ইট, সেলুলয়েডের নানারকমের খেলনা, চীনা মাটির 

১২ 
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পুতুল ইত্যাদি । তবে সেগুলি এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে সহজে না 
'ভেঙ্চেরে যায় । কিছু কিছু যন্ত্রালিত খেলন! মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করা৷ যেতে 
পারে। এইলব খেলন। দেখে শুনে কিনতে হয়। শিশুর! এইসব দেখে খুবই 
কৌত্তক অনুভব করে । কেউ কেউ যন্ত্রটালিত খেলন। সদ সর্বদ। ব্যবহার পছন্দ 
করেন না। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য ছোট ছোট আলমাবীতে সখের জিনিস 
সাজিয়ে রাখার ব্যবস্থা কর। যায়। বিভিন্ন উৎসবের দিনে তারা যাতে বন্ধু- 
বান্ধবদের এবং গুরুজনদের নানা উপহার দিতে পারে পেদিকে নজর বাখ। দরকার 
এবং সেই সঙ্গে তাদের উপহার পাওয়া জিনিসগুলির মধ্য দিয়ে একটা সামাজিক 
মধুর সম্পর্কের ভাব গভে তোলা যায়। 
নার্সারী বিদ্যালয়ের খেলাধূলার আয়োজন সব সময় শিক্ষার্থীদের বয়স, মেজাজ 
ও ন্যান্য দিক বিবেচনা কবে ব্যবস্থা করা দরকাব হয়। দেখতে হবে এইসব 
খেলাধূলার যেন হুনিদিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে । যেমন, দেহগঠন, সৌষ্টৰ বৃদ্ধি, 
রুচিশীলতার বিকাশ, স্থজনীশক্তির প্রকাশ, কল্পনার নানা বিলাস ইত্যাদি। 
শিক্ষার্থীর বয়স যতই বাডবে ততই তার খেলাধূলার সাজসরঞজামের প্রর্কৃতিও 
বদলে যাবে। উন্নতমানের খেলাধূলার আয়োজন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী 
নিত্যনতুন আনন্দেব সন্ধান লাভ করে। খুব বিচিত্র ধরনের আয়োজন চাই-_ 
একঘেয়ে খেলাধূলা ও তার উপকরণ কোনো কাজের নয়। শিক্ষার্থীর বহুমুখী 
প্রবণতার দিকে তাকিয়ে সেইসব ব্যবস্থা নিতে হবে, ধা আকর্ষণীয় ও ফলপ্রস্থ । 
আমেরিকার শিক্ষাবিদ বুহলার এক সমীক্ষায় বলেছিলেন, শিক্ষার উপকরণ ও 
আয়োজন বেশি না থাকার জন্য গরীৰ শিক্ষার্থীর! আস্তাকু'ড় ব৷ জঞ্জাল থেকে 
উপাদান আহরণ করে ভাল ফল দেখিয়েছে অথচ স্থপরিচালিত ও স্নিয়স্ত্রিত 
অনাথ আশ্রমের শিশুর! নিিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হয়েও উপকরণ ও আয়োজনের 
অভাবে ভালো ফল দেখাতে পারেনি । গরীব সাধারণ শিক্ষার্থীরা বৃদ্ধিবৃত্তির 
পরীক্ষায় ভালে! করেছিল। এই সমীক্ষার ফলাফল থেকে শিক্ষা নেওয়। যায়, 
খেলাধূলার উপকরণের প্রাচুর্য চাই। উপকরণ যেন নির্বাচিত হয়। ব্যক্তিগত ও 
সমষিগত খেলার পক্ষে তা যেন আনন্দ আহরণের প্রত উপাদান বলে বিবেচিত 
হয়। খেলাধূলার উপকরণ নিয়ে শিক্ষার্থী নিজেই উদ্,দ্ধ হয়ে ন্যষ্টিশীল হয়ে উঠুক । 
খেলাধূল৷ ও কাজের মধ্যে এইজন্য চাই যথেষ্ট স্বাধীনতা । এইভাবে যে ধরনের 
অভিজ্ঞত। শিক্ষার্থীরা অর্জন করবে, বয়োবৃদ্ধির সে আরো উল্লতমানের উপকরণ 


ভারতের শিক্ষা সমস্থ ১৭৯ 


নিয়ে, খেলা ও কাজের মধ্য দিয়ে, তারা গড়ে তুলবে পরবর্তী জীবনেরই প্রস্ততি । 
তাদের প্রত্যেকটি অভ্যাস ও প্রবণতা সম্পর্কে শিক্ষিকার পক্ষে রিপোর্ট রাখ৷ 
দরকার | 

শিশু তার কল্পন! বিলাম চরিতার্থ করার জন্য নানারকম স্বপ্নকে হাতের 
মুঠোয় পেতে চায় । অতএব তার কল্পনাবৃতি ধাতে ব্যাহত না হয়, সেদিকে 
প্রথর বাস্তব দৃষ্টি প্রয়োজন । শিশুরা রান্নাবান্না করে, যন্ত্র নিয়ে খেলে, জীবনতন্ত 
নিয়ে আনন্দ পায় । এইসব খেলা ও কাজের মধ্য দিয়েই তাদের অস্তরে গভীর 
সহান্ভৃতি ও মমত্ববোধ সৃষ্টি করা যায়। অন্থকরণ স্পৃহা তাদের মধ্যে খুবই 
ক্রিয়াশীল হয় । তারা নান। আওয়াজ করে, ভ্যাংচি কাটে, জীবজন্ত গাড়ী ঘোড়ার 
শব্দের অন্থকরণ করে। কু-অভামস ত্যাগ করে যাতে তারা সদর্থক অনুকরণে 
অনুপ্রাণিত হয়, সেজন্য চাই নার্সারী শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ ও যত্ব পরিচর্যা । 
পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা না পেলে তার! অবদমিত হতে পারে । শিশুকে সমাজ 
ক্জীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের কিছু নীতি শিক্ষা দিতে হবে হাতেকলমে । 

নার্সারী বিষ্ভালয়ে কোনে নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকা ও বীধাধর1 রুটিনের 
প্রয়োজন নেই । চাই একটি বাস্তবধমী কর্মস্থচী, আবাসিক বিদ্যালয়ের খেল। ও 
কাজের দ্নরাত্রির কর্মস্থচী। শিক্ষিকার ব্যক্তিগত উদ্যম, ঘত্ব ও পরিচর্যাই 
এখানে সবচেয়ে মূল্যবান । 

সমাজ জীবনের দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শহর ও শিল্পাঞ্চল শুধু নয়, 
গ্রাম্জীবনেও নার্সারী বিগ্ভালয়ের প্রয়োজনীয়ত। অনুভূত হচ্ছে । কারণ, বর্তমান 
যুগ নানাদিক থেকে জটিল হয়ে পড়েছে। এইন্জন্য সর্বত্র সংহত পরিকল্পন। অন্গসারে 
নার্সারী শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে । নার্সারী শিক্ষাকে শিক্ষা- 
ব্যবস্থার অবশ্য নির্দিষ্ট বা অনিবার্য স্তর হিসেবে গ্রহণ করতে হুবে। 

সার্জেন্ট পরিকল্পনায় এক সময় বল। হয়েছিল, দেশের নার্সারী শিক্ষার সংখ্য। 
খুবই কম, তাই, দশ লক্ষ শিশুর শিক্ষাদানের জন্য নার্সারী বিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠার 
স্থপারিশ করা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উদ্যাপিত হয়েছে, শিশুর শিক্ষা 
পুষ্টি ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে ধীরে ধীরে চেতন! বিস্তৃত হচ্ছে । পৃথিবীর 
অন্যান্য দেশেও নার্সারী শিক্ষা গুরুত্ব পেয়েছে । 

ভারতবর্ষে গান্ধীজী তো জন্ম থেকে মৃত্যুকালীন সময় পর্যন্ত এক অব্যাহত 
ধারার শিক্ষার কথ। চিত্ত কবেছিলেন। ইংলগ্ডের মতে। নাপারী বিদ্যালয়ের 


১৮০ শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


পবিবর্তে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণী চালু রাখা! আমাদের দেশের পক্ষে অনেন, 
কম ব্যয়সাধ্য হতে পারে তবে শিশুশ্রেণীর মেয়াদকাল অন্তত তিন বছব 
হওয়] চাই। 

এইজন্য পৃথকভাবে শিক্ষিক। নিয়োগ এবং কর্মস্থচীব রূপায়ণ করতে হবে 
প্রাথমিক বিস্ালয সংল্পগ্র পরিবেশেই | নারী স্তরের শিক্ষা পরিকল্পনা, 
সার্থকত। নির্ভর করছে সরকাব, অভিভাবক শিক্ষক-শিক্ষিকা, জনগণ সকলের 
একান্তিক উৎসাহের উপর | শিক্ষার প্রাথমিক ভিত্তি তৈরিব ব্যাপারে অবহ্ল 
বা কার্পণ্য দেখালে জাতির পক্ষে তা আদৌ গ্লাঘার বিষয় নয় । 


॥৩ ॥। 
প্রাথন্মিক শ্পিক্ষা £ লক্ষ্য শু হর্স প্রণালনী 


সামাজিক পুনর্গঠনের ব্যাপারে এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, ভারতের 
গণতন্ত্রের প্রকৃত কার্যকরী রূপের জন্য শিবক্ষবতা। দূরীকরণ চাই আর চাই ৬ বছর 
থেকে ১৪ বছর বয়সের শিক্ষার্থীর জন্য সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা । 

আমাদের স"বিধানে এই বিষয়টি বিশেষ যযাদ। পেলেও এবং বাস্তবক্ষেত্রে 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্য। পরাধীন ভারতের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বৃদ্ধি 
পেলেও শিক্ষার প্রকৃত স্থধোগ সুবিধা ও ফলাফলের ব্যাপারে গুণগত ফলাফল 
বিচাধ করলে দেখা যায়, জাতির শক্তি উপযুক্ত মর্যাদা পায়নি। অথচ 
সংবিধানের ৪£ ধারায় দ্বার্থবিহীন ভাষায় বল! হয়েছিল-_“চোদ্দ বছর পুর্ণ ন 
হওয়া পর্যন্ত বয়:সীমায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার 
স্থযোগ স্থবিধার জন্যে রাজ্য প্রচেষ্টা নেবে । এই নির্দেশ অন্ুপারে বিভিন্ন রাজো 
অষ্টমমান পর্যস্ত শিক্ষাকে সর্বজন সহজলভা করার প্রয়াস অবশ্ঠই হয়েছে, পরাধীন 
ভারতের মতো অবস্থায় বর্তমান ভারতবর্ষ নেই, তবে ১৬ বছর বয়স পর্যস্ত ( অর্থাৎ 
দশম শ্রেণী পধন্ত ) শিক্ষাকে সার্জনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা যায়নি । 
পশ্চিমবঙ্গে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষান্তর পর্যস্ত শিক্ষা অবৈতনিক হয়েছে য। 

পার বাপার। জাকির হোসেন কমিটি এক লময় আট বছর বয়স পর্যন্ত 
বুনিয়াদী ধরনের শিক্ষার কথা৷ বলেছিলেন । বর্তমানে এই পর্যায়ের শিক্ষাকে 
স্টিল কাজের মধ্য দিয়ে সামাজিক প্রয়োজনীয় শিক্ষার উপর জোর দেওয়। 
হচ্ছে। 


ভারতের শিক্ষা সমস্ত ১৮১ 


প্রাথমিক তথ' বুনিয়াদী শিক্ষাপর্বে উৎপাদনাত্বক কাজকে মুল বিষয় হিসেবে 
ধরে নিয়ে শিক্ষান্থচীর পঞ্চাখভগ সময় এইজন্য বায় করতে বল! হচ্ছে--বাকীটা 
ভারতের এঁতিহ্থ ও সংস্কতি, গণতান্ত্রিক মূলাবোধ, অহিংস, সামাজিক ন্যায়, 
ধর্মনিরপেক্ষতা তথা সর্বধর্ষ সমন্বয়ের আদর্শ ইতাদি গুণাবলী চর্চার উপর জোর 
দেওয়। হয়েছে । এইগুলি করতে গেলে অবশ্যই ভাষা. প্রারূতিক বিজ্ঞান, অঙ্ক, 
স্থানীয় ভূগোল, স্বাস্থা ও পরিচ্ছপ্নতা ও চিকিৎস৷ চাতীয় বিষয় গুলিকে অন্তৃক্ত 
না করে পারা যায় না। 

গ্রামে ও শহরে অষ্টমমান পযন্ত প্রাথমিক শিক্ষার ধাচ একধরনের করতে 
গেলে একট মন্তবিধে এই যে, উৎপাদনাত্মক কাজের বিষয়গুলি ও সুঘোগ শহবে 
ও গ্রামে একরকমের নন ৷ এক্ষেত্রে একই মাদর্শ সামনে রাখতে হবে, তা হোলো 
কর্মের মধা দিনে শিক্ষ। | গ্রাম ও শহরের বিশেষ পরিবেশের দিকে লক্ষা রেখে 
কর্মের মধ্য দিয়েই এই শিক্ষ। দিতে হবে। কিভাবে এদেশে একই ধরনের 
বিষ্ঞালয় প্রকল্প সর্বত্র চালু করা যায় তা শিক্ষাবিদ্দের কাছে একট মস্তবড়ো 
চালেঞ্জের মতো ব্যাপার | 

জাতীয় শিক্ষা গবেষণ। সংস্থার তৃতীয় সার্ভে রিপোর্ট থেকে জানা যায়, 
এদেশে গ্রামাঞ্চলে ৯৫ ভাগ শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষার স্রধোগ পাচ্ছে এবং ১৪৫ 
কিলোমিটার দূরত্ব এলাকার মধ্যে ৯৭% ভাগ শিক্ষার্থী এসেছে প্রাথমিক 
বিছ্যালয়ের আওতায় । তবে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত উতৎকর্ষের সঙ্গে এই শিক্ষা 
বিস্তারের বাপকতার সামগ্রন্ত নেই। অন্ুসন্ধানে জানা যায়, নানারকম 
মনস্তাত্বিক-সামাজিক অর্থনৈতিক কারণে, প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার 
সাংগঠনিক ও পরিচালনার ক্রটির জন্য অভিভাবকরা অনেকাংশে 
নিপ্িকার, শিক্ষার্থীরা পারিবারিক কাজকর্মে মশগুল, শিক্ষকদের মধ্যে 
উদ্দীপনা নেই, বিদ্ভালয়ের নিজন্ব অবস্থানের মধ্যে নান। ক্রুটি ও 
অসামঞ্জস্, উপযুক্ত সঙ্গতির অভাব প্রভৃতি কারণে প্রাথমিক শিক্ষার 
চিত্র যেন দৈম্যদশায় আক্রান্ত । সার্ধজনীন প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় 
৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের সমস্ত শিক্ষার্থীকে টেনে আনা এবং শিক্ষ। সমাপ্ত না 
হওয়া পধস্ত তাদের ধরে রাখার সমস্যাটি বিভিন্ন রাজ্য বেশ গুরুত্ব সহকারে; 
উপলদ্ধি করতে পেরেছেন । 


১৮ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার কাজে যে সব প্রচেষ্টা আজ পর্যন্ত প্রয়োগ 
কর! হয়েছে তা বিশ্লেষণ কবে দেখা যেতে পাবে । সেগুলি হোলো নিয়লিখিত 
ধরনের £-- 

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন প্রবর্তনের চেষ্টা হয়েছে । শিক্ষকদের 
হাজিব1 ও ছাত্রদেব হাজির। লক্ষ্য করার জন্য নজরদারীব ব্যবস্থ। হযেছে। 
বি্ভালয়বিহীন এলাকায় নিত্য নতুন নতুন বিষ্ভালয় খোল হয়েছে । শিক্ষার্থীদের 
বিনামূল্যে পাঠাপুস্তক ও সাজসরঞ্জাম দেবার চেষ্টা হয়েছে, এমন কি অনেক 
জায়গায় মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা কর] হয়েছে, কোথাও কোথাও বিনা বায়ে 
শিক্ষার্থীদের ঘাতায়াতেব ব্যবস্থা হয়েছে, থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছেঃ 
নিয়মিত বিগ্ভালয়ে হাজিবার জন্য স্কলারশিপ, দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। 
বিদ্ভালযকে আঘথিক অনুদান ও লাজসরপ্াম দেবার ব্যবস্থা হয়েছে । আংশিক 
সময়ের শিক্ষণ ব্যবস্থা, বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজের জন্য কর্মস্থচী, শিক্ষকদের 
যোগ্যত। বৃদ্ধিব চেষ্টা, বিদ্যালয়কে আরো উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা, 
শিক্ষাদান পদ্ধতি, পৰীক্ষাবাবস্থা, পাঠ্যস্ুচীকে স্থানীয় চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 
বিন্যাস করা, শিক্ষাদানের উপাদান উন্নত করা, গ্রামবাসীকে শিক্ষার কাজে এগিয়ে 
আসতে উৎসাহিত করা, বিষ্ভালয় সংলগ্ন নাবী বিষ্যালয় খোলা, নারীদের জন্য 
পৃথক প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা, নারী শিক্ষক ও কর্মী নিয়োগ করা, রেডিও, 
টেলিভিসন প্রভৃতি কর্মস্থচীকে শিশুদের কাছে টেনে আনা, খেলাধূল।, শরীরচর্চা 
ইত্যাদি কর্মহ্ছচীর আওতায় শিক্ষার্থীদের আন। ইত্যাদি নানারকম প্রচেষ্টার মাধামে 
প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীন বিস্তারের চেষ্টা হয়েছে । ফলে, প্রাথমিক শিক্ষা 
অগ্রগতি নিঃসন্দেহে স্বাধীন ভারতবর্ষে অনেক বেশি প্রশংসাব দাবী রাখে । 
কিন্তু তবুও তা আমাদের প্রয়োজনেব তুলনায় অকিঞ্চিংকর বলে আত্মসন্তির 
কোনে কারণ নেই । প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অসংখ্য ক্রুটিবিচ্যুতি বা ফাক রয়ে 
গেছে ঘা ভরাট করা দরকার সংহৃত পরিকল্পনা নিয়ে। একটি বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক 
দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমকালীন সমাজের সমস্যার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রাথমিক শিক্ষার 
বিস্তৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্টাকে নতুনভাবে দার্শনিক ভিত্তিভূমি দেওয়ার জন্য বিশেষভাকে 
প্রচেষ্ট। দরকার। এই কাজটি করতে গেলে পরাধীন ভারতের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা, 
স্বাধীন ভারতের তিন দশকে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি ও ক্রটিবিচ্যুতি সামনে 
রেখে পর্যালোচন। করে নতুন দিগন্তের সন্ধানে প্রবৃত্ত হতে হবে সকলকে । 


ভারতের শিক্ষা সমস্ত ১৮৩ 


প্রাথমিক শিক্ষার এঁতিহাসিক বিবর্তন পর্যালোচন। করে দেখা যেতে পাবে। 

স্যার আভামস্-এর বিপোর্টে (১৮৩৮) জানা যায়, এক সময় বাংল! “দশে 
এক লক্ষ পাঠশাল! ছিল । তবে সেইসব বিদ্যালয়ে ষে ধরনের শিক্ষা চালু ছিল, 
এযুগের মাপকাঠিতে তা৷ নিশ্চয় আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত ছিল না। তবে 
জনগণস্তরে শিক্ষাপ্রসারের এক আন্তরিক স্বাক্ষায বহন করেছে এই বিপোর্ট। 
কিন্ত ইংরেজ শাসনকালে প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ তেমন উল্লেখষোগ্যভাবে 
হয়নি । নিতান্ত গতানুগতিক দৃট্িভঙ্ষির আশ্রয়ে লিখতে-পড়তে পারা অঙ্ক 
কষার পারদশিতা অর্জন স্বাক্ষরতার মাপকাঠি হিসেবে গৃহীত হয়েছিল । 
শিক্ষার্থী কি কি গুণের অধিকারী হতে পারলো, তার শারীরিক মানসিক বুদ্ধিগত 
চাহিদ্াই বাকি ধরনের, কিভাবে সেই চাহিদা মেটানে। ধায়, এসব দৃষ্টিভঙ্গি 
একেবারেই ছিল না । ফলে, প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা যেটুকু গড়ে উঠেছিল তা 
নিতান্তই গতানুগতিক, একঘেয়ে, বিজ্ঞান ও মনস্তত্ব বিরোধী এবং সামাজিক 
চাহিদা বিরোধী একধরনের শিক্ষা | 

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই দৈন্যদশা আমাদের জাতীয় নেতাদের দৃষ্টি 
এড়িয়ে যায়নি । ইংরেজ প্রবতিত শিক্ষার লক্ষ্য ছিল উচ্চন্তরের শিক্ষার প্রভাব 
কিছট। আপনি আপনি থিতিয়ে পড়বে নীচুর স্তরে। প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা 
চালু হলেও প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি হয়নি । এই পটতৃমিকায় মহামতি 
গোখেল প্রাথমিক শিক্ষা বিল' নিয়ে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে সোচ্চার 
হয়েছিলেন । প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধাতামুলক করার ন্যুনতম 
দাবী জানানো হয়েছিল ভারতের জনগণকে অন্তত সাধারণভাবে শিক্ষিত করে 
তোলার জন্য | ভারতের জনগণের এই এঁতিহাপিক দাবীর দিকে জাতীয় চেতন 
ধীরে ধীরে জেগে উঠে । গোখেল প্রাথমিক শিক্ষার বায়বরাদ্দকে সেনাৰিভাগ ও 
রেল বাজেটের সমপর্যায়তৃক্ত করার দাবী জানিয়েছিলেন কিন্তু ছুর্ভাগ্যের বিষয় 
দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় কর্তব্য পালিত 
হয়নি । শিক্ষার সার্বিক আবহাওয়ায় অনেক পরিবর্তন এলেও জনগণের সাবিক 
নিরক্ষরতার অপবাদ মুছে ষায়নি । অথচ ইংলগ্ড দশ বছরের মধ্যে তার সমগ্র 
শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় এনেছিল, জাপানের লেগেছিল বিশবছর । 
মহামতি গোখেল প্রাথমিক শিক্ষাকে নিছক শ্বাক্ষরতার শিক্ষা যনে করেন নি। 
তার মতে, প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য জনজীবন থেকে অশিক্ষার অভিশাপ 


১৮৪ শিক্ষ। বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


পুর করা। এই অভিশাপ স্বাধীন দশেও যদি বজায থাকে, তাহলে তাব জন্ত 
দনী নিছক আধিক এক্ষমত|। নণ। দাষী উপযুক্ত পবিকল্পনা ও নেতৃত্ব। 
জাঁতা আন্দোলনের মনে ছুর্বারগণিতে গঠনমূলক কাজে আবহাওয়া তৈরির 
অভাব। পবাধীন দেশে গোখেল অনুভব কবেছিলেন, প্রাথমিক শিক্ষা 
হবে এমন ধবনেব যা দিয়ে জীবনেব আনন্দবোধ অর্জনে বুনিয়াদ 
স্্টি হয়। তিনি চেয়েছিলেন উন্নততব জীবন যাপন প্রণালীব মাধ্যমে 
সামাজিক-অর্থ নৈতিক বুদ্ধিগত দাসত্ব থেকে মুক্তি। এই 
উপযোগিতাকে অস্বীকাব কব মানে তাব কাছে ছিল স্বাস্থ্যের 
উপযোগী আলো-বাতাসকে অন্বীকাব করা । গোখেলের এই দার্শনিক 
দৃষ্টিভঙ্গিকে মেনে নিয়ে সর্বপ্রকাব উন্নয়নমূলক কাজ ও জাতীয 
অর্থনীতির মূল বুনিয়াদ গঠনে প্রাথমিক শিক্ষাৰ গুকত্বপূর্ণ ভূমিকাকে 
যথাযথ মর্ষাদা ও গুকত্ব দেওয়া হয়নি । উপর থেকে থিতিষে পড়া কিছু 
ছিটে কৌোট। জণগণেন মধ্যে বিলিষে দিষে, সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু “লোককে 
শিক্ষিত বানিয়ে এবং উপবতলায় যাওযাব রাস্তা বাশিঘে দিযে দেশেব বাপক 
জনগণত্তরে দারিদ্র, বুভূক্ষা, অশিক্ষ» অসামা জিইযে রেখে শ্রেণী-বৈষমা মূলক 
প্রাথমিক শিক্ষার স্থিতিশীল রেওয়াজের বিঞ্দ্ধে স্বাধীন দেশের গণচেতনা ধীরে 
ধীবে প্রসারিত হচ্ছে তা খুবই লক্ষণীষ। 

পরাধীন ভাবতে ববীন্রণাথ মহাত্বা গান্ধী, শ্রীশ্রীমরবিন্দ প্রমুখ শিক্ষা- 
দার্শনিকর] তাদেব মুলাবান শিক্ষাচিন্তার মধ্য দিথে প্রচলিত শিক্ষাবাবস্থার বিরুদ্ধে 
নতুনভাবে শিক্ষাচিস্তার যেসব স্থত্র নির্দেশ কখেছিলেন, সেইসব চিন্তাধাবার 
মধ্যে পাবম্পধিক মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থকা ও বৈচিত্র্য সত্বেও তারা এক 
জাযগার দৃষ্টিঙ্গিতে এঁক্যমত হযেছিলেন যে, শিক্ষা হবে সমাজ প্র, কর্মভিত্তিব, 
সৃষ্টিশীল, পরিপূর্ণ মন্ুত্যত্ববোধের চাবিকাঠি । পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের 
সারসত্তাকে স্বীকাব করে নিষে তার! চেয়েছিলেন মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা 
বিস্তার । শিক্ষাকে গণস্তবে সার্জনীণ করার এই হোলো উপায় । 

গান্ধীজার ওয়ার্ধ। পরিকল্পনা পরে “নঙ্ঈতালিম” নামে যা পরিচিত, সেখানে 
তিনি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত ধারার ষে শিক্ষার কথা বলেছিলেন তার সব- 
চেয়ে মোঙ্গা কথা, শিক্ষার মূল কেন্দ্রবিন্দু হবে শিক্ষার্থী, অন্য কেউ নয় এবং তার 


ভারতের শিক্ষ। সমস্যা ১৮৫ 


সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিয়েই হবে শিক্ষার যাবতীয় 
বাপার-্াপার | তিনি ৬ থেকে ০৪ বছর বয়সেব শিক্ষার্থীদের জন্ত প্রাথমিক 
হথ| বুনিয়াদী স্তরে প্রকৃত মাষ গডে তোলাব কথা বলেছিলেন এব" এই দরিদ্র 
দেশেব অর্থ নৈিকি চিত্রটি তীর জানা ছিল বলেই শিক্ষাকে অর্থ নৈতিক মুখী 
তথা কর্মমুখী কা উৎপাদনমূখী প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতাকেন্সিক করে গডে তুলতে 
চয়েছিলেন । তীাব শিক্ষান্থচীতে পারিপাশ্বিক আবহাঁওর। অন্রধায়ী বুন্তিকেন্দ্রিক 
শিক্ষাব সঙ্গে মাতভাষা, অঙ্ক, সমাক্তপাঠ, সাধাঁবণ বিজ্ঞান, চিত্রাংকন, সঙ্গীত, নৃতা, 
চারুকল। প্রভৃতি অন্ততৃক্তি ছিল। মাতৃভাষার মাধামেই শিল্পকেন্দ্িক প্রাথমিক 
বা বুনিয়াদী শিক্ষা তিনি চেয়েছিলেন | রাষ্ট্র প্রতি তার পরামর্শ ছিল শিক্ষার 
জন্য বায়বরাদ্দ অনেকখানি করতে ॥ “শ্রীমে ফিরে চলো” এই শ্লোগানের মধ্য 
দিয়ে তিনি কোটি কোটি অধিবাঁপী স্ধাষিত গ্রামীন সমাজকেই সভাতার 
ভিত্তিভূমি হিসেবে চাঙ। করে তুলতে চেয়েছিলেন । তার মতে, যে সব শিক্ষার্থা 
প্রতিভা সম্পন্ন, কেবল তাদের জন্যই চাই উচ্চশিক্ষার বাবস্থা । গ্রামীন সমাজের 
গণতান্ত্িক ৭ মখনৈতিক পটভূমিকায় তিনি চরকাকে মূল শিল্প হিসেবে গ্রহণ 
করেছিলেন সত কথা, কিন্ত মালে এই নীতিকে গৌঁভামির আকারে ন। 
দেখে কর্মকেক্দ্রি 9 উৎপাদনাত্বক নীতি হিসেবে দেখাই সমীচীন । স্বাধীন 
দেশে যুগের ১লাবোধ বন্বিস্তৃতভাবে অনুভূত হচ্ছে । তাই, কর্মকেন্দ্রিক তথ! 
উৎপাদনমুখা শিল্পকেন্ত্রিক শিক্ষাকে নানা বৈচিত্রামূলক সৃষ্টিশীল সামাজিক দিক 
দিয়ে ফল প্রদ শিল্পশিক্গার রূপান্তরিত করে নেওয়াই আসল জিনিস। গান্ধীজী 
শ্রমের ভিতর দিয়ে, কর্মের ভিতর দিয়ে, নানা বৈচিত্র্যমুলক কর্মস্থচীর 
মধ্য দিয়ে, বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সম্বন্ধ স্থাপনের মধ্য দিয়ে যা 
চেয়েছিলেন তার খুটিনাটি ক্রটিবিচ্যুতি বাদ দিয়ে বলা যায়, আসলে 
তা জীবনভিত্তিক শিক্ষা এবং তাঁর এই শিক্ষানীতি রবীন্দ্রনাথ, রুশো, 
জন ডিউই প্রমুখ শিক্ষা-দার্শনিকদের চিন্তার পরিপন্থী নয়। সত্যকে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা! করে বাস্তবে প্রয়োগ করার যে কথা তিনি বলেছিলেন 
তা এই জটিল সভ্যতার যন্ত্রযুগে, মূল্যবোধের অবক্ষয়ের যুগে, নতুন 
মূল্যবোধ গড়ে তোলার কাজে, নিঃসন্দেহে চিস্তাভাবনার খোরাক 
গিয়েছে । ফলে, তার চিস্তাধার৷ বন্ধ জলাশয়ের মতো৷ অন্বচ্ছ নয় । 


১৮৬ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেই রাধা কৃষ্ণণের নেতৃত্বে বিশ্ববিষ্ভালয় কমিশন (১৯৪৯) 
গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষার ভেতরে লক্ষ্য করেছিলেন শিক্ষাচিন্তার ক্ষেত্রে পৃথিবীর 
এক অসামান্য অব্দান। কেননা, গান্ধীজী চেয়েছিলেন মান্থষের ব্যক্কিত্তের ও 
মন্ুয্যত্বের পূর্ণ উদ্বোধন, শিক্ষাকে তিনি চেয়েছিলেন দৈনন্দিন জীবনের জীবন- 
ধার ও কাজের সঙ্গে যুক্ত করতে এবং সেজন্য তিনি সার্বজনীন শিক্ষা প্রণালীর 
সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদানকে চিহ্কিত করেছিলেন । শিক্ষা অবশ্যই হবে 
জীবনধর্মী, আত্মনির্ভরশীল, হাতের কাজের ভেতব দিয়ে হৃদয় ও মগজের বিজ্ঞান- 
সম্মত ও মনস্তত্বপম্মত বিকাশ । প্রাথমিক ও প্রাথমিকোত্তোর শিক্ষার কর্মস্থচীতে 
তিনি অন্তভূক্ত করেছিলেন-_-(১) মাতৃভাষা (২) স্বাস্থা ও সামাঞ্জিক শিক্ষা 
(৩) সাধারণ বিজ্ঞান (৪) বৃত্তিমূলক শিক্ষা (৫) অন্ক (৬) সঙ্গীত, নৃত্য ও 
অঙ্কন (৭) বাগানের কাজ, ব্যায়াম ও লৌন্দর্যচচ| | প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
শিক্ষার্থীদের জন্য আদিম মানবসমাজের গল্প, প্রাচীন সভাতায় মানুষের জীবন ও 
কর্ষধারা, দেশদেশান্তরের মানুষের জীবন কাহিনী, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস, 
সামাজিক অভ্যাস, দায়িত্ববোধমূলক কাজ, হাতের কাজ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, 
ব্যক্তিগত ও সহযোগিতামূলকভাবে শিল্প ও বৃত্তিমূলক কার্জ, খেলাধূলা, পরিবেশ 
পরিচিতি, পরিবেশ স্থন্দর রাখার অভ্যাস, গাহস্থ্য জীবনের প্রতি মমত্ববোধ, 
সাধারণ বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রভৃতি অনুশীলনের কথা বলেছিলেন এবং এইভাবেই 
তিনি গতানুগতিক পুঁথিসর্বন্ব শিক্ষার পরিবর্তে সত্যিকার আনন্দজনক, সামাজিক 
দিক থেকে ফলপ্রস্থ, যুগোপযোগী, গণতন্ত্র সম্মত শিক্ষার কথা বলেছিলেন । 

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের নেতার। গান্ধীজীর আন্তর্িকতায় আরু 
হয়ে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তনে অগ্রণী হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে তার কাছে ছিল 
আরেকটি অভিজ্ঞতার নমূনা__'ভারতে যুদ্বপরবতাঁ কালীন শিক্ষার বিকাশ 
(১৯৪৪) সম্পর্কে স্ঠার জন সার্জেন্টের মতামত। সার্জেন্ট মহাত্বাজীর বুনিয়াদী 
শিক্ষ। মেনে নিয়ে তাকে চিরাচরিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভেতরেই স্থাপন করতে 
চেয়েছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন ৬ থেকে ১৪ বছরের সার্বজনীন শিক্ষাকে 
২০০ কোটি টাক! ব্যয় করে চল্লিশ বছরের মধ্যে স্থুসম্পন্ম করতে । এই সঙ্গে বি. জি. 
খেবের নেতৃত্বে একটি বিশেষজ কমিটি গোখেল ও পারুলেকারের বিকল্প প্রস্তাব 
ছিল । সব মিলিয়ে আমাদের সংবিধান বিশেষজ্ঞরা হিসেব কষে ৪৫ নং ধারায় 
১৯৬০ সালের মধ্যে ৬ থেকে ১৪ বছরের শিক্ষাকে সার্বজনীন করার প্রস্তাব 


ভারতের শিক্ষা সমশ্যা ১৮৭, 


সংযোজন করেছিলেন । শিক্ষাবিদের গান্ধীজীর পরিকল্পনার সঙ্গে সার্জেন্টের 
পরিকল্পনার একটি সামগ্ুন্ত রক্ষা করে চলার পরামর্শ দিয়েছিলেন । বাস্তবিক পক্ষে 
গান্ধীজী তৎকালীন 'সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একটি বিশেষ 
ধরনের শিক্ষারদর্শন উত্থাপন করেছিলেন তবে তিনি কোনো স্থিতিশীল 
বাধাধর! পেটেণ্ট চালু করার পরামর্শ দেন নি। মৌলানা আজাদ সে 
সময় বলেছিলেন--বুনিযাদী শিক্ষা একট। মহান পরীক্ষা । আমর! তাকে 
আরো সম্প্রপারিত করে কুষি ও শিল্প এলাকার জন্যঃ গ্রাম ও শহরের জন্য কাজে 
লাগাতে চাই।' পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর বক্তব্য ছিল-_-“শিক্ষার 
প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কোনমতে যান্ত্রিক হবে না বরং তা হবে 
স্বাধীনভাবে পরীক্ষামূলক । আমাদের সামাজিক ও শিল্পগত যুগ চাহিদার 
দিকে লক্ষ্য রেখে তার বিন্যাস চাই। যে কোনে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা অবশ্তই 
বৈচিত্রোর স্থান থাকবে । অত্যন্থ গৌড়ামি করার বিপদ আছে আর সেই 
বিপদ আমাদের স্বাভাবিক কৌতহল ও অন্থসন্ধিংপার পক্ষে মারাত্মক ও 
ক্ষাতিকারক ।' 


সার্জেন্ট পরিকল্পনা একটু বিস্তুতভাবেই রচিত হয়েছিল এবং এই পরিকল্পনায় 
প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় থেকে উচ্চ শিক্ষ| পযন্ত শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি 
মূল্যবান কথা বল হয়েছিল বলে এই পরিকল্পনাকে কেউ কেউ তুলনা৷ করেছিলেন 
শিক্ষাক্ষেত্রের মাগনাকার্টার হিসেবে । গান্ধীজী চেয়েছিলেন ৭ বছর থেকে 
বুনিয়াদী শিক্ষা, সার্জেন্ট সেই ক্ষেত্রে ৬ থেকে বুনিয়াদী প্রাথমিক শিক্ষার কথা 
বলেছিলেন । এর পূর্বে প্রাক-প্রাথমিক বিষ্ভালয়ের একটি সংহত অথচ অবৈতনিক 
অ-বাধ্যতামূলক শিক্ষাস্তর সম্পর্কে সার্জেণ্টের দৃঢ় পরিকল্পন1 ছিল ঘা শিক্ষাবিদ্দের 
অকুগ্ প্রশংসা অর্জন করে । সার্জেন্ট প্রাথমিক শিক্ষাকে ভাগ করেছিলেন দুইটি 
পর্যায়ে-নিয়বুনিয়াদী ও উচ্চবুনিয়াদী হিসেবে (৬১১ এবং ১১ থেকে ১৪ বছর 
বয়সের জন্য )। এই শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক | নিয় বুনিয়াদী 
শিক্ষায় জোর দিতে হবে হাতের কাজের উপরে, উচ্চ বুনিয়াদী পর্যায়ে বৃত্তিমূলক 
শিক্ষার উপরে ধার দ্বারা পরবর্তী পর্যায়ে বৃত্তি নির্বাচনের স্থযোগ হর । গান্ধীজীর 
পরিকল্পনায় যে আত্মনির্ভরশীল উৎপাদনাত্বক অর্থনৈতিক শিক্ষানীতি ছিল,. 
সার্জেন্ট তা হুবহু গ্রহণ না করে উচ্চ বুনিয়াদী পর্যায়ে আংশিকভাবে গ্রহণের; 


১৮৮ শিক্ষ।। বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


পারিএ কবেছিলেন । সার্জেন্ট পর্বিকল্পনার একটি বিশেষ ত্র এই, যে, তিনি পুথি 
সর্বন্ব শিক্ষাব পরিবর্তে শিশুর চাহিদার দিকে লক্ষা বেখে এবং নাগরিকত্ব উন্মেষ- 
সাধনের প্রস্তুতি হিসেবে গানবাজনা, খলাধুল।, নাচ, নমভিনয় বিতর্ক শিল্প ৪ 
হাতের কাজ, বাগান করা, চাষবাস করা৷ প্রন্তুতি কর্ণস্থচীকে আনন্দজনক কর্মবৃতি 
হিসেবে গ্রহণেব স্পারিশ কবেছিলেন। উল্লেখষোগা, সার্জেন্ট নিয় বুনিয়াদী 
পযাঘে উতবেজি শিক্ষাৰ উপব "জার “ধন নি, উচ্চ বুনিযাদী পযাষে ইংরেজির 
উপর ”জাব দিয়েছিলেন । গান্ধীজী” পরিকল্পনা উচ্চ বুনিযাদী স্তর পযন্ত 
মাতভাষার মাধামে শিক্ষাদানের কথা ছিল । 

স্বাণীন “দশে বিশেষ কবে গামাদেব মতে। উন্নযনশীল নিবক্ষবতাব অভিশাপে 
ভর। দারিত্ো জবাতুব “দশে গাডাব শিক্ষাকে গণমুখী ও গণতা ন্ত্রক কবতে হলে 
সবচেষে প্রধান সমশ্ত। হোলো ভাষার প্রশ্ন । বিদেশী ভাষা হিসেবে ইবেজি 
ভাষ। আমাদের স্বাধীন চিন্তাধাণা প্রকাশের ভাষ। নম। জাগতিক জগতে এই 
ভাষাব অবশ্য কাধকারিন আছে সন্দেহ নেই এবং যাবা জ্ঞানবিজ্ঞানেব সপ্তসিন্ধ 
মন্থন কবে দিকপাল হবেন তাদের এই ভাষ। জানতে পারলে খুবই ভালো হয়। 
কিন্তু, এই কাযকারিতী ও বিশেষ প্রযোজনেব জন্যে উপায় আলাদা হতে পাবে। 
তাই বলে শিক্ষার ম্ল প্রাণকেন্দ্রে মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হবে না কেন? 
শিক্ষাকে সতিাকাবেব গণমুখী, কর্মকেক্ড্রিক স্বাস্থা ও সমাজপ্রদ করতে হলে 
মাতৃভাষার "ভন্তিভূমি শবলম্বন করেই তা কবতে হবে । অবশ্ঠ মানুষেব ভাষ' 
যেহেতু নিষত ক্রমবিকাশশীল, কানে! এক মূল পাঠাগ্রস্থ নির্ভর কবে মাতৃভাষ। 
শিক্ষা .দওখা যায় না--কাজের ভেতর দিয়ে স্থানকাল-সমাজের প্রতাক্ষ 
অভিজ্ঞতার বস্তু পরিচয়ের মধা দিয়েই ভাষ। আযত্ত করতে হয়--কারণঃ ভাষ| 
গর্িশীল, তা মনণ চিন্তন এমন কি শব্দ সম্ভাবের মধ্যেও যুগেব প্রতিফলন 
আপে। এই জ্িনিসটিকে পাওলোফেরিসার ভাষায় বলা যেতে পারে উৎপাদন 
মুখা প্রসঙ্গ ব জেনাবেটিভ থিম। প্রাথমিক স্তবেব শিক্ষার ক্ষেত্রে মনন-চিস্তন 
শব্দ সম্ভীর শিবাচনঃ কথোপকথন প্রততি সবকিছুই অভিজ্ঞনার ভেতর দিয়ে, 
কাজের ভেতর দিযে গডে তুললে তবেই চিন্তা € মননের মৌলিক সাজসরঞ্জাম 
স্থমংগঠিত হতে পারে । এই ভাবেই একটি জাতির স্বাধীন মৌলিক সত্তার বিকাশ 
গডে উঠতে পারে জনগণস্তরে। এই রূপান্তবের বিরুদ্ধে স্থিতিশীল দুরদৃষ্টিহীন 
মান্ষের। জোট বদ্ধ হযে শিক্ষাব গণতন্ত্রীকরপের কাজে বাধা স্থট্ি করেন, কাবণ 


ভারতের শিক্ষা সমস্যা ১৮৯ 


তারা শিক্ষার ক্ষেত্রে চান বুদ্ধিঙ্গীবির কৌলিন্য+ জনন্বার্থের সাবিক তাগিদের 
বিনিময়ে | 

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নান! বিচিত্র শ্রেণী-চরিত্র লক্ষা 
করা যায়। যেমন--(১) নারী বিদ্যালয় (২) নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় 
(৩) চিরাচরিত প্রাথমিক বিদ্যালয় (৪) এক শিক্ষক সমন্থিত বিশেষ বিদ্যালয় 
(৫) সাংগঠনিক বিষ্ভাল। (৬) উচ্চ, উচ্চতর ও জুনিয়ার হাইস্কুলের পঞ্চমশ্রেণী 
(৭) সরকারী স্পনসর্ড প্রাথঘিক বিদ্যালয় (৮) বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক 
বি্ালয় (৯) কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্য।লয় 
(১০) শিল্প সংস্থা পরিচালিত বিস্তালয় (১১) রেলওয়ে পরিচালিত বিদ্যালয় 
(১২) ইংরেজি মাধ্যমের বিশেষ বিদ্যালয় প্রভৃতি । গণতান্ত্রিক দেশে প্রাথমিক 
শিক্ষাকে গণমুখী না করে এইভাবে নান। বিচিত্র শ্রেণী-চরিত্রের জাল ্থষ্টি করে 
শিক্ষার মধ্যদিয়েই জাতীয় চরিত্রের অনৈকোর বীজ পৌতা হয়েছে বৈচিত্রের 
নামে এক সৌখিন বিলাপিতায়। শুধু সাথিক বা পরিচালনার দিক দিয়ে নয়, 
গণতান্ত্রি-সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ এঁকা পূর্ণ জাতীয় নীতি নিয়ে 
শিক্ষাকে বিজ্ঞানসম্মত ও হুবিন্তস্ত করার চেষ্টা হয়নি । ১৯৫০ সালে '্কুল 
এডুকেশন কমিটি" হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও ডঃ কে. ডি 
ঘোষের সম্পাদনায় নতুন পাঠক্রম রচনার সুপারিশ করেছিলেন 
গণমুখী উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু তা রূপায়িত হয়নি। এদের পাঠক্রমে 
ছিল--(১) শরীর চর্চা (২) স্বাস্থ্যরক্ষা, খেলাধূলা (৩) লামাজিক ও নাগরিক 
শিক্ষা (৪) স্ট্টিশীল কাজ ও কারু শিল্প (৫) গাহ্‌স্থা বিজ্ঞান, কৃষি সহ 
গৃহস্থালীর শিক্ষা ।৬) ভাষা ও সাহিত্য (৭) পরিবেশ পরিচিতি_ ইতিহাস, 
ভূগোল, প্রক্কতি বিজ্ঞান (৮) লাধারণ অঙ্ক (৯ শিল্প, সংগীত, নৃত্যুকল। 
(১) নৈতিক ও আধ্যাত্বিক শিক্ষা । সম্প্রতি শ্রহিমাংশু বিমল মজুমদাকের 
নেতৃত্বে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম নতুনভাবে বিন্তাস করার চেষ্টা, হয়েছে এবং 
প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্ট ও লক্ষ্য সম্পর্কে সুচিন্তিত শিক্ষা-দর্শনের যে ছায়াপাত 
করা হয়েছে তা শিক্ষাবিজ্ঞানের নিয়মমন্মত ও শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণ আদর্শের সঙ্গে 
সংগতিপূর্ণ। পাঠ্যন্থচীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে এই পাঠক্রমের 
্রস্তাবনায়ঃ (১) পাঠক্রমে আধুনিকতম চিন্তাধারা গ্রখিত হয়েছে, সেইজন্য 
প্রাথমিক শিক্ষাকে শিশুর এবং সমাজের সর্বতোমুখী বিকাশের সহায়করুপে, 


১৯৩ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


দেখ। হয়েছে । (২) বিভিন্ন বিষয়ের লব্ধ অভিজ্ঞতার মাঙ্গীকরণেব জন্য প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা মূলক কাঙ্গ শীর্ষক কর্মস্থচী পবেক্ষণ-ধর্মী একটি নতুন বিষয় সংযোজিত 
হয়েছে । (৩) পাঠক্রমকে প্রয়োগনাধায, বাবহারধর্মী ও পবিবেশ অনুমারে 
প্রাসঙ্গিক ও নমনীয় করার উদ্দেশ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন কবার সুষোগ দেওয়া 
হয়েছে । (৪) যুগোপযোগী কর্মক্ষম নাগরিক গডে তোলার জন্য উৎপাদনাত্মক ও 
হৃজনাস্বক কর্মেব বাবস্থ। করা হয়েছে এবং অন্থুসন্ধিংসা, আবিষ্ার ধর্সিত। ও 
পযবেক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে । 

প্রাথমিক শিক্ষাকে গণমুখী, স্থষ্টিশল, বাস্তবধমী, সমাজ-সচেতন ও সার্বজনীন 
করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে মানুষ গঠনের ভিত্তিযুলে নতুন ধরনের পাঠক্রম রচনা 
কর। এবং নতুনভাবে ভাষানীতি অনুসরণের এই প্রচেষ্টার মধ্যে একমাত্র শিক্ষারই 
ব্যাপাব-স্ঠাপার আছে, অগ্ত কিছু নয়। নতুন পাঠয্চীতে অন্তন্ক্ত হয়েছে_- 
(১) খেলাধূলা, শবীরচর্া (২) স্জনাস্্রক ও উৎপাদনস্্ক কার্জকর্ম (৩) প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতামূলক কাজকর্ণ (8) মাতৃভাষা (৫) গণিত (৬) পরিবেশ পরিচিতি-_ 
প্রাকৃতিক পবিবেশ, ভূগোল, বিজ্ঞান, সামাজিক পরিবেশ এবং ইতিহাস। 
নৈতিক ও মাধ্যাত্বিক শিক্ষার কোনো বিশেষভাবে চিহ্মিত রূপ এই পাঠক্রমে 
নেই সতা কথা কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজকর্মের মধ্য দিয়েই তো শিশু 
জানতে পারবে সংস্কৃতি ও যুগমূলাবোধ। ভাষা ও অন্যান শিক্ষা জীবন- 
চর্চার সঙ্গে মিলিয়েই হওয়া ভালো । তাহলে তা যান্ত্রিক হয় না, কৃত্রিম 
হয় না, বিজাতীয় হয় না। এই দিক দিয়ে নতুন পাঠক্রমের ভেতর 
একটি বলিষ্ঠ চিন্তাধার প্রকাশ পেয়েছে, আর লক্ষ্য করা গেছে এক 
দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সাহসী পদক্ষেপ। গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে এই কাজ 
সম্পন্ন হলে আগামী দিনের লক্ষ লক্ষ শিশু প্রত্যেকেই নিজ নিজ 
প্রত্যক্ষ লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে যে রোজনামচ। লিখবে তা হবে 
রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠের লক্ষ লক্ষ সংযোজন। এইভাবেই শিক্ষা 
সম্প্রসারিত হয়। 


ভারতের শিক্ষা সমস্যা ১৯১ 
॥৪॥ 


সধ্যমিক্ শ্পিক্ষান্ত লক্ষ্য ও প্রণালী 


শিক্ষাক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ধাপেরই একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা আছে-_. 
মাধামিক শিক্ষা সমগ্র শিক্ষাবাবস্থার এমনি এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্তর অথচ 
এই স্তরটি নিদারুপভাবে উপেক্ষিত হয়ে এসেছিল পরাধীন ভারতে । বাধাকষ্ণণ 
কমিশনের চোখে এই বিরাট ক্রটি নকলের আগে ধরা পড়েছিল এবং সেই থেকে 
ক্রমাগত মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও প্রণালী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চিন্তাভাবন। 
চলে এসেছে, যার নীট কল মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ গুণগত 
পরিবর্তণ । 

সত্যি কথ বলতে কি, মাধ্যমিক শিক্ষ! সহ উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য ও কার্যক্রম 
নির্ণয়ের জন্য সেই ১৮৫৪ সালের উডের ডেসপাচের যুগ থেকে শুরু করে পরপর 
অনেক কমিশন ও কমিটি হয়েছে যেমন--ভারতের শিক্ষা কমিশন (১৮৮২), শিক্ষা 
কমিশন (১৯০২ ) স্তাভলার কমিশন (১৯১৭), হার্টগ কমিটি (১৯২৯) সাপ্রু 
কমিটি (১৯৩৪ )১ উড ও আযাবট কমিটি (১৯৩৬-৩৭), লার্জেন্ট রিপোর্ট (১৯৪৪)। 
স্বাধীন ভারতেও দেখা গেছে রাধাকুষ্ণ কমিশন (১৯৪৮ ), মুদালিয়র কমিশন 
(১৯৫২), কোঠারি কমিশন ( ১৯৬9 )১ জে, পি. নায়েকের চার্টার (১৯৭৫) এবং 
এছাড়া কেন্দ্রীয় শিক্ষা পর্ষদের নানা পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত । লক্ষ্য করার বিষয় 
এ'রা সকলেই, এক বিষয়ে এক্যমত পোষণ করেছিলেন ষে, প্রচলিত শিক্ষার বিন্তাস 
ক্রুটিপূর্ণ চাই দ্রুত শিক্ষার সংস্কার তা না হলে জাতির ভবিস্তাৎ অন্ধকার । বাধাকষ্ণণ 
কমিশন স্পষ্টতই বলেছিলেন পরীক্ষা-নিবীক্ষার স্থষোগ মেনে নিয়ে জরুরিভাবে 
দরকার সমগ্র শিক্ষার একটি সংহত পরিকল্পন। ও নীতি । প্রকৃতপক্ষে উচ্চ শিক্ষা 
স্তরের সমস্ত গলতির জন্য দায়ী নিম্মমানের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা । 
মাধ্যমিক শিক্ষা প্রাথমিক ও বিশ্ববিস্ভালয় স্তরের সংযোগ বিন্দু হয়েও অত্যন্ত 
অবিন্যাম্তভাবে দুর্বল হয়ে থাকায় শিক্ষার সঙ্গে জাতীয় জীবনের সংযোগটুকু অত্যন্ত 
হূর্বল ও অসহায় হয়ে আছে। এই হু'সিয়ারির পর মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে দেশে 
অনেক বেশি করে সংহত চিন্তাভাবনা! ও উদ্ধোগ আযসোজন লক্ষ্য করা যায়। 

একথ। অনম্থীকার্ধ, শিক্ষার্থী যখন মাধ্যমিক বিদ্ভালয়ে আসে তখন তার শিক্ষা 
একটি বিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠে। কারণ, এই সময়টা বয়ঃসন্ধির কাল। সেষে 
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মভিজ্ঞত। আহবণ করে এবং বাইরের জগতের সঙ্গে পবিচিত হয়ে যে জ্ঞান অর্জন 
করে তার ঘ্বাবা সে বিভিন্ন জটিল বিষয়ের মধ্যেও সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতা রাখে। 
উচ্চ পর্যায়ের মানসিক ক্রিয়া এই সময থেকে ধাপে ধাপে আরম্ভ হয বলে এই 
সময়ের শিক্ষার মধ্যে একটা পবিচ্ছন্ন একা ও সংহতি বিশেষ ভাবে প্রয়োজন হয় । 
এই সময় শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক প্রবণত| ও ঝেণীক এবং ভবিষ্যৎ জীবনের সম্ভাবনা 
অনেকখানি বুঝতে পার। যায এবং সেই এন্ষায়ী তাদের গভে “তালার 
প্রয়োজন দেখা দেয। এসব বিবেচনা করে বলা যায়, আমাদের দেশে 
সামাজিক ও অর্থ নৈতিক প্রবোঙ্জন অনুসারে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাৰ একটি 
বিশেষ মযাদা আছে। ইংরেজ আমল থেকে যে ধরনের মাধ্যমিক শিক্ষা চালু 
ছিল, তা নিতান্তই একমুখী, উদ্দেশ্ঠহীন, দেশের চাহিদা মেটানোর পক্ষে 
শিক্ষার্থীর জীবন ও জীবিকাব তাগিদেব পক্ষে একান্তই অনুপযুক্ত ছিল। ফলে, 
স্বাধীন ভারতের বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি গভীরভাবে অনুসন্ধান কবে মাধামিক 
শিক্ষার কাঠামে। সঠিকগাবে নির্ণযের জন্য চিন্তাভাবনা ও পবীক্ষা-নিরীক্ষা কবে 
দেখেছেন। ইংলগ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো পরিবর্তনে কিভাবে বাজনৈতিক 
নিরপেক্ষভাবে বীরভাবে অথচ গতিশীল পবিবর্তন এসেছে বিভিন্ন যুগের মধ্য দিয়ে সে 
কথ! আমরা ডঃ আর বিলের মন্তব্যের মধা দিযে জানতে পারি । আমাদের দেখের 
পক্ষেও এই ধরনেব বীর অথচ গতিশীল পবিবর্তনের নীতি অন্তস্থত হমে আসছে । 
মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষা সম্পর্কে বলা হয, শিক্ষার্থীর এসম্পূর্ণ ও সসঙ্গ ৩ 
বিকাশ সাধনের মধ্য দিযে তাকে গণতান্ত্রিক নাগরিকত্বের চেতনায এক বিস্তৃত, 
জাতীবতাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে সমৃদ্ধ করাই আসল কাজ। এই লক্ষা 
মনে রেখে মাধামিক শিক্ষাৰ মূল কাঠামো বিন্যাসের জন্য যেসব চিন্তাভাবন। 
হয়েছে, তাব মধো সবচেষে বিতর্কবন্থল প্রশ্ন, মাধামিক শিক্ষা দশবছরের বা 
একারশ বহরের ব দ্বাদশ বছরেব হবে| মুদালিয়র ও কোঠারি কমিশন উভয়েই 
এবিষয়ে একমত যেঃ পুরানো! ধারায় পরিবতিত যুগের চাহিদা মিটবে নাঃ সেজন্য 
প্রষেজন এক ধরনের শিক্ষাগত বিপ্লব । কেননা, ভারতে লোকসংখ্যাৰ হান 
দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ৬ থেকে ১৪ বছরের শিক্ষার্থীই শুধু শিক্ষা 
আওতায় আসছে ২,০* সালে ১২০ লক্ষ এবং একশো! ভাগ স্বাক্ষরতার শিক্ষা 
অর্জনের কর্মন্থচীতে প্রয়োজন হবে জনসংখ্যার শতকরা। ১% ভাগ শিক্ষক, যা এক 
ভযাবহ মানবিক লমশ্যা । এতবডো! একট] জাতের শিক্ষা সমন্তা সমাধানের পক্ষে 


ভারতের শিক্ষ। সমস্থ ১৯৩ 


শিক্ষার কাঠামে। একেবাবেই বেসামাল হতে বাধা এবং সেইজন্য শিক্ষাবিদের 
সমগ্র জাতিকে শিক্ষিত করার অন্য বিধিবহিভূত শিক্ষা পরিকল্পনার কথা বলেছেন ॥ 

শিক্ষা কাঠামোর পুণবি্তাসে 'জাতীয় স্তরে নীতি হিসেবে মেনে নেওয়া 
হয়েছে ১০+২+৩ স্ুত্র। এই স্থত্্রমেনে নেবার পূর্ব অবস্থা একটু বিশ্লেষণ 
করা দরকার । 

ভারতে মাধামিক শিক্ষ। প্রধানত: ছুই শ্রেণীর__-জুনিয়ার বা নিম্ন মাধামিক 
এবং সিনির়ার বা উচ্চ মাধামিক | জুনিয়ার স্তরকে কোনে। কোনে প্রদেশে 
খাধামিক বিদ্যালয় ব। নিক্ন মাধ্যমিক বিদ্ালয় বল। হয় । এই স্তরের বি্যালয় ও 
উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় একই পধায়তৃক্ত, যদিও পাঠা-চী বিভিন্ন । কোনো 
কোনে। প্রদেশে এই স্তর তিন বছরের, কোথাও আবার চার বছবের। উচ্চ 
মাধাবিক বিষ্ভালয়্ কোনে। প্রদেশে তিন বছরের, কোথাও আবার হু বছরের । 
কোনে। কোনে। ক্ষেত্রে মিডল স্কুল বা মাধামিক বিদ্যালয় চার বছবের (ছু বছবের 
নিষ্রপর্যায়, ছুবছরের উচ্চ পর্ধায়)। এইভাবে সর্বভারতীয় মাধামিক শিক্ষার 
ক্ষেত্রে কোনে। সাধিক এঁকা নেই । এইজন্ত জাতীয় নীতি গ্রহণ করে মাধ্যমিক 
বিস্তালরকে একটি স্থনংগত পরিকল্পনায় আনার চেষ্ট। হয়েছে । ভারতের কোনে। 
কোনে। প্রধেশে যেমন িল্পা, মাপ্রাঞ্জ প্রভৃতিতে পুর্ব থেকে একাদশ বা দ্বাদশ 
শ্রেণী সঙ্ধলিত মাধামিক বিদ্ভালর চালু গাছে । কোথাও কোথাও কলেজে 
জুনিয়ার “কাস হিসেবে দ্বাদশ শ্রেণী যুক্ত মাধ্যমিক স্তর আছে। মাধ্যমিক 
শিক্ষাক্ষেত্রে একটি সার্বিক জাতীয় এঁক্য স্থাপনের জন্য মুদালিরর কমিশন 
একাদশ শ্রেণীযুক্ত বহুমুখী ও উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষ। চালু করেছিলেন। 
পশ্চিমবজে দশম শ্রেণীন মাধ্যমিক বিস্তালয় ও একাদশ শ্রেণী সম্বলিত মাধ্যমিক 
বিদ্তালয় (কলেজে প্রি-ইউনিভাগিটি কোর্স) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্বয়ং 
মৃদালিয়র হিন্দৃস্থান টাইমস্‌ পত্রিকায় (১৯৫৬) ষে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা থেকে 
জান! যায় তিনি স্বীকার করেছিলেন মাধ্যমিক বিগ্ভালয় একাদশ বা দ্বাদশ বছরের 
হবে সে নিয়ে অনেক বাজো বিতর্ক আছে এবং শেষ পর্ধন্ত তিনি নীতিগতভাবে 
স্বীকার করেছিলেন যে, বিস্ঞালয়ের শিক্ষ1 ১২ বছরের দীর্ঘমেয়াদী হওয়া সমীচীন, 
তার মধ্যে ৮ বছর বাপী শিক্ষা (জুনিয়ার হাইস্কুল বা উচ্চতর প্রাথমিক ) 
বাধ্যতামূলক ও সার্বজনীন করে বাকী চার বছর উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষ। হওয়াই 
পমীচীন। কার্বক্ষেত্রে একাদশ সম্বলিত বহুমূখী লর্বার্থনাধক বিভ্ভালম্ব চালু 
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হয়েছিল কিন্ত নবম শ্রেণীতেই শিক্ষার্থীদের মেধ! প্রবণতা দক্ষতা অনুযাষী বিষয় 
ও বৃত্তি নির্বাচনের পিদ্ধান্ত পাকাপাকিভাবে নিয়ে ফেলার মধ্য নিদারুণ ঝুকি 
থাকায় এবং দেশের সর্বত্র বহুমুখী পাঠক্রম চাহিদা! অনুযায়ী চালু করা সম্ভব ন] 
হওয়ায় এই পরিকল্পন! বাতিল হয়ে ধায় কোঠারি কমিশনে সুপারিশে । 

বারো ক্লাসের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে রাধাকৃষ্ণ কমিশনের বক্তব্য ছিল, 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশেই বারে। বছরের শিক্ষাদান হয বিশ্ববি্ভালয়ের শিক্ষার 
পূর্বে এবং আমাদেব দেশে ইপ্টাবমিডিযেড স্তরে যা হয তা প্রকৃতপক্ষে প্রাক 
বিশ্ববিস্তালয় পাঠ। দে কমিশন বাবে। ক্লাসের মাধ্যমিক পযায় হ্থপারিশ 
করেছিলেন। কিন্তু সরকার এগাবে৷ শ্রেণী মেনে নিয়ে যে ব্যবস্থা কবেন তাতে 
& বয়সে শিক্ষার্থাদের পক্ষে ভবিষ্যৎ জীবনের সঠিক সিদ্ধান্ত সম্ভব নয এবং অত 
অল্পবঘসে বিষয়ের গুরুভাব চাপিয়ে দেওয়। সঠিক নয। কোঠারি কমিশন দেশের 
পরিবতিত পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানভিত্তিক ছুনিয়া শিক্ষাকে উন্নয়নের অঠিমুখী, 
কল্যাণধমাঁ, প্রগতি ও পিরাপত্তার হাতিযার হিসেবে গণ্য করে বলেছিলেন, 
শিক্ষার নীতি নতুন করে নিতে হবে এবং কোনো বাধাধব৷ বীধুনির প্বিবতে চাই 
কিছুট। এমন সংযোগবিন্ধু ঘা নিত্য পরিবর্তনশীল বিজ্ঞানভিত্তিক দুনিয়ার সঙে 
খাপ খাইযে নেওয। যায়--বর্তমান যুগ পবীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ-_নিতা নূতন নৃতন 
পরিবর্তন আসছে--কাল কি হবে আজ কেউ জানে না-এই অবস্থায় শিক্ষার 
ভেতর দিয়েই চাই বিপ্লব--বর্তমান শিক্ষ। কাঠামোর বজ্বীধুনি থেকে তাই 
বেরিয়ে আমতে হবে নতুন ছকে । ইংরেজ প্রবতিত শিক্ষ। কাঠামোর কিছু 
রং পালিশ করে এতধিন ষ। কর! হযেছে তার ফলে সমাজে স্থষ্টি হযেছে নান। 
শ্রেণী-বৈষম্য, যার ফলে সামাজিক লক্ষ্য হিসেবে সমান স্থযোগের নীতি কার্ধকরা 
হুয়নি। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষ। তে। সমাজের মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং 
ধনীদের করায়ত্ত, গণতান্ত্রিক হয়নি, পেশাদাবী কাজ সীমাবদ্ধ হযে আছে উচ্চ 
শিক্ষিতদের মধো, শিক্ষার সঙ্গে দেশের বাপক জনগণের অর্থনৈতিক যোগস্থত্র 
য| ্লাড়িয়ে মাছে তাব নীট ফল অর্থ নৈতিক অসাম্য ও বেকারত্ব । একদিকে 
উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে দেশের ধনী সম্প্রদায়ের যোগম্থত্র ঘটেছে শিল্প বিজ্ঞান প্রযুক্তির 
এলাকায়, অন্ত দিকে গ্রামের বিরাট জনগণের অংশ শিক্ষার প্ররুত স্থযোগ থেকে 
বঞ্চিত। তাই, গ্রশ্থ দেখ। দিতে বাধ্য, কিভাবে বিস্ভালয়ের শিক্ষাকে গণমুখী এবং 
সমাজপ্রদ করা ধায় এদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি ও শ্রেণী চরিত্র দিকে লক্ষ্য 


ভারতের শিক্ষা সমস্ত ১৯৫ 


রেখে । কোঠারি কমিশন এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ১০+২+৩ স্তরের শিক্ষা 
কাঠামো স্থপারিশ করেন। ১৯৭৭ সালে শ্রমন্নারায়ণ একটি সেমিনার 
ডেকেছিলেন তাতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল শিক্ষার কাঠামোকে 
১*+২ স্ুজ্ম হিসেবে না গ্রহণ করে ৮+২+-২ হিসেবে গ্রহণ করতে । অর্থাৎ 
নিষ্মমাধামিক স্তর পর্যন্ত অষ্টম শ্রেণীর বাধাতামূলক সার্বজনীন শিক্ষা৷ সমাপনের পর 
৪ বছরের উচ্চতর মাধামিক শিক্ষার বাবস্থা কর। । আমাদের দেশের অর্থনৈতিক 
ও শ্রেণী-চরিত্রের কাঠামোয় ৮+-৪ ধরনের শিক্ষাকাঠামোর পক্ষে অনেকে যে যুক্তি 
উত্থাপন করেন ত৷ ভেবে দেখার গিনিস। তৰে সরকার ১০+২+৩ সুত্র মেনে 
নিয়েছেন সাধারণভাবে । কোঠারি কমিশনের যুক্তিকে সাধারণভাবে মান্য করে 
এই নতুন শিক্ষাস্ুত্র গ্রহণ করা হয়েছে তবে ভবিষ্যতে শিক্ষাতন্ত্রের কাঠামো ৮+৪ 
স্তরেই শেষ পযন্ত দাড়াবে। 

সরকারের উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত পর্যালোচন। কমিটি 
অধ্যাপক ম্যালকম এস. আদিশেশিয়ার নেতৃত্বে গঠিত হয় এবং এই 
কমিটির সুপারিশে মাধামিক শিক্ষাকে বৃত্তিমুখী করার দিকে লক্ষ্য রেখে 
মাধ্যমিক স্তরে ছুই ধরনের পাঠক্রমের সুপারিশ করেছেন-_-এক, 
সাধারণ স্তরের, ছুই, বৃত্তিমুখী । উভয় পর্যায়েই শিক্ষাদানের সময়কাল এক 
বকমের । যথা__ভাষাসমূহ ১৫%, সামাজিক ফলপ্রদ উৎপাদনাত্বক কাজ/সাধারণ 
ভিত্তিমূলক পাঠক্রম ১৫% এম্ছিক বিষয় ৭০% সময় নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে। 
এই পরিকল্পনায় এমন চোদ্দ রকমের কর্মবৃত্তি অন্ততূক্তি কর। হয়েছে ঘা-বৃত্তিমুখী ও 
সাধারণ পর্যায়ের সকল শিক্ষার্থীই গ্রহণ করতে পারে। যেমন, স্বশ্পনঞ্চয় প্রকল্প, 
ফিল্স প্রদর্শনী সংগঠন, শিশু পরিচর্যা, বয়স্ক শিক্ষ। প্রকল্প প্রভৃতি । তেমনিভাবে 
বৃতিমূলক পবীক্ষার প্রথম পর্যায়ে গান্ষীজীর শিক্ষাদর্শন, কৃষি, কৃষি উন্নয়ন, শহরের 
জঞ্জাল সাক ও ্বাস্থারক্ষা, পরিচ্ছন্নতা ও স্থান্থা প্রকল্প ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় 
পর্যায়ে কুটীর শিল্প, প্রচেষ্ট৷ ও সংগঠন, সমবায় ও খণ, মার্কেটিং বিক্রয়, বেকার 
সমস্যা, মানবিক শক্তির ব্যবহার, বিশ্বের গ্রবপত৷ ও পরিবতিত চিন্তাধারা পরিবেশ 
উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ইত্যাদি । এই পরিকল্পনার ভেতর দিয়ে মাধামিক শিক্ষার যে 
রূপটি পরিস্ফুট হয়েছে তা৷ তিন ধরনের--এক, এমন বিস্তালয় যেখানে শুধু সাধারণ 
ভিত্বিভূমির শিক্ষা ও এচ্ছিক বিষয় পড়ানো যায় । ছুই+ এমন বিস্তালয় যেখানে 
শুধু বৃত্তিমূলক ভিত্তিত্মির শিক্ষা! ও এচ্ছিক বিষয় পড়ানো ঘায়। তিন, এমন 


১৯৬ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


বি্ালর যেখানে সাধাবণ ও বৃত্তিমূলক ভিত্তিভূমির উভভ্নবিধ শিক্ষান্থচী অনুসরণ 
কর] যায়। মাধামিক শিক্ষার এইভাবে ছুই অলিন্দ যুক্ত ব্যবস্থা মুদালিয়ত 
কমিশনের প্প্রবণ তামুখী” বিষয়গোপ্ঠীর কথ। ম্মরণ করিয়ে দিলেও পরবর্তী এই 
বাবস্থা মৌলিক দিক দিয়ে পৃথক সন্দেহ নেই। গ্রামীণ এলাকায় যাতে কৃষির উপ 
এবং তৎসংলগ্ন আনুষঙ্গিক বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে সাধারণ শিক্ষাকে অনেকখানি 
পরবর্তী বৃত্তি ব| সাধারণ শিক্ষার উপযোগী একট “ঝেঁক' স্থষটি করা যায়, শিক্ষ 
চলাকালীন 'কর্মভিত্তিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে অঞ্জিত অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু কাজের 
মা পিয়ে শিক্ষ। শিয়ে বাবহারিক জগতের প্রয়োজনীয় জীবিক! অথবা উচ্চ শিক্ষা 
যাওয়া যায়, সেজন্য গ্রামাঞ্চলে মিশ্র পদ্ধতির মাধ্যমিক শিক্ষ। চালু করার উপণ্ 
"জার দেওয়। হয়েছে । 

পল গুডম্যান বলেছিলেন, আমাদের সমাজের মুখ্য সমস্যা হোলো 
আমাদের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্রটি যার ফলে উচ্চ মধ্যবিত্বদেরই 
স্থবিধে, নীচু শ্রেণীর পক্ষে সুবিধে নয় । এব ফলে গ্রামাঞ্চলে ও শহরে 
দরিদ্র ও নিষ্মধ্যবিত শ্রেণীবা শিক্ষার সমান স্থযোগের অধিকার থেকে বঞ্চিত, 
একধিনে ধনবিলাস ও মগজের ভীষণ চাতুরিঃ অন্যদিকে গণন্তরে সবনাশা বৃতৃক্ষ। 
তাই সামাজিক ধ্প্রিব সমাধ। করতে গেলে বিদ্ভালয়ের কর্মস্থচীর মধা দিয়েই ত। 
কবতে হবে। এইজন্য পধ।লোচনা। কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষার ছুটি বিস্তৃত শিক্ষাংশ 
তৈরি করেছেন যার নাম সাধারণ শিক্ষার অলিন্দ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার অলিন্দ 
সাধারণ শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব গঠন, ভাষ” সমাজবিজ্ঞান ব। মানবিক 
বিজ্ঞানের মাধামে তাকে পরবতী কলা» বিজ্ঞান বা পেশাদারী বিদ্যার জন্য তৈবি 
কর। এবং এই শিক্ষ। মূলত হবে সামাজিক দিক দিয়ে ফলপ্রস্থ উৎপাদণাত্ব 
কাজকর্মকে মূল কেন্দ্র হিসেবে ধরে । ফলে, এই সাধারণ শিক্ষ। নিছক পু খিসর্বন্ 
শিক্ষার ব্যাপার নয়, আসলে প্রত্যক্ষমূলক অভিজ্ঞতার ব্যাপার । বৃত্তিমূলক 
অলিন্দের উদ্দেগ্ত হোলো শিক্ষার্থীকে এমন দক্ষতার পটতৃমিক। তরি করে দেওয়। 
য। সে প্রযুক্তিবিস্ভার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিজ্ঞান, খামার ও অন্যান্য বাস্তব পরীক্ষামূলক 
কাজের মধ্য দিয়ে শিখে নেবে । এই শিক্ষ। কারিগরী বা। পেশাদারী বিশেষ 
ধরনের বিদ্যালয়ের বিশেষভাবে কোনে। বিষয়ে অঞ্জিত দক্ষতার সজে মৌলিক 
পার্থক্য হবে। ইউনেস্কোর ভাষায় এই শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করে বলা যায়, এই 
শিক্ষ। এমন ধরনের সাধারণ শিক্ষাসমস্থিত শিক্ষা যার সঙ্গে প্রযুক্তি ও তৎসংলগ্ন 
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বিজ্ঞানের বাস্তব দক্ষতা, প্রবণ ত1, মন্থরাগ, বোধ, জ্ঞান অর্জনে সাহাধা করবে 
এবং জানবে আমাদের সমাঞ্জ ও অর্থনৈতিক জীবনের নানা পেশার খবরাখৰর যার 
সাহাযো একটা সাধারণ ভিত্তিভূমি অর্জন করে শিক্ষার্থী যেতে পারবে জীবিকা 
শঞ্জনের দিকে এবং অব্যাহত ধাবার শিক্ষার দিকে । পঞ্চাশভাগ শিক্ষার্থীর পক্ষেই 
এই ধরনের মাধামিক শিক্ষ। হয়ে উঠবে শিক্ষা সমাপ্তির কাল। বৃত্তিমূলক এই 
মাধামিক শিক্ষার উদ্দেশ বিশেষজ্ঞ তৈবি নয়, আসলে শিক্ষার্থীকে এমন একটা 
মানসিক প্রস্ততি দেওঘা ঘ। মর্জন করে €স নিজেই উদ্যোগ নিয়ে কোন কিছু 
কবতে পারে এবং এই জন্য গ্রামীণ অর্থনীতির দিকে তাকিয়ে ধাতে শিক্ষার্থীরা 
কৃষি ও তৎসংলগ্ন শিল্প 9 বিজ্ঞানে শিঙ্গেরাই একটা শক্তির আকারে আত্মপ্রকাশ 
করে দেশের অর্থনীতিকে € সমাজ মানপিকতাকে চাঙ্গ! করে তুলতে পাবে সেইজন্য 
একট। প্রস্ততি দেওয়াই এই শিক্ষার উদ্দেশ্য 

পাঠক্রমের পাটার্ন বা স্ববপ কি ধরনের হওয়। উচিত এ বিষয়ে যে দিগ.দর্শন 
নিণীত হয়েছে তা তুলে ধব। ষেতে পারে :-- 


সাধারণ শিক্ষার পাঠক্রম 

(ক) শিক্ষা সময়ের ১৫% ভাগ সময় বার কর! হবে ভাব। গোর জন্যে । 
একটিমাত্র ভাষ। (মাতৃভাষ। বা আঞ্চলিক ভাষ।-স্বিগ্ভালরের স্থযোগমতে। ) 
শিখতে হবে আর দ্বিতীয় ভাষ। পাবতপক্ষে বিদেশী ভাষ। শিখতে হবে তবে এ 
ক্ষেত্রে কাষকারিতার বিচার কৃতিত্বের স্বাক্ষর বলে গণ্য হবে অতিরিক্তভাবে । 

(খ) সামাজিক দিক দিয়ে প্রয়োজনীয় উৎপাদণাত্বক কাজ : এখানেও শিক্ষার 
সময়ের ১:% ভাগ বায় করা হবে। সামাজিক দিকে প্রয়োজনীর এইসব 
উৎপাদনাত্বক কর্মবৃত্তির লক্ষা হবে শিক্ষার্থীর মধ্যে কাজ করার ঝদর্থক মনোভাব 
স্বপ্টি কব।। সমাজ ও পরিবেশ প্রকল্পের মাধ্যমে নিজের! যাতে পরিবেশের সঙ্গে 
একাত্ম হতে পাবে, সমবায়যূলক কাজের অভ্যাস অঞ্জন করতে পারে? সমাজকে 
যাতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণ। দিয়ে বিজ্ঞানসম্মত দৃিভঙ্গির প্রবর্তন 
করতে পারে, শ্রেণীকক্ষে এবং বৃত্তিগত জ্ঞানের 'ক্ষেত্্রে অজিত অভিজ্ঞত। দিয়ে 
যাতে সমাজের দৈনন্দিন সমস্তা সমাধান করতে পারে, জাতি গঠনের কাজে 

ংশ নিতে পারে, উন্নয়নমূলক রাস্্রীয় কাঙ্ষের সারবত। অন্ধাবন) করতে পারে 
সেইভাবে শিক্ষ। দেওয়। হবে এই পর্যায়ের কাজ। গ্রামীণ উন্নয়ন ও সমাজসেবার, 


১৯৮ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


ক্ষেত্রে যাতে উৎসাহ উদ্দীপন। স্থষ্টি হয় এমনভাবে প্রত্যক্ষ শিক্ষণের ব্যবস্থা করতে 
হবে। শিক্ষক, ছাত্র ও সমাজের মধো নিবিড সম্পর্ক স্থাপনের জন্য শিক্ষককে 
€সবজ্ান্ত।” বিশারদ করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, শিক্ষার্থীকেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে 
সমাজসেবায়, গ্রামীণ সমাজের জনগণ ও অভিভাবকদের বিষ্ভালয়ে এনে কাজকর্ষেব 
সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত কর! হবে এমনভাবে যাব নীট ফল হবে এই, হাতের কাছে 
পাওয়া সবরকম রসদ বা উপাদানকে কাজে লাগিয়ে একট। বিরাট কর্মযজ্ঞের 
বাবস্থ। কর! যাবে, ষদিও আধিক বাহুলা দরকার নেই | একটা সাধারণ কর্মস্থচীতে 
থাকবে চোদ্দ বকমের কর্মতালিকা, যদিও ত| এচ্ছিক, যার যা ভালে। লাগে 
সেইভাবে বেছে নেবে-(১) তথখ্যানুস্ধান (২) বুক্ষরোপণ (৩) পরিচ্ছন্নতা 
ও স্বাস্থ্য (8) পুক্করিণী খনন, বাধ মেবামতি, সমাজকেন্দ্র স্থাপন, রাস্তা তৈবি 
(৫) স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্প (৬) স্বাস্থ্য ও পুষ্টির শিক্ষা (৭) জাতীয় দিবস ও 
উৎনব পালন (৮) ফিল্য প্রদর্শনী (৯) পাঠাগার ও ভ্রাম্যমান ল্াববেটারী 
পরিচালনা (১০) হাসপাতালের কাজ (১১) খেলাধুলা গানবাজন! (১২) শিশুদেব 
কোচিং (১৩) বয়স্ক শিক্ষা (১৪) ক্যাম্প পরিচালন|। 

সাধারণ শিক্ষাৰ ভিত্তিভূমিতে ভাষ। চর্চার ভূমিকা হবে ছোটো৷ ছোটে। গল্প 
ও প্রতিবেদন লেখ, বক্তৃতা ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে নেতৃত্ব গঠন, শিল্প সৌন্দয 
ক্ষমার প্রতি অনুরাগ, জাতীষ সংহতি অর্জন, দৈনন্দিন জগতের খবরাখবর সম্পর্কে 
জ্ঞান অর্জন, বয়স্ক শিক্ষার প্রসার, শিশুদেব পরিচর্যা করা । ইতিহাস শিক্ষার ভিতি 
হবে ঘটনার নাট্যরূপ €দওয়া, এতিহাসিক ফিল বাছাই, এঁতিহাসিক পুন্তিকা ও 
প্রচারপত্র প্রকীশ, প্রদর্শনী করা, দেশেব বাজনৈতিক অবস্থা! নিয়ে বক্তৃতা বিতর্ক 
প্রতিযোগিতা, স্থানীয় উপাদানের ব্যবহার ও উপযোগিতা, নানারকম কৌতুক ও 
খেয়াল অনুষ্ঠান । ভূগোলের ক্ষেত্রে বিষয়বস্ত হবে আবহাওয়া সম্পর্কে বেতার 
সংবাদ শোনা, গ্রামবাসীকে সেইসব সংবাদের তাৎপর্য বোঝানো, ভূমিকম্প 
অগ্রৎপাঁতের মডেল তৈরি, ভূমি ও রাস্তার নক্সা তৈরি, পঞ্চায়েতের সভানমিতিতে 
যোগদান প্রভৃতি । অঙ্কের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বোঝানো চলতি ছুনিয়ায় অঙ্কের 
কি প্রয়োজনীয়তা, নিয়ন্ত্রিত দরে জিনিসপত্র সমবায় বিপণির মাধ্যমে কেনা-বেচা, 
মডেলের সাহাযো জ্যামিতিক রেখাচিত্র বা নক্সা আকা দেশী বিদেশী মুত্রারীতি 
জানা, ওজন ও পরিমাপ সম্পর্কে জ্ঞান যার ফলে তার! দোকান হাটে মূল্যমান 
ব্যাপারে প্রতারিত হতে পারবে না । পদার্থবিষ্ঞার মধ্য দিয়ে জানবে কিভাবে 


ভারতের শিক্ষা সমন্য! ১৯৯ 


বৈছ্যতিক সংঘাত থেকে আত্মরক্ষ। করা যায়, বস্ত্র বিছ্যুৎ সম্পর্কে ধারণা ও তাৰ 
নিরোধের বাবহার, রেডিওর ধাস্ত্রিক জ্ঞান, স্থর্যশক্তি থেকে তাপ সি, কৃত্রিম 
বৃষ্টিপাত, জল ও বাম্প থেকে বিছবাৎ স্থষ্টি, বৈহ্যাতিক কুকার ও অন্যান্ত দৈনন্দিন 
সাজসরঞ্জামের ব্যবহার, বিভিন্ন রকমের শব্যন্ত্র বাবহার । রসায়নের মধ্য দিয়ে 
শিক্ষার্থীর! জানবে সাবান ও লোভার ব্যবহার, ভেটল, ফেনাইলের কার্যকারিতা, 
টিংচাব, রং, ব্রিচিং পাউভাক্ব, গোবর গ্যাস প্র্যা্ট, আমোনিয়াম নাইট্রেট, 
পোকামাকড়ের প্রতিষেধক ওঁষধ, জল শোধন ইত্যাদি সম্পর্কে বাস্তব হাতেকলমের 
কাঞ্জ। জীবন বিজ্ঞানের মধা দিয়ে হাতেকলমে জানবে কিভাবে পোকামাকড়ের 
হাত থেকে কপল রক্ষ। করা যায়, প্রজনন, পশুপালন, হাস-মুরগী পালন, হরমোন 
বাবহার করে ফুল ফোটানে। চামড়ার বাবহার, অর্থনৈতিক জীবন বিজ্ঞানের 
কার্ধকারিতা, একই জমিতে অধিক ফলন ও বারংবার চাষবাসঃ নাইট্রোজেনের 
বাবহার, পরিবেশ দূষণ প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণ । গাহ্‌স্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষা দেবে 
কিভাবে বান্নাবাল্লার শাকসর্জি ফলানো৷ যায়, ই!ল মুবগী, মৌমাছি পালন কর। 
যায়, সম্তায় খান্ভ পরিবেশন করা ধায়, সার তৈরি করা ধায় ইত্যাদি। 

আত্যন্তরীণভাবে এইসব সম্পৃক্ত কার্যাবলীর জন্য মূল্যায়নের নিরিখ ধর। 
হয়েছে নিয়লিখিতভাবে__ 


বিচার্ষয বিষয় মুল্যায়ন 
বাক্কিগত গরণাবলী ২০ 
নিয়মমতে। হাজিব! ১০ 
মানবিক সম্পর্ক ১০ 
দক্ষত। ২০ 
অর্জন ১৩ 
কাজের বিবরণী ৩০ 


এচ্ছিক বিষয়ের তালিকায় সাধারণ পাঠ্যক্রমে ধরা হয়েছে নিয়লিখিত 
বিষয় £-- 
(১) বাধ্যতামূলক মাতৃভাষ] ছাড়া। অন্তান্ত ভাষা 
(২) অঙ্ক 
(৩) অর্থনীতি 
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(৪) বাজনৈতিক বিজ্ঞান 

(৫) রসায়ন 

(৬) ভূগোল 

(*) জীবনবিজ্ঞান 

(৮) সমাজ বিজ্ঞান 

(৯) ইতিহাস 

(১৯) দর্শন 

(১১) নন্দনশাস্ত্ 

(১২) শরীরচর্চা 

(১৩) ব্যবসা বাপিজা হিসাবশাস্্র 

(১৪) মনম্তত্ব 

(১৫) পদার্থবিস্কা 

(১৬) গাহৃস্থা বিজ্ঞান 

এইসব বিষয়াবলী একেণারে স্থনিপিষ্ট বা স্থনির্ধারিত কবা হযনি, বরং স্থানীয 

অবস্থানুঘায়ী বা চাহিদা অনুযায়ী এর হেবফের ঘটানোব স্বাধীনতা দেওয়। 
হয়েছে । শিক্ষার্থীরা ষে কোনো তিনটি এচ্ছিক বিষষ নিতে পারে, বেশিও 
নিতে পারে। 


বৃত্তিষ্বথী পাঠক্রম 

এই পাঠক্রমে ভাষাগোষ্ীব জন্য ১৫ ০ ভাগ সময, সাধারণ ভিতিভূমির শিক্ষার 
জন্ত ১৫% ভাগ সময় এবং এচ্ছিক বিষয়ের জন্য ০০ ভাগ সময় ধরা হয়েছে । 
একটি ভাষ! শিক্ষাই হবে আবস্টিক এব" এর বিষষবস্তব বা উপাদান হবে বৃত্মুখী 
ধরনের । সাধারণ ভিত্তিভূমির শিক্ষার মধ্য দিযে শিক্ষার্থীকে জীবন ও ইতিহাস 
সম্পর্কে একটা বিস্তৃত ধরনেব পশ্চাদ্ভূমি তৈরি কগে দেওয়া হবে ধার ফলে 
শিক্ষার্থী একট। দূর বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তার নির্বাচিত বিষয় ও বিষয়াস্তর 
জানের ক্ষেত্রে নিজেকে তৈরি করতে হবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার যেটুকু ফাকফোকর 
তা ভরাট করে দেবে এই সাধারণ ভিত্তিমূলক শিক্ষা, মে জানবে বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তিবিস্ভার ইতিহাস, ভারতের সংস্কৃতি ও এঁতিস্থ, বৃত্তির সঙ্গে সংযুক্ত দেশ- 
বিদেশের আধুনিক প্রবপত৷ ইত্যাি। গ্রামীণ অর্থনৈতিক পুণর্গঠনের দিকে 


ভারতের শিক্ষা সমন্যা ২০১ 


লক্ষা রেখে বৃত্তিমূলক ও সাধারণ শিক্ষার উপাদান নির্বাচন করতে হবে। দশম 
শ্রেণীর পর +২ শ্রেণীতে এই শিক্ষা ছুটি ভাগে বিভক্ত কর! হয়েছে, তার প্রথম 
ভাগ সকল শিক্ষার্থীদের জন্াই, দ্বিতীয় ভাগ বিশেষভাবে নির্বাচিত শিক্ষার্থীর নিজ 
বৃত্তিমূলক ক্ষেত্রের জন্য নির্ধারিত | প্রথমাংশে থাকবে গান্ধীদর্শন, জাতীয় 
মর্থনীতিতে কৃষি, গ্রামীণ পুণগঠন, শহরের বস্তি উন্নয়ন, স্বাস্থাঃ পরিবেশ, 
পরিচ্ছ্ন্নত| | দ্বিতীয়াংশে নয়টি এচ্ছিক তালিকা থেকে যে কোনে৷ একটি নির্বাচন 
করতে হবে । এই তালিকায় রাখা হয়েছে--(১) কুটীর শিল্প (২) প্রচেষ্টা ও 
সংগঠন (৩) সমবায় ও খণ প্রকল্প (৪) বাজার (৫) বিক্রয় কেন্দ্র (৬) বেকার, 
মাধাবেকার ও ভারতে মন্ুয্যশক্তির বাবহার (৭) মানবিক সম্পর্কসমূহ (৮) পৃথিবীর 
নানা প্রবণত। ও পরিবর্তনশীলত! (৯) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন । এই 
এঁচ্ছিক বিষয়ের অন্তত পঞ্চাশভাগ সময় বাম করতে হবে হাতেকলমের কাজে । 
গ্রামীণ অর্থনীতি, গ্রামীণ পুণর্গঠন, কৃষি, বিকার সমন্তার সমাধান লক্ষা রেখেই 
এই পাঠক্রম । যে সব পাঠ কম ছুবছবের “ময়াদের পূর্বেই শেষ করা যায়, সেগুলি 
বিধিবহিভভূত কর্মস্থচীর মধ্য দিঘে অবাহত রাখা যাবে । কৃষিখামার ও কৃষি- 
জীবনকে শিক্ষার অপরিহাধ প্রয়োজন হিসেবে ধরে নিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিস্তা 
এবং আধুনিক জ্ঞানের বাবহাবে গ্রামীণ জীবনকে চা! করার জন্য এই কর্মস্থচীর 
প্রবর্তন ; কৃষিমুখী বৃত্তিশিক্ষা ছাডাও অ-কৃষি বৃত্বিমুখী শিক্ষার ও নানা অলিন্দের 
বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন জ্ঞাতীয় পযালোচন। কমিটি । 

আপাতদৃষ্টিতে মাধামিক শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে যদিও সাধারণ শিক্ষা! ও 
বৃত্তিমূলক শিক্ষা দুই অলিন্দ খুলে দেওয়। হয়েছে কিন্তু তবুও এই ছুই গোষঠীকে 
বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করা হয় নি। মুদালিরর কমিশনের 'প্রবণতামুখী বিষয়তালিক। 
থেকে এই পরবতী চিন্ত।র একটি স্ুক্প মৌলিক পার্থকা মাছে । বিদ্যালয়ের 
ক্ষেত্রে এবং শিক্ষাঘীদের ক্ষেত্রে এই হ্বাধীনতাই দেওয়৷ হয়েছে যে, তারা পৃথক 
পৃথক ভাবে এই দুই অলিন্দ অথবা ছুই অলিন্দ একত্রভাবে গ্রহণ করতে পারবে । 
প্রকৃতপক্ষে তিনটি আদর্শ নির্দেশিকা বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর কাছে থাকছে-- 
(১) যার! সাধারণ ভিত্তিমূলক শিক্ষা ও এচ্ছিক বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করবে 
(২) থারা বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও এঁচ্ছিক বিষয় নিয়ে অধায়ন করবে এবং (৩) বাকা 
উভয় পাঠক্রম ও এচ্ছিক বিষয় নিয়ে অধায়ন করবে । তৃতীয় শাদর্শ নির্দেশিকার 
দিকেই ৰেশি করে জোর দেওয়৷ হবে গ্রামাকলে । বৃতিমুখী এই শিক্ষাক্রম 


২০২ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


এইখানেই শেষ নয়। সাধারণ ভিত্তির শিক্ষাও তাই। পরবর্তী স্তরেব সাধারণ 
ও বিশেষ শিক্ষার অব্যাহত ধার! লক্ষা রেখে ১+-২ শ্রেণী সম্বলিত এই শিক্ষা 
পরিকল্পনা পরিবত্তিত পটভূমিকায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য গৃহীত হয়েছে, ঘা পূর্ব 
প্রচলিত রাধারুষ্ণ কমিশন ও মুদালিয়র কমিশনের বিষয়স্থচী তালিক। প্রণয়নের 
পদ্ধতির একেবারে বিপরীত বলা যায় । 


শ্ীমন্নারায়ণ এক সময় বলেছিলেন-_“মাধ্যমিক শিক্ষা কাজের মধ্য 
দিয়ে শিক্ষা বা শিক্ষার মধ্য দিয়ে কাজের হওয়া উচিত। কি দরকাব 
শিক্ষার্থীদের শুধুমাত্র জ্ঞানের কিছু তথ্য শিক্ষা দেওয়া যার সাহায্যে 
তারা জীবনের কোনো স্ুুনিিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে পারে না। 
সেইজন্য মাধ্যমিক শিক্ষা এমন কর্মকেন্দড্রিক যন্ত্রশালা তৈরি করা দরকার যেখানে 
শিক্ষার্থীর! হাতেকলমে কিছু শিখতে পারে এমন কি তাদের ঠরি জিনিস 
বাজাবে পাঠিয়ে কিছু রোজগার কবে দিতে পারে। যে দেশে জনগণস্তবে 
বাপক নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য ও বুভূক্ষ।» শিক্ষিত লোকের! বেকার, অর্ধবেকার, 
ধনবৈষমোর দারুণ দাপট, সেখানে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়টাকে জীবন- 
পর্বের প্রক্কত প্রস্ততিপর্ব করে তোলাই হবে শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো মূলধনেব, 
ব্যবহার, এই কথাই আমরা বলতে চাই । এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার 
লক্ষ্য ও প্রণালীর উদ্গেশ্ঠ প্রণয়ন কর| করা! যেতে পাবে ত্রিবিধ উপায্ে-এক, 
শিক্ষার কাঠামো! এমনভাবে স্থবিন্যস্ত হবে যার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থ প্রকৃত 
গণতান্ত্রিক নাগরিকত্বের অভ্যাস, ধ্যানধারণী, কর্মক্ষমতা, দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করৰে 
এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি হবে নিঃসন্দেহে জাতীয় স্তরের, ধর্ম-নিরপেক্ষ, বিজ্ঞানসম্মত, 
প্রগতিশীল, যুক্তিবাদী, জাতীয় উন্নয়নের প্রতি শ্রদ্ধাশীল । ছুই, মাধ্যমিক শিক্ষা 
হবে এমন এক বাস্তব হাতিয়ার ধার সাহায্যে সমাজজীবনের ফলপ্রস্থ 
উৎপাদনাত্বক যোগ্যত। বৃদ্ধি পাবে এবং জাতীয় সম্পদের প্রকৃত ব্যবহারের ফলে 
জনগণের জীবনযাত্রার মান উদ্ধত হবে। তিন, মাধ্যমিক শিক্ষা এমন ধরনের 
হবে ত৷ যেন যাস্ত্রিক মান্য তৈরি করবে নব! জ্ঞানের সংকীর্ণতায় বিচ্ছিম্ম মাুষ 
গড়ে তুলবে ন! বরং গড়ে তুলবে সংস্কৃতিমুখী এমন মান্য ঘে আধুনিক বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তির সঙ্গে এঁতিহ্থ ও সংস্কৃতির রসায়ন করে সংস্কৃতির ক্ষে্রে নব জাগরণের 
নতুন অ্টা হবে। 

এই উদ্গেশ্তগুলি পূরণের জন্য সর্বতোমূখী বিজ্ঞান-প্রযুক্কি ধর্মী গ্রামীণ উন্নয়ন- 


ভারতের শিক্ষা সমস্যা ২০৩ 


ধর্মী অর্থ নৈতিক ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষার সাধারণ ও বৃতিমৃখী মিশ্র 
প্রক্রিয়ায় মাধ্যমিক শিক্ষাকে নৃতন করে রূপায়ণ করা সতাই শিক্ষাক্ষেত্রে এবং 
জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক কাজ । এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে শিক্ষা 
দান প্রণালী, মূল্যায়ন, পরীক্ষা পদ্ধতি সবকিছুকেই একেবারে নতুনভাবে বিন্যাস 
করতে হবে--তবেই আমরা প্রত প্রগতিশীল মাধ্যমিক শিক্ষাকে বান্তৰে 


রূপায়িত হতে দেখবো । 


॥৫ ॥ 


উ5৮ভল্প শ্পিচ্ষা। 

উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও সর্বভারতীয় স্তরে কিভাবে একট৷ এঁকাবোধ আনা 
যায় এমন কি “কমন পিসটেম' গড়ে তোলা যায় সেজন্য শিক্ষাবিদের! অনেক 
চিন্তাভাবনা করেছেন। কোঠাবি কমিশন এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে শ্বয়ংচালিত 
কলেজ' গঠনের সুপারিশ করেছেন । এঁকাবোধ বজায় রেখে গবেষণা, পরীক্ষা 
নিরাক্ষার স্বাধীন স্থযোগের শদ্ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রেখে কমন দিস্টেম' ও 
“'অটোনোমাস' পরিকল্পনার কথা বল! হয়েছে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে । এই 
একই নীতি মাধ্যমিক বিছ্যালয়েণ ক্ষেত্রেও প্রযোজা হতে পারে । 

কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পর্ষদ বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রাথমিক পর্যায়ে তিন বছরের ডিগ্রী 
কোর্গকে ভাগ করতে চেয়েছেন দৃভাবে--ছুবছরের পাশকোস এবং তিনবছরের 
অনার্প কোর্ম। তবে এজাতীয় পৰীক্ষা-নিবীক্ষার জন্য বিশ্ববিস্তালয়গুলিকেই 
স্বাধীনভাবে বিবেচনা করার কথ। বল! হয়েছে । 

বিশ্ববিদ্ভালয়ের শিক্ষা এমন হবে তা যেন নিছক সাদা কলারের চাকরীর 
উমেদারীর ব্যাপার না হয়। জোর দিতে হবে পেশাদারী শিক্ষার উপরে এবং 
তাকে গড়ে তুলতে হবে জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মসথচীর সঙ্গে সংগতি রেখে । 
বিশ্ববিস্ভালয়ের শিক্ষার্থার৷ যেন এক বিশেষ ধরনের বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রশিক্ষণ 
লাভ করতে পারেন। আমাদের দেশে একদিকে মীমাহীন শিক্ষিত বেকার, 
অন্যদিকে বহু উন্নয়ন সমাপ্ত হয় লা যোগ্য লোকের অভাবে । এব কারণ 
বিশ্ববিস্তালয়ের সঙ্গে উন্নয়নশীল প্রোজেক্টের সমন্বয় ঠিকমতো। নেই। এই ফাক 


অবস্ঠই পূরণ করতে হবে। 


২০৪ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


বিশ্ববিষ্ঠালঘ ও কলেজে শিক্ষার্থী ভ্তির ব্যাপাবটি বাছাই-পদ্ধতিতে হওয়া 
দরকাব | পাঠাগার, ল্যাববেটারী, উপযুক্ত শিক্ষক সংখ্যার সঙ্গে সংগতি রেখে 
ভত্তির ঝাভাই-বাছাই পদ্ধতি অন্থসরণ করতে হবে । নতুন মাধামিক শিক্ষার 
ফলে শতকবা শঞ্চাখ জণ শিক্ষার্থী আত্মনির্ভরশীল পথে বা অন্য কোনোভাবে 
কোনো না কোনো জীবিকার দিকে যাবে-_-স্তরাং কলেজ ও বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
শিক্ষায় যাদের নেওয়া হবে তারা যেন বিশেষভাবে উপযুক্ত শিক্ষার্থী হয়। উপযুক্ত 
ঘোগাভ। ও দক্ষতা। বা পারদণিতা যাচাই কবে তবেই কলেজে শিক্ষার্থীদের নেওয। 
উচিত । বিশ্ববিদ্ভালম্ব স্তরে তো। এ ব্যাপারে আরে কঠোরভাবে নির্বাচনী পদ্ধতি 
অন্থসরণ কর! উচিত । দেশের প্রকৃত ধোগা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিশেষজ্ধের চাহিদ। 
মতো শিক্ষার্থীদের সুযোগ স্্বিধা দেওযা উচিত, এমন কি এজন্ত অটোনোনাস 
পোস্ট-পোস্ট গ্রাজুয়েট বিসাচ ট্রেনিং সেন্টার খোল। দরকার । অযথা এই দরিজ্র 
দেশে উচ্চশিক্ষাব নামে বিলাসিতা চালিয়ে এব" পবিশেষে বিদেশে মস্তি পাচার 
করে দেওয়াব বাবস্থা কবে কোনে। লাভ নেই । জাতীয স্বার্থের দিকে তাকিয়ে 
এবং “দশ গঠনের প্রকৃত চাহিদা ও প্রযোজন অনুযাধী নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি মান্য 
করে উচ্চশিক্ষার গুণগত উতকর্ষের দিকে নজর দিতে হবে-_যেখানে মেবা। প্রতিভাঃ 
যোগাতা, "ক্ষতারই মূলা থাকবে, ধনবৈষম্যের উতৎকেন্দ্রিকত। নয। দেশের 
অগণিত দরিদ্র ও অবহেলিত শ্রেণী মধো প্রতিভা ষাঁতে অবহেলিত না হয়, 
উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও সমান সুযোগ ও মধিকাবের নীতি অনুসরণ করতে হুবে। 

উচ্চশিক্ষার শিক্ষাদানের মাধ্যম মাতৃভাষার মাধ্যমেই হওয়া 
সমীচীন (বিশেষ অস্থুবিধার ক্ষেত্রে তা আঞ্চলিক ভাষা! হিসেবে 
গ্রহণযোগা ) এবং সেইভাবে উন্নতমানেব সাধারণ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, 
কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচিত হওয়া দরকার । যতদিন না 
মাতৃভাবায় উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচিত হচ্ছে এবং বিজ্ঞান প্রযুক্তি 
প্রস্থুতি বিষয়ে উপযুক্ত প্রতিশব্দ তৈরি হচ্ছে, ততদিন পর্যস্ত উচ্চশিক্ষার 
বিশেষ ক্ষেত্রগুলিতে ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার কর! যেতে পারে 
এবং ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা ও পরীক্ষা মূল্যায়ন চলতে পারে 
কিন্ত তবুও লক্ষ্য রাখতে হবে কিভাবে দ্রুত মাতৃভাষার মাধ্যমেই উচ্চ- 
শিক্ষা অর্জন করা যায়। উচ্চশিক্ষান্তরে ভাষাম্থত্র হিসেবে গ্রহণ করা উচিত 


ভারতের শিক্ষা সম্যা ২০৫ 


দ্বিভাষ। স্ত্র--একটি দেশি ভাষা, অন্যটি আন্তর্জাতিক ভাষা । দ্বি-ভাষার 
উপরে যদি কেউ কোনো! সংযোগ রক্ষাকারী অপর ভাষ শিক্ষ; করে তাহলে সে 
জিনিসটি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় স্থচক হবে কিন্তু সেজন্য মাতৃভাষার মাধামে 
উচ্চশিক্ষ। গ্রহণ এবং সহায়ক হিসেবে কোনো মান্তর্জাতিক ভাষার সাহাধ্য নেওয়া 
আদৌ অন্তরায় হবে না। কলা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি প্রভৃতি বিষ্যার আন্তর্জাতিক 
ব্যবস্বত প্রতিশব্দের বিকল্প না পেলে বিদেশী প্রাতিশব্দকেই মাতৃভাষায় হরফে 
গ্রহণ কর! ঘেতে পারে । ধতদিন না৷ কোনো ভারতীয় ভাষা যথার্থভীবে উচ্চ- 
মানের এবং সর্বজন গ্রাহা সংঘোগ রক্ষাকারী ভাষা হিসেবে গড়ে ওঠে? ততদিন 
সরকারী যোগস্ত্রের ভাষা হিসেবে ইংরেজি এবং হিন্দী বাবৰত হতে পারে । 
নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ভারতের মতো বৈচিত্রাপূর্ণ দেশে ধর্ম- 
নিরপেক্ষ উদারতা নিয়ে বিভিন্ন ধর্মের শ্রেষ্ঠতত্বের সমালোচনাধর্মী তুলন। 
উচ্চশিক্ষার বিষয়বস্তব হতে পারে । রাধারুষ্ণ ও কোঠ|রি কমিশন স্কুল-কলেজে 
পর্যায়ক্রমে নৈতিক ও ধমীয় শিক্ষাদানের পরামর্শ দিয়েছিলেন । 

প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির যতোরকমের ক্রটি আছে তাই শিক্ষাক্ষেত্রে পরিস্ফুট 
হয়েছে-_দেখা গেছে শিক্ষা বাপারটাই যেন এক ঘেয়ে, মুখস্বধমী, শরীর-মন- 
আত্মার উপর এক প্রচণ্ড গীড়ন, প্রচণ্ড জীবন ও জীবিকার প্রতিযোগিতায় যেন- 
তেন-প্রকারেণ ডিগ্রী নেবার মোহ, কলে শিক্ষাক্ষেত্রে নিদারুণ বিশৃঙ্খল! ও 
বিপর্যয় । এর সংস্কার সাধনের জন্য গ্রেড প্রথা চালু করাতেও কোনো ফল হবে 
না-_ আসলে দরকার সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থারই নতুন করে পুনবিস্তাস। একেবারে 
তল! থেকে উপর পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে বিপুল রকমের বৈপ্লবিক পরিবর্তন চাই । 
রাজনৈতিক কারণে কলেঙ্গ ও বিশ্ববিষ্ালয়ের প্রতিষ্ঠা না করে শিক্ষাগত চাহিদার 
দিকে লক্ষ্য রেখে জাতীয় নীতিতে নতুন নতুন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণী- 
কেন্দ্র খোল! দরকার । উচ্চশিক্ষার জন্য বিপুল অর্থবায়্ কর! হয় অথচ জনগণস্তরের 
নৃ্রতম শিক্ষাগত চাহিদা মেটানোর জন্য সেই অন্থপাতে প্রাথমিক ও মাঁধামিক 
ক্ষেত্রে ব্যয় কর! হয় না। যদিও বিশেষজ্ঞ ' শিক্ষণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার 
পেছনে অর্থব্য়েরও যুক্তি আছে, তেমনি দেখতে হবে সার্বজনীন শিক্ষা ও 
বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য উপযুক্তভাবে সরকারী অর্থব্যয়। গণতান্ত্রিক দেশে উচ্চ- 
শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ তৈরি এবং নিয় পর্যায়ের শিক্ষায় নার্বজলীন ম্বাক্ষরত। 
ও বৃত্তিমুখী শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণ লমস্তাকে খুব পরিকল্পিত ভাবে বিন্তান করতে 


২০৬ শিক্ষণ, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 
হবে যার ফলে যেন জাতির শক্তির অপচয় না হয় এবং দেশে শ্রেণী-বৈষমা স্থষটি 
লা হয়। 

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটি অপরিহাধ কাজ হবে সমাজ-সেব। প্রকল্প- শিক্ষার 
পাঠক্রমেও এই বিষয়টি অন্ততূক্তি হওয়া চাই । এর ধারা শিক্ষাথীদের চরিভ্রগঠন, 
নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা এবং সামাজিক দায়দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পেতে পারে। 
কলেজ, বিশ্ববিদ্ভালয় ও প্রযুক্তিমী বিদ্যায়তনের শিক্ষার্থীদের তাই জাতীয় নানা- 
রকমের সেব প্রকল্পে অংশ নিয়ে দেশ গঠনে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করতে হবে, 
মেধা দিয়ে, কর্মশক্তি দিয়ে এবং সেবা দিয়ে । দশের বিপুলতম শিক্ষার্থীদের 
শিক্ষার গুণগত আওতায় আনার জন্ত যুক্তরাজ্যের মুক্ত বিশ্ববিদ্ভালয়, আমেরিকার 
বিধি বহিভূত শিক্ষা, টেলিভিসিন, বেডিও প্রভৃতির ব্যবহার, করেসপগ্ডেস কোস 
চালু কর! ইত্যাদির মাধ্যমে উচ্চশিক্ষাকেও প্রসারিত করে দিতে হবে এবং কলেজ 
ও বিশ্ববিস্তালয়ের অস্বাভাবিক ভাঁড় কমানোর জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক 
পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বাস্তবক্ষেত্রে অজিত মামাজিক মুল্যকে ষোগ্যতার 
নিরিখ বলে গ্রণ্য করতে হবে। উচ্চশিক্ষাকে কেবলমাত্র একমুখা না করে তাকে 
বহুমুখা ধারায় বিস্তৃত করে দিতে হবে এবং তাকে অর্থ নৈতিক দিক দিয়ে 
পাতজনক ও জাতিগঠনে সহায়ক [হসেবে কাজে লাগাতে হবে। এইজন্ত উচ্চতর 
মাধ্যমিক শিক্ষাকেই খুব ম্জবুতভাৰে গড়ে তুলতে হবে। কেননা এই পায়ে 
দেশের বিপুলসংথক শিক্ষার্থীর শিক্ষা-সময়কালের বিরতি ঘটে | উদ্দেশ্ডহীন 
উচ্চশিক্ষার পথ সংকুচিত করে জাতির সমন্তার দিকে তাকিয়ে ১০+২+৩ 
ধরনের শিক্ষা কাঠামো গ্রহণ করার কথ সেইজন্ত জোর দিয়েছেন সরকার । তবে 
ভবিস্তুতের স্থিতিশীল রূপ দাড়াতে পারে ৮ বছরের লাবজনান বাধ্যতামূলক শিক্ষা, 
৪ বছরের উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা এবং দুই বছরের পাশ ও তিনবছবেখ অনাস 
স্তরের কলেজীয় শিক্ষা । 


॥৬ ৪ 
স্বাক্ষব্তান্ত শ্পিক্ষা 
আযাডামস্*এর রিপোর্টে বাংল। দেশে একলক্ষ পাঠশালার অস্তিত্ 
এবং প্রাতি ৬ জন শিক্ষাথী পিছু একটি পাঠশালার যে বিবরণ পাওয়। 


ভারতের শিক্ষা সমশ্যা ২০৭ 


যায়, গুণগত উৎকর্ষের দিকে তা উৎকৃষ্ট না হলেও এদেশের শিক্ষাদীক্ষা 
সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই। 
পরবর্তা শতাববীতেও যে প্রাথমিক শিক্ষার লেখাপড়া অঙ্ক কষার সামান্তটুকু 
শিক্ষা ভালোভাবে হয়নি সে তথ্য জানা ষায় ১৯৪৪-৪৫ সালের সরকারা 
রিপোর্টে । ইংরেজ বাজত্বকালে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার হয়েছিল নামমাত্র । 

রাশিয়ার চিঠি তে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, মাত্র কয়েক বছরের চেষ্টার 
পেখানে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর হয়েছিল। ইংলগ্, আমেরিকা, জাপান 
প্রভৃতি দেশে নিরক্ষরতার অভিশাপ দুর হয়েছে অনেক আগেই । মাতৃভাষাই 
সেখানে শিক্ষার বাহন, সাক্ষরতার মাপকাঠি । আমাদের দেশের কোন গৃহবধূ 
মাতৃভাষার মাধামে প্রগাঢ় পাগ্ডিত্য অর্জন করলেও ইংবেজি জান না থাকলে 
তাকে শিক্ষিত বলতে আমরা দ্বিধা করে এসেছি। 

ভারতের মতো। পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো গণতান্ত্রিক দেশে নিরক্ষরতার 
অভিশাপ দূর করার জন্য জনগণস্তরে ব্যাপক কর্মস্থচীর মধ্য দিয়ে কোনো মাবিক 
চেষ্টা! হয় নি। অথচ শিক্ষার চিন্তা-চেতনা এ দেশে কম নেই । গ্রামে গঞ্জে শহরে- 
বন্দরে এদেশের মানুষের বুদ্ধি বৃত্তি, বিবেচনা বোধ, সঠিক সিদ্ধাস্ত নেবার ক্ষমতা, 
সাংস্কৃতিক জ্ঞান খুবই গভীব- খুব সাধারণ লোকও হিমাব-পত্তর ভালোই বোৰে, 
জাগতিক সমস্যার সমাধানে খুবই সজ্ঞান, শুধু নাম লেখা এবং একটু পড়া ও 
অস্ক কষ। হাতেকলমে জেনে নিলে এদেশের জনগণের শতকরা ১০০ ভাগকে 
শিক্ষিত বলে গণা করা কঠিন কাজ নয়। আসলে দুরদশিতার অভাবে এই 
জিনিন অবহেলিত হয়ে আছে। 

সরকারী পরিসংখ্যানে সাক্ষরও নিরক্ষরের ষে সংখ্য। বেবোয় তা নিল নয়৷ 
দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অন্তত ১ কিলোমিটার এলাকায় একটি প্রাথমিক 
বিস্তালয় অবশ্তই হয়েছে। প্রত্যেক প্রাথমিক বিষ্ভালয়কেই জনগণের 
সাক্ষরতা! কেন্দ্র অতি সহজেই রূপান্তরিত করা যায়। একটু আধিক 
সাহায্য পেলে এবং দূরদর্শী নীতিতে কাজ করলে প্রাথমিক শিক্ষকরাই 
সান্ধা বিভাগে আংশিক কার্জ করে সাক্ষরতার পর্ব চুকিয়ে দিতে 
পারেন অল্প সময়ে । প্রাথমিক শিক্ষাকে যেমন সার্বজনীন, অবৈতনিক ও 
'বাধাতামূলক করা দরকার হয়েছে, বয়স্ক শিক্ষাকেও বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক 


বারি 
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ও পার্বজনীন করতে হবে। দেশে অসংখা রাজনৈতিক দলের কর্মী, সমাজসেৰক, 
পঞ্চায়েত প্রভৃতিদেব এ বিষয়ে কাজে লাগানে। ধায়। পরিবদ্তিত সামাজিক- 
অর্থ নৈতিক-রাজনৈতিক পটতভূমিকায় দেশের প্রত্যেকটি এলাকা সমাজ 
সচেতন এবং আধুনিক সমস্যার মুখোমুখি । নিরক্ষরতার পাঁপাচাৰ 
থেকে জনগণেব সাবিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা! সর্বত্রই তীব্রভাবে অন্ুভূত। 
লোক-শিক্ষাব যে সব উপাদান আছে-_পিনেমা, বিয়েটার, ঘাত্রা, পুতুল নাচ, 
প্রদর্শনী, ম্যাজিক, সার্কাস, সভালমিতি, উৎসব, খেলা, লোকরগ্রন প্রভৃতি প্রতিটি 
কাজে জনগণের মধ্যে বশ আগ্রহ, উৎসা ও চেতনার সঞ্চার হয়। জনগণ 


এইসব থেকে বেশ আগ্রহেব সঙ্গে যে সব শিক্ষা ও উপাদান সংগ্রহ 
করছে তার নীট ফল তাদেব জীবন ও সমাজসমস্যা সম্পর্কে শুধু 
কৌতুহল স্থষ্টি কবেনি। তারা বেশ যুক্তিদিদ্ধ সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে 
এবং কোন্টা৷ ন্যায় কোন্টা অন্যায় এই বোধ তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে। ববং একদল শিক্ষাভিমানী জীবনধারণের জটিলতাব 
ঘুবপাকে বিধ্বস্ত হয়ে আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর হয়ে উঠেছে এবং 
জনগণকে হেয় মনে কবে তার থেকে তফাতে থাকাব বেড়াজাল স্ষ্ট 
করছে। 

বাভিচার। অনাচাব ভ্রষ্ঠাচার, চুবিজুচ্চধি, ঘুষ, বদমায়েসি, নিকুষ্ট ধরনের 
দলবাজি এইসব ক্ষেত্রে সাজের সবচেষে তথাকথিত প্রতিষ্ঠালব্ধ বা প্রতিষ্ঠাকামী 
উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত বাক্কিব। ক্রিয়াশীল । এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা সমন্যা হিসেবে 
সার্বজনীন বাধাতামূলক প্রশ্নের সঙ্গে দেশের বৃহত্তম জনগণের সাক্ষরতা প্রশ্ন বিবেচনা 
করতে হবে। একটি সমস্যা আরেকটির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত সে বিষয়ে কোনে 
সন্দেহে নেই। সাক্ষরতাকে যে "কানে গণতান্ত্রিক সমাজের বাত্তিত্বের নিপ্রিখ 
বলে গণা করতে হবে এবং সেজন্য নিএক্ষরতা দূরীকরণের অভিষানে চাই 
নিরলন সংগ্রাম । জনগণকে তৈরি করতে হবে যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে লামাজিক 
ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মূল্য বোধের চেতনায় । তারা ঘাতে সক্রিয়ভাবে 
জাতিগঠনের উদ্ব,দ্ধ হয় সেই ভাবে প্রেরণ! স্ৃপ্রি করতে হুবে। সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যার! অনগ্রসর, তাদের সাক্ষরতার দক্ষতা 
অর্জনের জন্য সম্ভাব্য সবরকম ব্যবস্থাপনা গড়ে ভুলতে হবে জাতীয় 
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নীতি হিসেবে । বিষ্ভালয়ের গতানুগতিক শিক্ষাদানের ধাচে এ জিনিস 
হবে না, চাই এমন সাক্ষরতার কর্মস্চী যার ভেতর দিয়ে জনগণের 
নিজের ভেতর থেকে আসে অনুপ্রেরণা । এজপগ্ত কথোপকথন, লোক- 
কর্মস্থচী, নানারকম লোকরঞ্জন অনুষ্ঠানের সাহাধা নিতে হবে। বয়স্ক শিক্ষার 
কর্মস্থচীতে শুপু নিছক সাক্ষরতার ব্যপার-স্তাপার থাকবে না। দেখতে হবে 
কিভাবে তাদের পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের চাহিদ। মেটানে। যায়। সময়, 
শিক্ষান্থচীর মেয়াদ, স্থান, শিক্ষার উপাদান, ইত্যাদি অবশ্ঠই হবে কড়াকড়ি 
নিয়মের বাইরের জিনিস । তবে বয়স্ক শিক্ষা পরিচালনার ব্যবস্থাপনাটি হবে 
নিখুত, পরিচ্জন্ন অথচ উদ্বার । 

কেন্দ্রীয় সরকার বয়স্ক শিক্ষার ব্যাপারে জাতীয় বয়স্ক শিক্ষ। পর্ষদ গঠন 
করেছেন-_রাজ্যস্তরেও অন্থরূপ পর্যদ প্রয়োজন । যেহেতু এই কর্মম্থচীর বধপায়ণ 
ব্যাপারটি জনগণস্তরের জিনিস, সেজন্য দরকার বিকেন্ত্রীভূত ব্যবস্থ। । তবে দেই 
বিকেন্দ্রীভূত বাবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় স্তর থেকে পর্যায়ক্রমে 
জনগণের স্তর পর্যস্ত লমন্ব চাই । ৯৭১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট মনুযায়ী দেখ 
ধায়, দেশের প্রার দশ কোটি লোক (১৫ থেকে ৩৫ বছর) নিরক্ষর এবং 
১৪ বছর পর্যন্ত বয়ঃসামায় নিরক্ষরের সংখ্যা প্রায় বিশ কোটি । কৃতরাং এই 
বিরাট সংখাক নিরক্ষরকে স্বাক্ষর করতে হলে চাই দুর্দান্ত রকমের জনগণ 
পর্যায়ের আন্দোলন জাতীয় কর্মহুচী। এই বিশাল বিপুল কাজের লোকবল, 
অর্থব্যয় ও অন্তান্ত সহযোগিতার জন্ত এগিয়ে আসতে হবে সরকার, পঞ্চায়েত, 
শিল্প বাবস। বাণিজোর প্রতিতূ থেকে শুরু করে মাধ্যমিক ও বিশ্ববিস্ঞালয়ের 
শিক্ষার্থী, স্বায়ত্বশান সংস্থা, -সেব। প্রতিষ্ঠান প্রতৃতিকে ৷ পরীক্ষামূলকভাবে 
সাব! পৃথিবীর সাক্ষরতা কর্মস্ছচী পালন করার অভিজ্ঞত1 থেকে জান! যায়, খুব 
স্থৃবিন্তস্তভাবে জনগণস্তরে কাজ করলে ফল ভালোই পাওয়। যাবে। এজন্য সারা 
দেশে একট অন্থকৃল হাওয়। তৈরি কর দরকার । বয়স্ক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ স্থান 
দেবার দাবা সর্বত্রই সোচ্চার । একে পরিপূর্ণ রূপ দিতে হুলে সর্বস্তরের জননেতা, 
কষক ও শ্রমিক সংগঠন, রাজনৈতিক ও লেবামৃলক প্রতিষ্ঠান, স্ুল-কলেজ- 
বিশ্ববিস্ভালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সকলকে কাজে লাগিয়ে, জন- 
মাধামের বিষয়গুলি যেমন রেডিও, টি. ভি. ফিল্ম, সংবাদপত্র, প্রচার পুস্তিকা, 
বিজ্ঞাপন প্রভৃতির সদ্ব্যবহার করে বয়স্ক শিক্ষার উদ্দেখ্ ও কার্ধক্রম সম্পর্কে সার! 
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দেশে এক বিরাট গণচেতন। সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিশ্ব- 
সাক্ষরতা! দিবস পালন কর দরকার | 

বয়স্ক শিক্ষার কর্মস্থচীতে একটা বডে। সমস্া এই ষে, শিক্ষার উৎসাহ ও 
উদ্দীপনাকে বেশিদিন ধরে রাখা যায় না । নারী ও অনগ্রসর শ্রেণীর ক্ষেত্রে এই 
ব্যাপারটি আরে! প্রকট । এইজন্য বয়স্ক শিক্ষার কর্মস্থচীতে উৎসাহ-উদ্দীপনার 
কাজকর্ম অব্যাহত ধারায় হওয়া উচিত। আন্দোলনে ভাট পড়লে তাকে 
আবার জাগিয়ে তোল। কঠিন হয়। 

বয়স্ক শিক্ষা কর্মস্থচীকে স্থানীয় উন্নয়নমূলক কর্মস্থচীর সঙ্গেই সংযুক্ত করে 
দিতে হবে। দেশের পরিকল্পনার সঙ্গে জীবন ও জীবিকার কাজের ভেতর দিয়েই 
এই শিক্ষাকে এমন উৎসাহ ও উদ্দীপনার ব্যাপার করে তুলতে হবে যাতে 
শিক্ষার্থীরা আশার আলোকে উদ্দীপিত হয়, প্রেরণ। পায়। সেইজন্য সুসংগঠিত 
গ্রাম্য উন্নয়ন কর্মস্থচীতে বা তপশীলী এলাকার উন্নয়ন কর্মস্থচীতে ব৷ অনুরূপভাবে 
এই বয়স্ক শিক্ষার কর্মস্থচীকে এমনভাবে জুভে ধিতে হবে যা একট। ঘনীত্ভৃত 
এলাকার সাবিক উন্নতির সঙ্গে সম্পংক্ত হতে পারে । 


বয়স্ক শিক্ষাকে সার্থক করার জন্য জাতীয় ও রাজ)ত্ুরে পর্যায়ক্রমে উপাদান 
কার্ধকরী করার জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত কর্মী চাই । এই উপাদান কার্যকরী 
করার ব্যাপারটি একেবারে তলায় কর্মস্থচী ব্পান্তরিত করার স্তর পর্যস্ত যেন 
বিস্তৃত হয় । এজন্য চাই উপযুক্ত মানের মাতৃভাষ। বা আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে 
তৈরি শিক্ষাদান ও শিক্ষ। গ্রহণের মাল-মশল1 | প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একদল লোক 
বয়স্ক শিক্ষার বিভিন্ধ স্তরে উপাদান সরবরাহকারী, তদারকী, শিক্ষণ গবেষণ। 
প্রভৃতি কাজে মততই নিরত থাকবেন। কাজকর্মের উপযুক্ত পর্যালোচনা, 
মূল্যায়ন, সঠিক রিপোর্ট বা তথ্য সংগ্রহ প্রভৃতি কাজ খুব ভালোভাবে হওয়া 
চাই। বয়স্ক শিক্ষাদ্দান কেন্দ্রে ধার। শিক্ষাদান করবেন তারা বিস্তালয়ের শিক্ষক, 
স্কল-কলেজ-বিশ্ববিস্ভালয়ের ছাত্র, গ্রামা যুবক, অবসরপ্রাঞ্চ বিভিন্ন সংস্থার কর্মচারী, 
সরকারী পর্ধায়ের নান স্তরের কর্মচারী, গ্রামসেবক প্রস্তুতি হতে পারেন। নেহেরু 
যুবককেন্দ্রের মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষাকে রূপ দেবার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় । তবুও, 
সার। দেশ জুড়ে সংহত কর্মস্থচীর মাধ্যমে পেশাদারী একদল ক্যাডার-ভিত্তিক 
প্রশিক্ষক বাছিনী দরকার । কেন্ত্রীয় সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে আধিক 
সংস্থানের, বাজ্য সরকারকে নিতে হবে প্রকল্প কার্যকরী করাও প্রত্যক্ষ তদারকীর 
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ভার। বয়স্ক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ কোনে। অর্থকে অন্ত কোনে। উন্নয়ন প্রকল্পে 
হস্তান্তরিত করা চলবে না। উপযুক্তভাবে বয়স্ক শিক্ষ। কর্মস্থচী সমাপ্তির পরবতী 
কলাফল পর্যালোচনাও অজিত শিক্ষা অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়াস পযবেক্ষণের 
ব্যাপারে তীক্ষ তদারকী দরকার। তা ণা৷ হুলে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেও ফল 
মিলবে না-_-ভন্মে ঘি ঢাল। হবে মাত্র। বয়স্ক শিক্ষার কর্মস্চী রূপায়ণে 
ইউনেস্কোর অভিজ্ঞতা থেকে উপাদান আহুবণ করতে হবে। 

মহামতি গোখেল একসময় বলেছিলেন, জনগণের প্রাথমিক শিক্ষা 
মানে লেখা আর পড়ার চেয়েও আরো কিছু বেশি জিনিস। জনগণের 
কাছে এ জিনিস তাদের জীবনযাত্র! মান বৃদ্ধির উপায়, আনন্দ অর্জনের 
উপায়। এর সাহায্ো প্রতোক নাগরিক তার নৈতিক ও বুদ্ধিগত কর্মক্ষমতা 
বাড়িয়ে নিতে পারে এবং এর দ্বারা জনগণ তাদের বুদ্িবৃত্তির যৌথ বিকাশের 
ধারায় উন্নত হতে পারে। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা আর বয়স্ক শিক্ষা 
এই অর্থে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলা যেতে পারে । এই ছুই 
কর্মসূচী সমান্তরালভাবে কার্ধকরী হওয়া ট্রাই, তা নাহলে অপচয় ও 
অবরোধের ফলে জাতির শক্তি দুর্বল হয়ে যায় । নিরক্ষরতা দূরীকরণের 
প্রাথমিক শর্ত সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, তেমনি সার্জনীন প্রাথমিক 
শিক্ষার সার্থকতা বয়স্ক শিক্ষার গুণগত প্রভাবের ফলে । 

জাতীয় আন্দোলনের সময় আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে গ্রামে গ্রামে শহরের 
পাড়ায় পাড়ায় নাইট ইস্কুল, বয়স্ক শিক্ষাকেন্ত্র, যুব আখড়া” সমাজসেবা কেন্দ্র 
প্রভৃতি গড়ে উঠেছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেই ধার৷ অব্যাহত রেখে 
কাজ করার চেষ্ট। হয়নি । দেরি হলেও আবার বয়স্কদের জন্য শিক্ষার ব্যাপারে 
লর্ববাগী ও বিস্তৃত কর্মস্থচা প্রবর্তনের চেষ্টা চলেছে। গ্রামেগঞ্জে যুব-কল্যাণকেন্দ্ 
ও অন্তান্য উন্নয়নশীল সংগঠনের অংশ হিসেবে নিরক্ষরতা৷ দুরীকরণের প্রচেষ্টা শুরু 
হয়েছে। জনগণকে শুধু সাক্ষরতার শিক্ষায় নয়, তাদের উদ্ব-দ্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে 
কিভাবে জীবন ও জীবিকার কাজে লাগে এমন সব শিক্ষ! উপাদান ব্যবহার করা 
ষায়। গ্রামে তাই দেখা যায়ঃ একজন সাধারণ চাষী চাষবাদ সম্পর্কে, 
আবহাওয়া, বস্ত্র মাপ ও ওজন প্রভৃতি সম্পর্কে যে জ্ঞানের পরিচয় দিচ্ছে, এমন 
কি প্রযুক্তি-বিস্ভার নান! ব্যবহারিক শাখায় যে ধরনের কাজ করছে, তা এক 
লক্ষণীয় পরিবর্তনের সুচনা করেছে। যুগযুগ ধরে যেসব সামাজিক অন্তায় ও 


২১১ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


পাপাচার, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস মানুষকে অন্ধ কৃপমণ্ঁক করে রেখেছিল, 
সেইগুলির উপর জোব আঘাত পডছে। এীতিহ্যের মূল উপাদান ও 
যুগমূল্যবোধকে একই স্মত্রে গাথবার এই নতুন যুগের তাগিদে অবক্ষয় 
ও পুণর্গঠনের পাল শুরু হয়ে গেছে। বেগার প্রথা, পণ প্রথা, 
মহাজনী খণ, ভূমিহীন চাষীর প্রতি নানা বৈষম্য ও অত্যাচার, 
জাতপাতের বেড়াজাল, ধর্মের নামে পাপাচার, ইত্যাদি নানারকম 
বৈষম্যমূলক পাপাচারের বিরুদ্ধে জনগণস্তরে যুক্তিসিদ্ধ ও আবেগ 
বাজিত এক ধরনের বাস্তববোধ দানা বাধছে। 

সমাজকল্যাপমূলক কাছে অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে, আনন্দজনক নানা কাজেব 
ভেতর দিয়ে জীবনক্ষে অন্থভব করার তাগিদ নিয়ে মুদ্রাক্ষীতি ও ধনবৈস্তমোর 
জ্বালা যন্ত্রণ। থেকে পরিজরান পেয়ে কিভাবে আমাদের জনগণ এক নতুন মুক্তির 
পথে পা। দেবে, তার জোর পরীক্ষ।-নিবীক্ষা চলেছে । লোকশিক্ষায় স্থৃশিক্ষিত 
জনগণ সাক্ষব জ্ঞান সহ বাইরেব জগতের জ্ঞান পিকে ঝ।স্তবমূখা পরিকল্পনায় অংশ 
নিয়ে যদি এগোতে পারে, তাহক্েই জাতিব নিরক্ষরতার অভিশাপ দুর হবে, কিন্ত 
সেইভাবে রাস্ট্রীর় ও জনগণস্তরে প্রস্তুতি না থাকলে সকল প্রচেষ্টা ও মাশা ব্যথ 
হয়ে যাবে, ছুঃখ ও ক্ষোভের সীমা-পরিসীম! থাকবে না । 


॥ ? ॥| 
সার্খজন্নীন শ্পিক্ষা 


সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পরাধীন ভারতবর্ষে মহামতি 
গোখেলের আন্দোলন এক অবিস্মরণীয় ঘটনা । তিনি চেয়েছিলেন 
প্রাথমিক শিক্ষা হবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক এবং সার্বজনীন । 
তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, নার। পৃথিবীতে আট বছরের প্রাথমিক শিক্ষা! গণতান্ত্রিক 
দেশের নাগরিকত্বের প্রধান মাপকাঠি হিসেবে গৃহীত। কিন্তু ইংরেজ সরকার 
উচ্চশিক্ষার ক্ষতি করে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বিশেষ কিছু করতে চান নি। 

শিক্ষা উপর থেকে আপনাআপনি নীচুতে চুইয়ে পড়বে এইরকম এক 
তত্বের উপর ছিল বিশ্বাস। ইংরেজ নিজের দেশে শিল্প প্রসারে প্রস্ভৃত ব্যয় 
করেন, এদেশে ইংরেজ কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণের জন্ত ব্যয় করেনঃ নিজের দেশে 
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প্রতোক শিশুর জন্ত বাধাতামূলক শিক্ষার বাবস্থা করেন, তখন এদেশের জন্য 
তাদের কোনো গরজ নেই । গোখেলের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক 
শিক্ষা বিল ( ১৯১০-১১ ) সে সময় কোনো। আমল পায়নি । ইংরেজের যুক্তি ছিল, 
শিক্ষার গুণগত ও সংখাগত উন্নতি পযায়ক্রমিক ন1 হলে উচ্চশিক্ষা স্বার্থে 
প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধাতামূলক কর] যাবে ন1। 

মথচ গোখেলেব যুক্তি ছিল খুবই জোরালো । তিনি বলেছিলেন, একটি 
পবকার ভালে। কি মন্দ তা তার শিক্ষানীতি দিয়েই বিচাধ । ইংলগ্ডে দশ বছরের 
মধো, জাপানে বিশ বছরের মধো একশো ভাগ শিক্ষার্থী যখন প্রাথমিক শিক্ষার 
াওতাষ এসেছে, তখন ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে মাত্র ১২% থেকে ১*৯% 
ভাগ শিক্ষার্থী এসেছে প্রাথমিক শিক্ষার পর্যায়ে । গণশিক্ষার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠার 
জন্যে গোখেল চেয়েছিলেন সাধারণ শিক্ষার বুনিয়াদ। 

মামরা লক্ষা করেছি, ১৯3৪ সালে স্যার জন সার্জেন্ট আট বছরের বাধাতা- 
মূলক প্রাথমিক শিক্ষা! কার্ধকরী করার জন্য চল্লিশ বছর অপেক্ষা করার পরামশ 
দিয়েছিলেন । শথচ হার্টগ কমিটি সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে কেন্দ্রীয় 
সরকারের দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট মতামত দিয়েছিলেন । বাংলাদেশে ১৯১০ 
মালে বাংলা (গ্রাম্য) প্রাথথিক শিক্ষা বিলে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক 
প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হলেও ১৯৩৮ সালের পূর্বে এ জিনিস কোথাও 
কার্ধকবী হৃয়নি। ১৯১৯ সালে মিউনিসিপ্যাল আইনের আওতায় কিছু 
নির্বাচিত মিউনিপিপাল এলাকায় অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হলেও 
কোনে। আশাগ্রদ ফল হয়নি । সার্জেন্ট রিপোর্টের নময় পর্যস্ত দেশে প্রাথমিক 
শিক্ষার শিক্ষার্থী ১% ভাগও বাড়েনি । 

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের সংবিধানের ৪৫ ধারায় বল। হয়েছিল, 
রাষ্ট্র চোন্দ বছর বয়স পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধাতামূলক শিক্ষার সুযোগ সকল 
শিক্ষার্থাদের জন্য করার সর্বতোভাবে চেষ্টা নেবে । এই নির্দেশ মতো, অধিকাংশ 
রাজা নীতিগতভাবে অষ্টম মান পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষার শেষ ধাপ বলে 
গ্রহণ করেছেন। জ্বাকির হোসেন কষিটিও অষ্টমমান পর্যন্ত শিক্ষাকে জাতির 
প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি স্তর হিসেবে মেনে নিষেছিলেন । 

সৃট্টিশীল কাজের মধ্য দিয়ে সামাজিক দিক দিয়ে ফলপ্রন্থ শিক্ষার মধ্য দিয়ে 
এই শিক্ষার মান অর্জনের কথ! শিক্ষাবিদের! বলে এসেছেন। প্রচলিত শিক্ষা” 


২১৪ শিক্ষা, বিজান ও সংস্কাতি 


ব্যবস্থা এত বেশি নিক্ষিয় এবং তথ্যভিত্তিক, তার সঙ্গে জীবন ও জীবনচর্চার 
কোনো যোগ নেই। এক্ষেত্রে প্যাভলে। ফ্রেয়ারের মত অন্্ধায়ী বল! যায়, 
শিক্ষক শিক্ষাদান করেন এমনভাবে ষেন তিনি শিক্ষার্থীদের কিছু জম। দেন 
জিম্মাদারের মতো আর শিক্ষার্থীরা জিম্মাদাবীর তল্লি বয়ে থাকে । উভষেই 
পৃথক সভা! নিয়ে থাকে, কারো সঙ্গে কাবো আত্মার ষোগ নেই। 

এইরকম পরিস্থিতিতে দেশেব কোটি কোটি শিক্ষার্থীকে সার্বজনীন প্রাথমিক 
শিক্ষ। দিতে গেলে যে ঝুঁকি, তা কি রাষ্ট্র একাই বহন করবে, না অন্য কোনো 
বিকল্প বাবস্থা কব! যাবে । শিক্ষাৰ ক্ষেত্রে আর্বিক সহযোগিতা পাওযার ক্ষেত্র 
প্রধানত: তিনটি, এক, বাষ্ট্রে সাহাধা, ছুই, জনগণের দান ( ধনী সম্প্রদায় সহ ), 
তিন, বিদ্যালয়ের নিজস্ব শক্তিতে স্বয" নির্ভব হওয়া (গান্ধীজী ঘা চেয়েছিলেন__ 
কেননা, তার মতে বাষ্রশক্তিকে এ কাজে এগিয়ে দিলে তার ফল দীভায়, রাস্্রী 
মত শিক্ষার উপব এসে পডে।) শিক্ষার সার্বজনীন লক্ষ্য পূরণে রাষ্ট্র প্রধান 
ভূমিকা নিলে অর্থনীতির তব অন্যাষী সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রে খবরদারী আসতে বাধা | 
গ্যালত্রেথ এই কথাই বলেছেন । 

আমাদেব সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পেছণে কোন্‌ দর্শন কাজ 
কববে, সে প্রশ্ন সত্যই জটিল। বাশিঘার শিক্ষা মা্কস্বাদ লেনিনবাদের দ্বার! 
নিরন্ত্রিত । ইংরাজের শিক্ষা প্রগতিবাদ মাব সংরক্ষণবাদেব সমন্বয় দর্শন। 
সামাজিক দর্শনের দিক থেকে ভারতের শিক্ষ। কি নিখাদ গান্ধী-দর্শনের অনুগামী 
হবে? তাত্বিক বিতর্কে না গিয়ে বলা যাব, গান্ধীজীর দর্শন থেকে আত্মনির্ভরশীল, 
স্বাধীন, বিকেন্দ্রীভূত, শোষণহীন সমাজের চিন্তাধারা অবশ্যই অনুকরণীয় । কিন্ত 
বাস্তবক্ষেত্রে দেশ স্বাধীন হওয়াব পরে দেখা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে 
গাক্ধীজীব নাম ব্যবস্থত হয়েছে বারংবার, কাজে কাজেই বজায় রাখা হয়েছে ইংরেজ 
স্ষ্ট ধন-বৈষমোব প্রভাবে তৈরি নান! শ্রেণীব প্রাথমিক বিষ্ভালয়। কোনোটা 
ইংবেজি মাধ্যমের কনভেপ্ট স্কুলগ কোনোটা রেল, রাষ্ট্র বা মিউনিসিপ্যালিটি 
কর্তৃক পরিচালিত, কোনোটা স্ববংশাসিত সংস্কার অধীন। এন-সি-আর-টির 
একটি সমীক্ষা থেকে জানা ষায়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এমন অনেক জাযগ! 
আছে ধেখানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ তেমন নেই । অথচ 
সকলেই একমত, ভারতের মতো! গণতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বার্থেই 
এখানে দরকার নিরক্ষরতাব সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন এবং ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স 


ভারতের শিক্ষা মস্ত ২১৫ 


পর্বস্ত প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীন রূপ । দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এবিষয়ে 
কিছু কাজ হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সমস্তার বিশালত্ব অনুযায়ী সে কাজ সম্পূর্ণ 
হয়নি । 

ইংরেজ আমলের চেয়ে এখন ৯৫ ভাগ গ্রামে এক কিলোমিটার এলাকার 
মধোই প্রাথমিক ইস্কুল অবশ্ঠই হয়েছে সর্বত্র । কিন্তু ইস্কুল খুললেই তে হয় না, 
প্রাথমিক শিক্ষাব উদ্দেশ্ঠ ও লক্ষা সামনে রেখে শিক্ষার স্বার্থে স্থঘোগ স্থবিধার 
প্রদার তেমন হয়নি । হয়তো এর কাবণ, মনস্তাত্বিক-সামাজিক-অর্থ নৈতিক 
এবং অনেকখানি ব্যবস্থাপনাব ক্রটি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, অভিভাবকর! 
উদাসীন । শিশুর। ঘবেব কাজেই ব্যতিবস্ত হয়ে পডে আধিক ও অন্যান্ত কারণে । 
শিক্ষকদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাব । বিদ্যালয়ের আকর্ষণ যোগ্য কোনে 
ক্ষমতা নেই । উপাদানের একান্ত অভাব। এইমব সমন্তার সমাধানের জন্য 
কেন্দ্রীয় সরকার, রাঙ্ লরকার ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান অনেক বেশি তৎপর 
হয়েছেন সত্যি কথ। এবং একথাও মতি, কয়েকটি রাজা বাদ দিলে ভারতের 
অনেক প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষার স্থযোগটি এখন শতকরা একশে। জনের নাগালের 
ভেতরে | তবুও দেখা ঘাষ, শিক্ষার্থীর একটি ব্যাপক অংশ শিক্ষার 
আওতার বাইরে রয়ে গেছে, অনেকে বিদ্যালয়ে শিক্ষা অব্যাহত রাখতে 
পারেনি, যার৷ বিগ্ভালয়ে পাঠ সম্পূর্ণ করেছে তাদের বুনিয়াদও তেমন 
কিছু নয়_-ফলে, এ সব কিছুবই প্রতিফলন এসে পড়ছে পরবর্ত 
শিক্ষাস্তরেও | 

ছয় থেকে এগারো৷ এবং এগাবে। থেকে চোন্গ পর্যন্ত বয়সের শিক্ষাকে কিভাবে 
সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্চ। হিসেবে জনগণের শতকরা একশো ভাগ অংশেই চালু 
করা যায়, কিভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে অপচয় ও অবরুদ্ধভাব দূর করে গ্রামে 
ও শহরে নারী ও পুরুষ নিন্বিশেষে দরিদ্র ও ধনী মধ্যবিত্ত নিবিশেষে 
সকলের জন্য সমান ন্থুযোগের নীতিতে একটি সাধারণ গ্রহণযোগ্য 
শিক্ষার ভিত্তিভূমির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাকে একটি নির্দিষ্ট সময়- 
কালের মধ্যেই সার্বজনীন কর! যায়, সে বিষয়ে সরকার ও শিক্ষাৰিদ্গণ 
নানা চিন্তাভাবনা করে দেখেছেন এবং এই বিরাট কাজের সমস্তার গুরুত্ব 
চিন্তা করে বিধিমাফিক শিক্ষার পাশাপাশি বিকল্প ভাবে বিখি-বছিভূর্তি শিক্ষার 


২১৬ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


ধারা প্রবর্তনের কথ। চিন্তা করেছেন । বিধি-বহিভূত শিক্ষার আওতায় ৬ থেকে 
১৪ বছরের শিক্ষার্থী শুধু নয়, বয়স্কদেরও কিভাবে টেনে আনা যায় এবং কিভাবে 
শিক্ষার সার্বজনীনতা৷ ও নিরক্ষরতা৷ দূরীকরণ সমস্তার বাস্তব জনোচিত সমাধান 
করা যায়, সেজন্য চিন্তাভাবন। হয়েছে । 
বিগত তিরিশ বছর ধরে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা হয়েছে 
সন্দেহ নেই । বাধ্যতামূলক আইন পাশ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর হাজিন! পযবেক্ষণের 
ব্যবস্থা, বিদ্ঞ।লয় বিহীন এলাকায় বিদ্ালয় স্থাপণ, বিনামূল্য পাঠাপুস্তক সাজ 
সরঞ্জাম শিক্ষার উপাদান সরবরাহ, ছুপুরে খাছারানের বাবস্থা বিদ্ালযকে অনুদান 
দেওয়।, যাতাযাতের স্থবিধার দিকে লক্ষ্য করা, মহিলা শিক্ষক নিয়োগ, পরীক্ষা- 
ব্যবস্থার লংশোধন, পাঠ্যস্থচীকে স্থানীয অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার 
ব্যবস্থা, মাতৃভাষাকে শিক্ষার প্রধান ও শপবিহাঁষ উপাদান বলে গণ্য করা, 
আংশিক সময়ের শিক্ষার বাবস্থা, নানাবকম লাকবঞ্জন উপাদাণে্র ব্যবহার, 
খেলাধূল। ও হাতের কাজ উৎসাহিত কবা, প্রাক প্রাইমারী বিদ্ভাল সংযুক্ত করা 
এবং “কানে। কোনো ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ধাঁবে খাবে জুনিযার ইস্কুলে 
তত ক্র ইত্যাদি। এইসব টুকিটাকি নানাধরনের কর্মস্থচীর ফলে প্রাথমিক 
শিক্ষার পরিবেশে একটা গুণগত পরিবর্তন আনবাব চেষ্টা হয়েছে । তৰে 
প্রয়োজনের তুলনার। এইসব বাবস্থাপনা অকিঞ্চিংকর। মধিকাংখ ক্ষেত্রে এই 
গুণগত অর্জন বজাব করে রাখা যামনি । ববং গতুন নতুন সমন্যা এই শিক্ষাকে 
আরে। জটিল কবে তুলেছে । 
আমাদের সংবিধান রচয়িতারা ৪৫নং অন্থচ্ছেদে ৬ থেকে ১৪ বছরের 
সার্বজনীন ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষ। সম্পূর্ণ করার পময়সীম। নির্ধারণ 
কবেছিলেন ১৯৩০ সালকে ভিত্তিবর্ষ ধধে। এর পৃবে ১৯৪৪ সালের যুদ্ধোত্তর 
ভারতের শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনায় শ্তার জন সাজেণ্ট চল্লিশ বছরের মধ্যে প্রায় 
তিন শ' কোটি টাক। ব্যয়ে সার্বজনীন শিক্ষাকে বাস্তবমপ্তিত করার স্পাবিশ 
করেছিলেন। মহামতি গোখেল, পারুলেকার প্রভৃতির চিন্তাধারার 
সঙ্গে স্যার জন সার্জেপ্টের পরিকল্পন। মিশিয়ে নিয়ে সংবিধানের 
বিশেষজ্ঞরা! বি জি খেরের পরামর্শ মতো ১৯৬০ সালের মধ্যে ৬ থেকে 
১৪ বছরের প্রাথমিক শিক্ষার সাবজনীন পরিকল্পনা মেনে নিয়েছিলেন । 
কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই লক্ষ্য মাত্র অর্জন কর! যায়নি । ৬ থেকে ১৪ বছরের 
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শিক্ষার্থীদের অর্ধেক অংশও এই শিক্ষার আওতায় আন! সম্ভব হয়নি । কেন 
এটা সম্ভব হয়নি তার কারণ অন্ুসন্ধান করে দেখ! হচ্ছে । কোথাও না কোথাও 
পরিকল্পনার ক্রটি বয়ে গেছে আর অভাব রয়ে গেছে এই শিক্ষার জন্য দবাজ হাতে 
সরক্গারী র্থব্যয়ের । শিক্ষাৰ জন্য ৩% ভাগ মর্থও জাতীয় তহবিল থেকে ব্যয় 
কর] হয়নি ৷ এই কার্পণা ও দৈন্য উদাসীনত। ও অকর্মপ্যতার এক জাজলা প্রমাণ। 
কোঠারি কমিশন শিক্ষার বায় সম্পর্কে রুচ্ছ সাধন করার অনেক সুপারিশ 
করছিলেন । তবুও বাধাতামূলক সার্বজনীন শিক্ষার জন্য চাই প্রচুর অর্থ সম্পদ । 
১৯৬৬ থেকে ১৯৪৮ সালের মধো জাতীয় আয় দ্বিগুণ ধরে নিলেও এবং শিক্ষা 
পাতে বায়বরাদ্দ দ্বিগুণ হলেও ( ৬% ) সমীক্ষায় দেখ। গেছে তিন কোটির চেয়েও 
বশি শিক্ষার্থীকে এই শিক্ষার আওতান আনা সহজ হবে না, তারা বাইবে থেকে 
যাৰে। এই ধবনের আকাশচুষ্বী সমন্তার বিকল কি হতে পারে সেইজন্য প্রশাসক, 
শিক্ষাবিদ সকলেরই মাথ। ব্যথার অন্ত নেই । একট' কিছু না করলেও নয় । 
উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মান তাসের অন্যতম কারণ এই টিলে-ঢাল। প্রাথমিক 
শিক্ষার অবস্থা, এ বিষয়ে “কোনো সন্দেহ নেই । প্রাথমিক শিক্ষার মান অতান্ত 
নিচুত্তরেব-_ না আছে পর্যাপ্ত পরিমাণ পাজ সরঞ্জাম, বিষ্তালয়ের চেহারার উন্নতি, 
ন। আছে শিক্ষকদের গুণগত উতকর্ষ, না আছে জনগণের মধ্যে সত্যিকারের 
উৎসাহ ও উদ্দাপন। | গ্রামীণ পরিকল্পনার সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষাকে অত্যাবশ্ঠক- 
তাবে জুড়ে দেবার একাস্তিক প্রয়াসেরও অভাব । জনগণের আন্তরিকতা নেই, 
ধিকাংশ অভিভাবকের. শিক্ষার প্রতি অনীহা বা নিলিপ্ত মনোভাব, চরম 
দারিজ্রোর মধ্যে বাস করে মানুষ এই ধরনের মনোভাৰ সম্পন্ন হয়ে গেছে । তার 
উপর বৈচিত্রাহীন জীবন সম্পর্কহীন শিক্ষার পাঠান্থচী তো৷ আছেই। 
গত তিরিশ বছরে টুকিটাকি যেসব সংস্কার সাধন হয়েছে বা চেষ্টা কর। 
হয়েছে তা এই স্তরের বিরাট শিক্ষা সমস্টার পক্ষে আদে। যথেষ্ট নয়। মৌলিক 
শিক্ষ। সংস্কার হয়নি । অথচ গ্রামীণ অর্থনীতি পরিকল্পনার সঙ্গে সার্বজনীন 
প্রাথমিক শিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রকল্প জুড়ে দিয়ে আন্দোলন মুখী 
জোরদার প্রচেষ্টা দরকার । নারী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে চিত্র আরো ভয়াবহ । 
কত রকমের যে সামাজিক কুসংস্কার এই পথে জগদ্দল পাথরের মতো! চেপে বসে 
আছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই । সামাজিক স্তরে এইসব বাধা বিপত্তির বিরুদ্ধে 
তাত্র নামাজিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা আছে। শিক্ষাকে গণমুখী করে 
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তোলার জন্য জনসাধারণের ব্যবন্ধত সবরকমের সাজ-সরঞজামকে বেশ পরিকল্িত- 
ভাবে কাজে লাগানো দরকার । একমাত্র জন মাধামের সুষ্ঠ বাবহারের দ্বারা 
সামাজিক বাতাবরণ সৃষ্টি হতে পারে এবং শিক্ষার দিকে জনগণের আগ্রহ দেখা 
দিতে পারে। 

প্রাথমিক স্তরের সার্বজনীন শিক্ষা ও নিরক্ষরত৷ দূরীকরণের শিক্ষাকে গ্রামীণ 
9 বস্তি অঞ্চলেব উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার ধান- 
ধারণাকে একেবারে পালটিয়ে দিয়ে মৌলিক সংস্কার সাধনে ব্রতী হওয়ার জন্য 
চাই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ । এই পরিকল্পনার জন্ত সরকারকে ন্যায় সঙ্গত আধিক বায় 
বরাদ্দ করতে হবে এবং সর্বপ্রকার টেকনিক্যাল জ্ঞানের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। 
ব্লকম্তরে শিক্ষা-সার্তে করে প্রত্যেক গ্রামে এবং অধিক বনতি এলাকায় প্রত্যেক 
পাড়ায় প্রাথমিক বিষ্ালয় চালু করা দরকার । মকালবেলা সেখানে প্রাক- 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশ্ত উদ্ভানে কিছু কর্মস্থচী নিতে হৰে এবং বৈকালেও 
সেখানে তাদের জন্য প্রমোদমূলক অনুষ্ঠান, খেলাধূলা, মেলামেশ! ইত্যাদির 
স্বযোগ রাঁখতে হবে। কিছু ইট, চুন, পাথর, রং ইত্যাদির ব্যবহার করে প্রচলিত 
প্রাথমিক বিষ্ভালয়গুলিকে স্থন্দর ও মনোরম করে তোলা কঠিন কাজ নয়। গ্রামে 
তো গাছপালা ও অন্যান্ত রসদের অভাব নেই-_অভাব এই কাজগুলি সুষ্ঠ 
রূপায়ণের জন্য উদ্দীপনার রসদ । ব্রক পর্যায়ে ঘদি সরকারী অর্থের কিছু “বক 
টাকা” থাকে তা বাবহার করলে ভালো! ফল পাওয়া ধাবে। ছুপুরে প্রাথমিক 
শিক্ষার সিফ,ট থাকবে দুরকমের-_দশটা। থেকে একটা পর্যন্ত ৬ থেকে ১১ বছরের 
এবং একট] থেকে ৪টা৷ পর্যন্ত ১১ থেকে ১৪ বছরের শিশুদের জন্য সংহত শিক্ষান্থচী 
পালন করা যেতে পারে। 

প্রচলিত একমুখী প্রাথমিক শিক্ষার পঠন পাঠনের পরিবর্তে বহুমূখী ধারায় 
ষেকোনো। বয়সের (৬--১৪ এর মধ্য ) শিক্ষার্থীকে ঘেকোনো সময় ষেকোনে৷ 
মেয়াদের জন্ত ুনি্িষ্ট কর্মস্থচী সমাপনের স্থষোগ দিয়ে ভর্তি করতে হুবে এবং 
পাঠ্য সমাপ্তির স্থযোগ দিতে হবে। সন্ধ্যাবেলায় এই প্রাথমিক বিস্ভালয়েই 
চলবে নিরক্ষরতা দুবীকরপের কর্মস্থচী এবং সেই সঙ্গে ক্লাবধর্মী নানারকম 
আনন্দজনক কাজকর্ম ও উৎপাদনমূখী কাজ। প্রতোক বিস্তালয়ে সারাক্ষণের 
জন্ত কিছু কমাঁশিক্ষক থাকবেন, কিছু আংশিক শিক্ষক । এলাকার গণ্যমান্ত 
বিভিজ্জ পেশার চাকুরীরত এবং মাধ্যমিক ও কলেজের শিক্ষক ও ছাদের নিয়ে 
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গঠিত “পুলের” সাহায্যে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে কর্নমুখর রাখতে হবে একটি 
নববিন্ন্ত প্রশাসনিক তৎপরতার সাহায্যে । প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র 
হবে একটি স্থায়ী গ্রামীণ-প্রকল্পের কর্মমুখর কর্মকেন্ত্, যেখানে সারা বছর সমস্ত 
দিনই কোনো-না-কোনো কর্মসথচৌর মাধ্যমে কাজেব আবহাওয়া সরগরম থাকবে । 
গ্রামের শিক্ষিতা নারী এমন কি গৃহবধৃদেরও কাজে লাগাতে হবে এবং উদ্দীপনা 
হ্টির জন্য কিছু যতকিকিৎ সাম্মীনিকের ব্যবস্থা করতে হবে। মোট কথা, 
সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও নিরক্ষরতা৷ দূরীকরণ প্রকল্প কার্যকরী করার জন্ত 
গ্রামীণ কেন্দ্রগুলিকেই দিবারান্রির শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে গডে তুলতে হবে এবং 
'সইগুলিই হবে নতুন যুগের ধ্যানধারণা ও লাংস্কাতিক জাগরণের গীঠস্থান। 

এই বিরাট দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে শিক্ষার সমগ্র দায়- 
দায়িত্ব পরিচালনা কর। সত্যই কঠিন। প্রাথমিক শিক্ষা ও নিরক্ষরতা 
দূরীকরণের মতো সামাজিক দায়দায়িত্বের প্রাথমিক কাজটুকু সুষ্ঠুভাবে 
করতে হলে রাজ্য সরকারের এলাকায় এই দায়িত্ব অর্পণ করে 
জনসংখ্যার ভিত্তিতে পশ্চাদ্পরায়ণ এলাকার গুরুত্বের ভিত্তিতে জাতীয় 
নীতিতে কেন্দ্রীয় অন্থুদান প্রদানের সহজ ব্যবস্থা থাক দরকার |: 
স্থসংহত গ্রামীণ কর্মস্থচীর মধো শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, কুটীবশিল্প উন্নয়ন প্রভৃতি 
কর্মমুচীকে গ্রহণ করে গ্রামের সািক স্তরের জনগণকে (নারী পুরুষ নিবিশেষে ) 
একটি সংহত প্রকল্পের আওতায় আনতে হবে এবং সেজন্য কিছু বাধ্যতামূলক 
বিধান থাকাও বাঞ্ছনীয় । বিধিমাফিক ও বিধি-বহিভূর্ত শিক্ষাস্থচীর মধ্য দিয়ে 
একদিকে অর্জন করতে হবে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, অন্যদিকে বয়স্কদের 
নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি । কোনো কোনে এলাকাকে চিহ্নিত করে 
পরীক্ষামূলকভাবে খুব সংহত পদ্ধতিতে এগিয়ে ষেতে হবে । কেননা, বিধিমাফিক 
ও বিধিবহিভূত শিক্ষার কর্ম রূপায়ণে গাফিলতি হলে শিক্ষার নীট ফল মারাত্বক 
রকমের নীচু মানের হতে পারে এই আশঙ্কা আছে। 

আমাদের জাতির শক্কি সামর্থ্য আছে অনেক বেশি, অথচ সেই শক্ি সামর্থাকে 
ঠিক মতো! কাজে লাগানে। হয় না বলেই ঘতে। বিশৃঙ্খল] | গ্রামে-গঞ্জে তরুণ ও 
বয়স্ক শিক্ষার্থীদের বোধের ক্ষমতাও কম নয়। গণমাধ্যমগুলিকে উপযুক্তভাবে 
ব্যবহার করে প্রত্যেক গ্রামীণ কেন্দ্রকে আননদমুখর, জীবনধর্মী, উৎপাদনমূখী করে! 
তোলার জন্য সর্বপ্রকার শির সুসমহ্থয় দরকার । শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের 
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পদ্ধতিও একেবাবে প্রচলিত পদ্ধতিকে বদলে দিয়ে করতে হবে এবং সেজন্ত 
বাস্তববাদী পদ্ধতি অনুসরণ করতে হুবে। 

প্রাথমিক বিল্ঞালয়ে নতুন নতুন শিক্ষার্থী ভত্তির যেমন সমন্ঠা আছে তেমনি 
সমন্তা আছে অধিকাংশ শিক্ষার্থী শেষ পর্যন্ত তার শিক্ষা) মবাহত রাখতে পা 
কি না। ম্বাথিক দারিপ্রোর কারণ তে। শ্াছেই, তাছাড়া আছে গাহস্থা 
অর্থনীতির চাপে ষে কোনো একটা অন্ত কাজে চলে যাওয়া» অভিভাবকদের 
অনিচ্ছা ও শ্রক্ষমতা ইতাদি ছাড়াও আবেকটি বড়ো কারণ, শিক্ষার পাঠাস্থচীতে 
কোনে! বৈচিত্রা নেই সেইজন্য । এই কাবণে, বিধিমাফিক ও বিধিবহিভূত 
শিক্ষার পাঠাস্চী্চে সমাজপ্রদ, প্রয়োক্জনীয়, জাবনধমী, আনন্দদাষন, উৎপাদনমুখী 
কবে তুলতে হবে। প্রচলিত শিক্ষ। ব্যবস্থ। বড্ড বেশি একমুখী, একপেশে, 
একঘেয়ে, বিরক্কিনব। আমাদের দেশের ঘা অবস্থাঃ প্রচলিত প্রাথমিক 
বিস্ভালবগুলি তিন ভাগের ত্বই ভাগ শিশুকে বিষ্যালযে টেনে এনেও শেষ পবস্ত 
প্রায় ৬০ ভাগ শিক্ষার্থীকে ধবে রাখতে পারে ন। মবাহত শিক্ষার স্চীতে । এই 
জন্যে বিধিবহি ত বহুমুখী বিকল্প কর্মম্ছচাব মাওতাষ সেইপব শিক্ষার্থীকে টেনে 
আন দরকার । 

পরীক্ষামূলকভাবে সমস্যাধর্মণ কর্মস্চীর মধ্য দিয়ে ব্লকস্তরে বিভিন্ন 
উন্নয়নমূলক কাজের অঙ্গ হিসেবে বিধিবহিভূতি শিক্ষার প্রকল্প চালু 
করার স্থুপাবিশ করেছিলেন পরিকল্পনা কমিশন । এই প্রকরের অন্যতম 
উদ্দেশ্য হোলো বিধিমাফিক শিক্ষাব ফাকগুলি পুরণ করা । সেইজন্ত পাঠ্যস্থচী 
নির্ণষ, সময়, পরবর্তী কর্মস্থচী, স্থান, শিক্ষাদান প্রভৃতি বিষয়ে কোনে। কঠোরতা 
পালন ণা করে কর্মস্থচি এমনভাবে নেওা। হয় যার উদ্দেশ্ট হোলো শিক্ষার্থীদের 
মধো অক্ষর জ্ঞানের বিকাশ সাধন করা, কাষকরা অঙ্ক “শখানো» প্রযুক্তিবিষ্ঠাব 
কার্ধকবী মনোভাব স্থষ্টি কবা, বৈজ্ঞানিক গভাাস ধ্যানধারণ! নেওয়া, শিল্প সঙ্গীত 
উপভোণ করা, সাংস্কৃতিক কাজে ম'শ নেওয়া! এবং শেষমেশ উচ্চশিক্ষার পথে 
এগিষে যাওনাব মানসিক প্রস্ততি গডে তোল।। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ভেতর 
দিয়ে প্রত্যক্ষ মভিজ্ঞতাভিত্তিক আনন্দজনক কর্মরৃত্তির মধা দিয়ে এই শিক্ষার 
ব্যবস্থাপনার উপর “জার দেওয়। হয় । 

৬ থেকে ১৪ বছরের প্রাথমিক পাবজনীন শিক্ষা এবং বয়স্কদের আক্ষরিক 
শিক্ষার কাজ ধদি ভালোভাবে এগিয়ে ষেকে পারে, তাহলে ভবিষ্ততে অষ্টম শ্রেণী 


ভারতের শিক্ষ। সমস্টা ২২১ 


নয় দশম শ্রেণী পরন্ত সাধারণ শিক্ষাকে অত্যাবশ্তক সার্বজনীন অবৈতনিক ও 
বাধ্যতামূলক হিসেবে গড়ে তোলা যাবে । 

উৎপাদনাত্বক ও প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজকে অগ্রণী ভূমিকা দিয়ে 
মাতৃভাষার মাধ্যমে এবং প্রাথমিক শিক্ষার দ্বিতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় একটি ভাষ। 
শিক্ষাদানের স্থষোগ দিয়ে বুনিয়াদী ধাচের স্থষ্টিশীল অষ্টম মান পধন্ত ভিত্তিতৃমির 
শিক্ষাদানের নীতিকে মজবুত করে তোলা খুবই জরুরী । সেই সঙ্গে বিধিমাফিক 
ও বিধিবহিভূতি শিক্ষার কর্মস্থচীকে উন্নয়ন পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করে 
গ্রামীণ পুণর্গঠনের শত্যাবশ্তক কর্মস্থচীতে অগ্রাধিকার দিয়ে সমস্ত রকমের 
গণমাধ্যম ও গণসহযোগিতাকে কাজে লাগিয়ে স্বল্প ব্যয়ে অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে 
দেশের সমস্ত নাগরিককে (তরুণ ও বয়স্ক ) দ্রুত স্বাক্ষর তথা শিক্ষিত করতে হবে। 
কেবলমাত্র এক বিরাট কর্মযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই এই কাজ সমা্ধ করতে 
পারলে তবেই জাতির নতুন শক্তিতে অভ্যুদয় অবশ্ঠন্তাবী হবে, নতুবা অন্য কোনে। 
উপায় নেই । 


| ৮ ॥ 
তনম্মাজাসেনবা প্রক্চজ্স 

ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমাজ নয়। ব্যক্তির বাক্তিত্ব বিকাশ সাধন সম্ভব উপযুক্ত 
সামাজিক পরিবেশ ও স্থযোগের মধ্য দিয়ে। ব্যক্তি যেমন সমাজকে তার 
প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফসল উপহার দেবে, তেমনি সমাজকেও দিতে হবে 
প্রতিভ। স্কুরণের আবশ্তিক শর্তগুলির পূরণের ব্যবস্থ। ৷ 

আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মপর্বস্ব সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তি-মালিকানাই প্রধান হয়ে 
ওঠে এবং তার ফলে সমাজের বুকে সংঘর্ষ, বিশৃঙ্খলা, পাপাচার প্রভৃতি ক্ষতের 
স্থ্টি হয়। বাকেল বলেছিলেন, সমাজই নানা অপরাণ্রে স্থত্টি করে দেয়। 
ধনতাস্ত্রিক ব্যবস্থাপনার ফলে আমাদের গণতান্ত্রিক দেশেও ধনবৈষম্যের ফারাকের' 
ত্বন্ত সমাজের বুকে সৃষ্টি হয়েছে দুটি বিশেষ শ্রেণী--এক, সথবিধাভোগী, দুই, বঞ্চিত 
শ্রেণী। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ফারাক লক্ষ্য করা গেছে সর্বস্তরে । 

এই ধরনের শ্রেণী-বৈষম্য গণতান্ত্রিক আদর্শকেই কাগ্জে-কলমের গ্রতিশ্রতিতে 
পরিণত করছে এবং এর ফলে নামাঞ্জিক জীবনে নেমে আসছে নিত্য-নৈমতিক 
বিপর্যয় ও অশান্তি । জনগণের আশা-আকাজ্ছ! খুবই গভীর স্তরের--সেইজন্ত, 
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ভাব বা ঘাটতি ৰা ফাক পূরণের জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার ভেতরের ক্রটিগুলি 
দুর কবে রোগ প্রতিষেধের জন্য দাওয়াই দিতে হবে মায়ের মত যত্ব নিয়ে__লাঠি, 
জেল, গুলি, কাদানে গ্যাস ইত্যাদি এই সমম্তার মমাধান নয । রাজনৈতিক 
দলবাঞ্জিও এই সমস্যার সমাধান হতে পারে শা। সমাধানের রক্ষাকবচ নিহিত 
আছে সমাজসেবাধম উন্নয়নমূলক প্রকল্পের মধ্যে । প্রকল্পের জন্য চাই 
সুম্পষ্ট ও পবিচ্ছন্ন কেন্দ্রীফ তথ। জাতীয় নীতি । আধিক বরাদ্দের দিক 
দিয়ে চাই জনসংখ্যার আনুপাতিক হিসাৰ এবং অনগ্রসর এলাকার দিকে বিশেষ 
নজব। প্রশাপনিক বাবগ্থাপনায় চাই জনগণের সাবিক অংশগ্রহণ--আমলা- 
তান্ত্রিক পদ্ধতিতে কোনো ফল মিলবে না। জনন্তরের নীচু পর্যায় থেকে চাই 
প্রকল্প এবং তা কাষকরী করার দাবকী। সততা ও পবিচ্ছন্নতার জন্য চাই 
আবশ্তিক শর্তাবলী । নতুব! সেবা প্রকল্প গুলি নামেই গালভর। সেবাপ্রকল্প হিসেবে 
পরিচিত হুবে এবং পাইযে £*ওয। ব। বাগিয়ে নেবার ক্ষেত্র হিসেবে পর্ণত হবে। 
ফযদ। তুলবে সমাজের স্ববিধাভোগী সমাজ, বঞ্চিতের হাহাকার অব্যাহত রয়ে 
যাবে চিধর্দিন। সকলের জন্য সমান স্থুযোগের সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি অরণো 
গোদন হিসেবে রয়ে যাবে। 

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বুনিয়াদী শিক্ষাকে জনগণের পথায়ে জনপ্রিয় কবে 
তোলার আগে দ্রত অগ্রগতি লক্ষ্য কর] গিয়েছিল । বিশ্ববিস্তালয় কমিশনের 
চোখে এই ব্যাপারটি ধরা পড়েছিল । কিন্তু ক্রমেই দেখ৷ গেল, বুনিয়াদী শিক্ষার 
নামে একট। যেমন খুশি জগা-খিচুড়ি ব্যাপার । কারণ, ধার। শিক্ষাবিদ্‌ ও প্রশানক 
তাদের নিজেদেরই বিশ্বাস নেই এই প্রকল্পে । শিক্ষকর। পরিশ্রমবিমুখ, গবেষণাধর্মী 
কোনে মনোভাব নেই । শিক্ষকদের সাহায্য করার মতো উপযুক্ত শিক্ষাদান 
উপাদান নেই। এর ফলে বুনিযাদী শিক্ষা আর প্রচলিত শিক্ষা ষেন এক বিন্দুতে 
গিয়ে পরিণত হোলো, উৎসাহ ও উদ্দীপনার চিহ্ন রইলে। না। বুনিয়াদী শিক্ষা 
শিল্পকেন্দ্রিক হবে অথবা কর্মভিভিক হবে এট৷ নিয়ে বৃুথ। আলোচনায় বিতর্কে 
কালক্ষেপ কর। হোলো । অথচ আমাদের দেশের জনগণের স্তরের শিক্ষা 
তো অবশ্যই হবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালন্ধ ব্যাপার । সামাজিক দিক 
দিয়ে প্রয়োজনীয় উৎপাদনাত্ক ও স্যষ্টিশীল কাজকর্মই তে। হবে 
শিক্ষার ভিত্তিভূমি। সমাজের কর্ণধারগণ এ জিনিস বোঝেন না তা 
নয়, আসল বাধ! সমাজের স্থবিধাভোগী শ্রেণী-চরিত্র। কার। প্রকল্প 
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রূপায়ণ করবেন, তদারকী করবেন, কাজের পর্যালোচন। করবেন, সেই ব্যাপারেই 
রয়ে গেছে মস্তবড়ো ক্রটি । এই অবস্থ। নিরক্ষর দূরীকরণের ব্যপারেও ঘটে গেছে। 
যা হোক, দেরি হলেও এখন এটা লর্বজনগৃহীত ব্যাপার যে, দেশের বুনিয়াদ গঠনে 
চাই নতুন শিক্ষার ধারা, চাই সমষ্টিগতভাবে গ্রামীণ উন্নয়নের কর্মস্থচী, সাধিক- 
ভাবে চাই সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা* নিরক্ষরতা দূরীকরণ, গ্রামীণ পরিকল্পনার 
মবকিছুই হওয়া চাই একটি নিবিড যোগস্থত্রের মাধ্যমে । 

দেশে ব্রক পর্যায়ে সমষ্টি উন্নয়নের কর্মস্থচী গৃহীত হয়েছিল স্বাধীনোতর যুগে । 
কেন্দ্র থেকে শুরু করে রাজ্য পর্যায় ও জেলা এবং ব্লক স্তরে বিভিম্ন উন্নমনমুলক 
বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এক একটি এলাকাকে সর্বত্বকভাবে উন্নয়নের 
কথ চিন্ত। করা হয়েছিল। বাক্তি ও সমাজ যেখানে একাত্ব, সেখানে কোনে। 
উন্নয়ন প্রকল্পই বিচ্ছিন্নভাবে রূপ নিতে পারে না। পরিকল্পনা কমিশন এইজন্য 
কেন্দ্রে সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের মারফৎ পর্যায়ক্রমে ব্লকম্তর পর্যন্ত কর্মস্থচী গ্রহণে 
তৎপর হয়েছিলেন ৷ কিন্তু কার্ষক্ষেত্রে দেখা গেল, বিভিন্ন বিভাগেব মধ্যে সমন্বয়ের 
একান্ত অভাব এবং উন্নয়নশীল বিভাগগুলি পরস্পর পরস্পর থেকে বিচ্ছিন। তার 
পরিণতিতে দেখ। গেল, প্রশাননিক একট। কাঠামো! তৈরি করে তাকে দিয়ে অন্ত 
কাজ করানে। হয়েছে । ফলে, সমষ্রি উন্নয়নের সাবিক কোনে। প্রকল্প রূপায়িত 
হয়নি । কর্মস্থচীকে সকলের সহযোগিতায় কূপ দেবার চেষ্টা নেই, কাজের 
তদারকী করার কোনো কর্মস্থচী নেই। বিদ্ভালয়গুলির নিজস্ব কোনে! উন্নয়নশীল 
বিভাগও গড়ে ওঠেনি । বিশ্ববিদ্ভালয় কমিশন চেয়েছিলেন বিশ্ববিস্তালয়ের 
মধাদীসম্পন্ধ এক ধরনের গ্রামীণ শিক্ষাপীঠ, যেগুলি আসলে হবে উন্নয়নশীল 
প্রকল্পের নিয়ামক । কিছুটা কাজ এ বিষয়ে এগোচ্ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর 
ব্ূপান্তরিত হতে পারেনি । যেগুলি গ্রামীণ শিক্ষাপীঠ ছিসেবে গড়ে উঠেছিল, 
সেগুলি প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার দাপটে শেষ পর্যন্ত সাবেক বিশ্ববিস্তালয়ে 
কূপান্তরিত হয়ে গ। বাচিয়েছে। কারণ, বিভিম্ধ জীবিকার ক্ষেত্রে সাবেক 
বিশ্ববিস্ভালয়ের ডিগ্রীরই মৃল্য ্বীক্কত। গ্রামীণ বিস্ভাপীঠে শিক্ষণ নিয়ে বাইরের 
প্রতিযোগিতার মধ্যে শিক্ষার্থীরা কোনে। মূল্য পায় নি। এর ফলে যা হ্বার 
তাই হয়ে গেছে। 

কার্ধকরী অক্ষর শিক্ষার জন্ত এবং উন্নয়নশীল চাষবাসের জন্ত প্রশিক্ষণের 
কর্মম্চী ক্রমশ এলাক। থেকে এলাকায় বিস্তৃত কর! হচ্ছে এবং এই কাছে 


২২৪ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


শিক্ষাদপ্তর, কৃষিদপ্তর ও তথ্যদপ্তর পরস্পর সংযোগ রেখে মহযোগিতা করছে এব' 
কিছু লক্ষ্যণীয় ফলাফলও দেখ গেছে। তবে সব রাজ্যে সমান চিত্র নয়। 
এ বিষয়ে করণীয় অনেক কিছু রয়ে গেছে । সমাজসেব৷ প্রকল্পের দিক দিয়ে এই 
কর্মস্থচীর বাস্তব উপযোগিতা উপেক্ষণীয় নয় । 

সমাজসেব৷ গ্রকল্প হিসেবে আরেকটি উল্লেখষোগ্য প্রচেষ্টা হোলো গ্রামীণ 
যুবকেন্ত্র স্থাপনের চেষ্টা। কিভাবে জেল৷ প্রশাসন, উন্নয়ন বিভাগসমূহের সঙ্গে 
এইলব কেন্দ্রের সমন্বর সংসাধক গ্রামীণ স্কুল-বজিত যুবকদের জন্য কিছু করতে 
পারেনঃ সেইভাবে চলবার জন্য একটি উদ্ভম। শিক্ষার স্থষোগ, দক্ষত। অর্জন কর।, 
লোকরঞ্জনের ব্যবস্থাপন। কর| ইত্যাদি কর্মস্থচিব মাধামে সমগ্র সামাজিক 
পরিমণ্ডলে একট। আন্দোলনের আমেজ স্থষ্টি করা এই প্রকল্পের উদ্দেস্ট । নেহের 
ষুবকেন্দ্র এইভাবে গর্ডে উঠেছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এবং এদের কার্ধকাব্িত৷ 
রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হতে পারলে জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী 
মাধ্যম হতে পারে সে রকম সম্ভাবনা আছে। কিছু কিছু বেসরকারী সংস্থা, 
মিশন জাতীয় প্রতিষ্ঠান নানাভাবে সমাজ প্রকল্প ব্বপায়িত করার জন্য স্থেচ্ছা- 
প্রণেদিত অনেক ভালো কাজ করছেন। যেমন, রামকৃষ্চ মিশন, ভারত 
সেবাশ্রম, গান্ধী শান্তি সংসদ প্রভৃতি । রাজনৈতিক দলের প্রচ্ছায়ায়ও অনেক 
বেসরকারী সেবা প্রতিষ্ঠান দেশে গড়ে উঠেছে । ছুনাঁতির কালো হাত থেকে 
ঘদি এইসব স্বেচ্ছ! প্রতিষ্ঠান বিমৃক্ত থাকতে পারে তাহলে তা খুবই আশার 
কথ। হবে। 

কেন্দ্রের শিক্ষা মন্ত্রক ১৫ থেকে ২৫ বছরের শিক্ষার্থাদের জন্য বিধিবহিস্ত 
শিক্ষার কর্মস্চী নিয়েছেন, উদ্দেশ্ঠ স্কুল-কলেজ বিবঞজজিত নিরক্ষর বা অর্ধশিক্ষিতদের 
এমন কিছু প্রশিক্ষণ দে ওয়া যার ফলে গ্রামীণ পুণর্গঠনের কাজ এগোতে পারে। 
এই পরিকল্পনার দ্বারা সবকারী ও বেপবকারা সবপ্রকার মাধামকে কাজে লাগিয়ে 
শিক্ষাকে উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করে কিছু সদর্থক ফল পাবার প্রত্যাশা কর৷ হয়েছে । 

সমাজসেবা প্রকল্প হিসেবে আরেকটি উল্লেখষোগ্য চেষ্টা হোলো কিভাবে 
শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমাজসেব! প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে 
সংযুক্ত কর। যায়। শিক্ষার সমস্ত স্তরেই ন্মাজসেবাকে পাঠ্যন্থচীর অপরিহা'ষ 
করার প্রস্তাব হয়েছে । এর প্রধান উদ্গেশ্য হোলো, নাগরিকত্বের বিকাশ সাধন, 
ব্যক্তির চরিত্র গঠন, জানের নতুন নতুন দিগন্তের বিস্তার, সামাজিক দারিত্ব সম্পর্কে 
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চেতনাবোধ বাড়িয়ে দেওয়া । পাঠাস্থচীতে সমাজসেবা প্রকল্প নিতান্ত দায়সারা 
ব্যাপার হবে নাঃ তাকে অবশ্ঠই হতে হবে বাস্তব প্রয়োগের দিক দিয়ে সামাজিক- 
ভাৰে ফলপ্রদ অভিজ্ঞতার ফসল । এইদিক লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও 
কলেজে জাতীয় সেব৷ প্রকল্প চালু করার চেষ্ট৷ হয়েছে । এইসব কর্মস্থচীর মাধামে 
জনগণকে বুভুক্ষার বিরুদ্ধে নানারকম অস্থখবিস্থথ সম্বন্ধে চেতন। সঞ্চার করার 
চেষ্টা হচ্ছে-__এমন কি কারিগরী শিক্ষারতন এই প্রকল্পে সহযোগিতার হাত 
শাঁড়িয়ে দিয়ে যুবকদের জন্য স্বয়ংনির্ভর শিল্প সংগঠন ও শিল্পস্থষ্টির কাজে এগিয়ে 
এসেছেন । 
| এইসব সেব। প্রকল্প প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে বর্তমানে একট। পরিষ্কার চেতনা- 
বোধ আসছে যে, শিক্ষ। বস্তটি জীবন ও জীবিকাধমাঁ না হলে চলবে ন।। তাকে 
অবস্তই সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে একাত্স হতে হবে। সামাজিক পুণর্গ ঠনের 
অংশীদার হতে হবে। সার। দেশের জন্য পধায়ক্রমে চাই সুসংহত সমন্বয় 
সংসাধনের নীতি । কাধকরী করার জন্য জরুরি কর্মস্থচীগুলির বিশেষ তালিক। 
প্ূপায়ণের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ফিল্ড-ওয়ার্কার। কাধ পর্যালোচনা ও 
তারকী এমন কি জবাবদিহির মতে। কিছু খবরদারী ব্যবস্থা । বিদ্ভালয়গুলিকেই 
হতে হবে স্থানীয় উন্নয়নশীল কাজের প্রধান যোগম্যত্র । তার মাধ্যমে জনগণকে 
উন্নয়নশীল প্রকল্পে নিবিড়ভাবে যুক্ত করতে হবে। যার ফলে জনগণের ভেতর 
থেকে তাগিদ আসবে আন্তরিক ও ম্বতঃস্কৃর্তভাবে দেশ পুণর্গঠনের একট] জিদ । 
ইংরেজ আমলে জাতীয় নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সারা দেশে ্বয়ংসেবক 
নান। সমাজসেব৷ প্রকল্প গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে কাজে লেগেছিল । সে সময় 
বিরাট উৎসাহ উদ্দীপন! নিয়ে ব্রতচারী শিক্ষা, লাঠি খেলা, কুস্তি প্রভৃতি শারীর 
চা, বেডক্রস প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণের চিকিৎসা, নাইট ইন্কুল পরিচালন", 
খাগুন নেভানোর কাজ, কচুরীপানা নাশ, যুদ্ধবন্দীদের শিবির পরিচালনা, 
মন্বন্তরের সময় গ্র,য়েল কিচেন পরিচালন। কর। প্রতৃতি কাজকর্ষ হয়েছিল । তবে 
মে সময় শ্বাধীনোত্তর গণতান্ত্রিক মেজাজ নিয়ে মমাজ প্রকল্প চালু হয়নি বটে, 
কিন্ত এইসব কাজকর্মের মধ্যে গভীর নিষ্ঠার পরিচয় ছিল সন্দেহ নেই। 
স্বাধীনোত্বর ভারতে সমাজসেব। প্রকল্পের গুরুত্ব অনেক বেশি-_-এর মাধ্যমে 
সমাজের যাবতীয় অনাচার, পাপাচার, কুসংস্কার থেকে মুক্তির বাস্তব পথনির্দেশ 
আমতে পারে। স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীর। এই প্রকল্পের সঙ্গে একা স্ব হয়ে কাজ 
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করলে গ্রামের সংস্কার, পুকুর খনন, রাস্তা, বীধা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পশুপালন ও 
প্রজনন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, স্বাস্থ্যরক্ষা, শৃঙ্ঘলা বক্ষ/, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন প্রভৃতি 
অনংখা কর্মস্থচীর সার্থক রূপায়ণ অসম্ভব নয়। দেশের জনগণের মর্মস্থলে 
গঠনমূলক আবহাওয়ার মর্মবাণী গ্রথিত করার কাজে সমাজসেবা প্রকর 
একটি মহত দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। 

এইজন্য চাই সরকাবের আধিক আম্মুকৃল্য, উপযুক্ত পরিকল্পনার ছক, বূপায়ণের 
জন্য স্থনির্দিষ্ট ও সথনির্বাচিত কর্মাবাহিনী ও নেতৃত্ব, জনগণের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ, 
কাজকর্মের প্রতিটি ধাপের অগ্রগতি ও ক্রটিবিচাতির গঠনধর্মী তদারকী ও 
মূল্যাবন। কথার সঙ্গে কাজের আন্তবিকতা৷ ন। থাকলে সমাজসেব৷ প্রকলপ একটি 
নিছক গালভারী গল্প হিসেবে পর্যবসিত হতে কতোক্ষণ। 


|) ৯ ॥ 


নাল্প্রী স্পিক্ষা 


নাবী শিক্ষার ব্যাপারটি আমাদের সামাজিক সমস্যার একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা যোগ্য । মৈত্রেয়ী-গার্গা-লীলাবতীর 
দেশে কোনে। এক পৌরাণিক যুগে নারা-শিক্ষাব যে মহিম। প্রচলিত ছিল, সে 
কথা ম্ববণ করে আমাদের গৰিত হওয়া স্বাভাবিক । কিন্তু, সেই সঙ্গে সঙ্গে 
পরাধীন ভারতবর্ষে নারী সমাজের দুর্দশাপূর্ণ চিত্র স্মরণ করে লজ্জায় আমাদের 
মাথ। নত হয়ে যায়। তবে একথাও ম্মরণযোগ্য, সে যুগের আত্মগ্লানির ভেতর 
দিয়েই নারী শিক্ষার বিস্তার ও প্রসারের সন্তাবায প্রতিশ্রুতির জন্ম হয়েছিল 
পরাধীন দেশেই । 

একটা সময় গেছে যখন নারীরা অন্তঃপুরে বন্দিনী, সতীত্বের পরাকাষ্ঠ। 
দেখানোর জন্য হ্বামীর চিতায় সহমরণের পথে পা দিতে হোতো স্বেচ্ছায 
অনিচ্ছায় ৰাধ্যবাধকতায়। রামমোহন রায় প্রমুখ দেশবরেণ্য লোকনেতাদের 
প্রচেষ্টায় কুসংস্কারের ভিত্তিমূলে সেদিন এসেছিল আঘাত । ইংরেজি শিক্ষার 
সংস্পর্শের ভেতর দিয়ে এসেছিল এক নব জাগরণের অত্যুদয়-_তার ভেতর দিয়ে 
এসেছিল নতুন করে আত্মাহুসন্ধানের পালা । বামমোহন বিস্তাপাগর প্রভৃতির 
ক্আন্তরিকতায় নারীসমাজের মুক্তির পথ একটু একটু করে খুলে গিয়েছিল। কিছু 
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বিদুষী নারী পাশ্চাত্য শিক্ষাব আলোকে সমুস্তাসিত হয়ে হাজির হয়েছিলেন 
আলোর দরবারে । নারী শিক্ষা প্রসারের সেই আদিলগ্নে আমাদের 
জাতীয় মনীষীর! রক্ষণশীলতার দাপট অগ্রাহ্য করে নানারকম বিরূপ 
সমালোচনা! অগ্রাহ্হ করে এক নতুন আলোকবর্তিকা প্রজ্জলিত 
করেছিলেন । সে সময় নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে অনেক টগ্সা৷ ও ছড়া রচিত 
হয়েছিল। বেখুন কলেজ স্থাপনের মধ্য দিয়ে এবং ব্রাহ্মদমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে 
নতুন যুগের নারী প্রগতির অগ্রগতি স্থচিত হয়েছিল উনবিংশ শতাবীতে । ইংরেজ 
আমলে নারী শিক্ষার যেটুকু বিকাশ ঘটেছিল তারই' নীট ফল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
সহ-শিক্ষার ব্যবস্থাপন। । মাধ্যমিক ৰিগ্ভ।লয়ে প্রথম প্রথম পৃথক নারী বিদ্যালয়ের 
নীতি স্বীকৃত হলেও অনেক উচ্চ বিগ্ভালয়েও সহ-শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছিল। 
কলেজীয় স্তরে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষার প্রচলন ঘটেছিল এবং কিছু কিছু পৃথক 
মহিলা কলেজও গড়ে উঠেছিল । তবুও, জনসংখ্যার অর্ধেক এই নারী সমাজের 
সাবিক অংশে শিক্ষাব প্রসাব ঘটেনি । সমাজের অর্ধেক অঙ্গ পঙ্থু রয়ে যাওয়ায় 
আমাদের জাতীয় লজ্জা দূরীভূত হয়নি। নাবীপাই ষে «মর্ধেক পৃথিবী'-_এই 
চেতনাবোধ যেন আমাদের নেই । 

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নাবী শিক্ষার অগ্রগতি ভ্কতভাবে বৃদ্ধি পায়, সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শিক্ষিত নারীর! পুরুষের সঙ্গে কোনো! অংশে 
পশ্চাত্বতাঁ নয়, তা জীবন ও জীবিকার নান৷ স্তরে একটি প্রতিযোগিতার মতো 
পরিবেশ ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। গৃহস্থালির কাজ ছাড়াও নারীরা অফিস 
আদালতে ও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে এগিয়ে এসেছেন ঘা বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 
বিষয়টি অর্থ নৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে গুরুত্ব পেয়েছে, ঘতই নার়ীশিক্ষার 
ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটছে । 

গণতান্ত্রিক চেতনার সম্প্রসারণের ফলে নারী ও পুরুষের সমান মৌলিক 
অধিকারের স্বীকৃতি নারী সমাজকে উদ্দীপিত করেছে দারুণভাবে । নারীর 
প্রতি সামাজিক জীবনের নিদারুণ অবিচার ও অত্যাচারের কাহিনী একসময় 
শরংচন্দ্রের বিভিন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছিল । গণচেতনার বিস্তারের ফলে 
ভ্ীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার ও সমান হুঘোগের দাবী 
ক্রমশ মুখর হয়েছে। শুধু সমান মৌলিক অধিকার নয়, নারী লমাজের বৃহৎ 
অংশ এখনও অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকায় নারী প্রগতির জন্ত বিশেষ অধিকারের 


২২৮ শিক্ষণ বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


দাবী খুবহ ন্যাষয ও ন্তাথ সঙ্গত সামাজিক দাবী । মজজুবিব ক্ষেত্রেও নারী পুরুষে 
হ্যাধা অধিকার ও দাবী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গ্রামে-গঞ্জে শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত। 
নাবী সর্বত্রই চোখে পড়ছে । 

তথাপি সমাজের এই অর্ধেক অংশ এখনো নানারকম সামাজিক 
অন্ধ কুসংস্কার ও অজ্ঞতা অক্টোপাসে বাঁধা পড়ে আছে। নারী 
সমাজেব পাবিক নুক্তি এখনে। অজিত হয়নি । নারী সমাজের মনুষ্য শক্তির একটি 
বিখাট কাঠামো শিক্ষার আলে।ক থেকে বঞ্চিত হযে পডে আছে । এই বিরাট 
সামাজিক অংশে শক্ষার আলে! পৌছিয়ে দ্রিতে যে ধরনের বিরাট 
কর্মযজ্ঞ, উদ্োগ ও আয়োজনের দরকার, তা আমাদেব নেই। 
বিধিমাফিক শিক্ষাব ধারায় এই কাঁজ সমাপ্ত হতে কয়েক শতাব্দী 
লেগে যেতে পারে । নারী সমাজকে একটি বিশেষ গোষ্ঠী হিসেবে গ্রহণ কবে 
সমস্ত সামাজিক কুসংস্কবে বেড়াজাল ছিম্মভিন্ন করে শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত 
করার জন্য চাই বিধি বহিভূতি নতুন শিক্ষার ধারা__টি. ভি.১ রেডিও, লোকরঞন, 
হাতেব কাজ প্রভৃতি নান। কর্মস্থচীব মাধ্যমে এই নারী সমাজকে টেনে এনে 
তাদের সক্রিষ ও সচেতন কবে তুলতে হবে গ্রামীণ ও পরিবেশের পুপর্গ ঠন পালাষ 


একটি অবশ্যন্তাবা শক্তি হিসেবে । 
জীবন ও জাীঁৰিকাব এমন অনেক কিছু বিশেষ ক্ষেধ আছে যেখানে নারা- 


সমাজের ক্ষমত] ও প্রত্তিভ' অনেক বেশি কাধকরী সম্পদ । নিরক্ষবতা। দূরীকরণ, 
সন্ত।ন পরিচয স্বাস্থ্য ও সেবা, হাতেব কাজ, প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তাবঃ গ্রামীণ 
কুটীরশিল্প ও শন্যান্ত অনেক কাজে নারীদের ভূমিকা সমাঞ্জের পক্ষে অনেক বেশী 
ফলপ্রদ। বিজ্ঞান সম্মত বাস্তব উপায়ে নারী সমাজের বিরাট অংশকে টেনে 
মানতে হৰে সংহত কর্মস্থচীর মাধ্যমে । ইংরেজি শিক্ষার সংস্পর্শে একদিন নারী 
জাগরণ এসেছিল সত্যি কথ বিস্ত স্বাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষার প্রাবল্য 
নারী সমাজের বৃহৎ অংশের পক্ষে একটি পর্বতপ্রমাণ বাধ! হয়ে আছে। অথচ 
মাতৃভাষাই শাতৃছুগ্ধের সমান । এই ভাষার মধ্য দিয়েই নারী সমাজের নতুন 
শিক্ষার্থী সহ গৃহবধূ, বৃদ্ধী সকলের জন্য শিক্ষার নানতম দ্বার খুলে দিতে হবে সহজ 
শহজ গণ-মাধ্াযমের মধ্য দিয়ে। বিধিবহিত্তি সামাজিক কর্মন্চীর মধ্য দিয়েই 
এই কঠিন কাজ কর সম্ভব হতে পাঁরে। সমান কুযোগ ও অধিকারের মৌলিক 
খআতি মেনে নিয়েও নারী মমাজের অন্ত বিশেষ অধিকারের দাবীকে গ্রাধান্ত দিয়ে 


ভারতের শিক্ষা সমস্য ২২৯ 


জাতীয় নীতি হিলেবে জীবন ও জীবিকার কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে নারী সমাজের 
একচেটিয়া অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে। 

অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নারী সমাজের শিক্ষার 
আকাঙ্খাকে চরিতার্থ করতে হলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সামাজিক 
ফলপ্রস্থ উৎপাদনাতআ্বক কাজকর্মে নারীসমাজের বিশেষ প্রতিভাকে 
বিশেষ মর্যাদা দিয়ে কাজে লাগাতে হবে । মন, এমন কতকগুলি ক্ষেত্র 
মাছে যেখানে নারাদেবই দাগ্িত্ব দিলে কাজ ক্ুন্দর হয়, | উদ্াহবণস্বরূপ, 
প্রাথমিক, প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা, নিরক্ষবত। দূরীকরণ প্রকল্প, গৃহস্থালি, 
কেটাবিংঃ কুটীরশিল্প, প্রুফরিডি”, স্বাস্থ্য ও সেবা, টাইপর1ইটিং স্টেনে। ইত্যাদি 
কাজ নারীর! একচেটিয়। কাজের অধিকার পেলে সামাজিক ভারসাম্োর দিক 
দিয়ে তা যুক্তিসঙ্গত হয়। সেইভাবে জাতীয় নীতিতে মনুষ্য শক্তির সমাবেশ 
ঘটানে। দরকার । অর্থ নৈতিক চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি বক্ষা কবে ণাবা শিক্ষার 
বিকাশ ঘটাতে হবে। 

প্রচলিত শিক্ষ| বাবস্থায় ণারী শিক্ষার্থীর সংখা। বৃদ্ধি পেলেও জনসংখ্যার 
তুলনায় এবং পুরুষ শিক্ষার্থাব তুলনায় নারী শিক্ষার্থী এখনে। অনেক কম। 
একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০০১ সালে ভারতের লোকসংখা। দাঁড়াবে এক শ' 
কোটি-_-মধ্যস্তর পর্যন্ত শিক্ষার আওতায় পুরুষ শিক্ষার্থী আসবে ৮৬৭% এবং 
নারী শিক্ষার্থী ৭১%, মাধ্যমিক শিক্ষায় পুরুষ শিক্ষার্থী মাসবে ৭১*৭%, নাবী 
শিক্ষার্থী ৫৭'৩% কিন্তু শিক্ষার গ্রগতিতে ১০০% ভাগ নর-নারীকে আনবার জন্য 
কোনে জাতীর উদ্যোগ সমাপ্ত করতে হলে প্রচলিত শিক্ষা! ব্যবস্থায় ত। কুলিয়ে 
ওঠ1 মুস্কিল । এইজন্য চাই বিধিবহিভূতি শিক্ষার কর্মম্থচী এবং সেই কর্মস্থচীকে 
অবশ্ই অর্থনীতিমুখীন হতে হবে । নারী-পুরুষ নিবিশেষে সমস্ত মন্ত্শক্তিকে 
ল[ভজনক দক্ষতামূলক ও উতপাদনাত্বক কাজকর্ষের ভেতর দিয়ে শিক্ষা ও শিক্ষণের 
বাবস্থ। প্রবর্তনের জন্য প্রতোক গ্রামে ও শহরের নির্দি্ই এলাকায় বিদ্ভালয়কেই 
“সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষার" মূলকেন্দ্র হিনেবে গড়ে উঠতে হবে । 

নাবী সমাজের মুক্তির জন্য আন্তর্জাতিক নারীবর্য পালিত হয়েছে । এদের 
যেসব পৃথক সামাঞ্জিক সমন্ঠা আছে তা দূর করার জন্য চাই বিজ্ঞানভিত্তিক 
সামাজিক আন্দোলন । গণতান্ত্রিক সমাজের নারীর। ক্রমেই নিজেদের, অধিকার 
ও দায়দারিত্ব সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন। 'পুক্রব্প্রধান সমাজে নানীর বিশেষ 


২৩০ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


মর্যাদা ও অধিকারকে মান্য করার সংস্কৃতিবোধ উচ্চগ্রামে প্রোথিত করতে হবে। 
বিগত যুগের সর্ববিধ কুসংস্কার এবং বর্তমান ষুগের সর্ববিধ অনাচার অত্যাচারের 
হাত থেকে নাবী সমাজের সাধিক মুক্কিব জন্য চাই প্রকৃত জীবন ও জীবিকাধমী 
শিক্ষার প্রসার । এইভাবে নারীর মহত্ব ও উচ্চমর্ধাদা সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠিত 
হতে পারবে । 

নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে যেসব সমন্ত। দেখা দেয়, সে সম্পর্কে আরো কিছু বলা 
দরকার । নারীর দেহ গঠন পুরুষেব মতো! নয়। ভারী কাজ, যান্ত্রিক ও 
কারিগরী দক্ষতার কাজ নারীদের পক্ষে কর! সম্ভব হয় না, যদিও ক্ষেত্রবিশেষে 
ব্যতিক্রমও আছে । নারীর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ পুরুষের চেয়ে 
অনেক দ্রুত । এইজন্য দেখ! যায়ঃ একজন পুরুষ সন্তানের চেয়ে নারী সন্তান 
তাড়াতাডি কথাবার্তা বলতে পাবে, দৌডঝশাপ করে, বুদ্ধিবৃত্িতে সে দ্রুত 
এগিয়ে চলে । পুরুষ সন্তানের ক্ষেত্রে এই অগ্রগতি গ্লথ। বুদ্ধির দ্রিক দিয়ে 
পুরুষের চেয়ে নারীব বিকাশ ক্ষমতা দ্রুত পরিণতিব দিকে এগিয়ে যায়। এইসব 
দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে অনেক মনস্তাত্মিক মন্তব্য করেছেন, নাবীও পুরুষের 
বুদ্ধিবৃত্তির গতিপ্রক্কতিতে মৌলিক পার্থকা আছে । আমাদের ধারণা, এই 
পার্থকা প্রকৃতিগত পার্থকা হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে না। কারণ, সম জজীবনে 
দেখা যায়, যে কোনে। কাজে নারীরা পুরুষের সঙ্গে পাল্লা! দিয়ে অগ্রসর হতে 
পারে না। ট্যাক্সি চালানো, উড়োজাহাজ চালন। করা» বন্দুক ছোড়া, সীতার 
কাটা, যুদ্ধের টসৈনিক হওয়া, রাষ্ট্রতরণীর কর্ণধার হওয়াঃ ইঞ্জিনিয়র হওয়া ইত্যাদি 
ভারী কাজেও নারীর! অগ্রগামী । এমন কিঃ দৈহিক পরিশ্রমের কাজেও নারীরা 
পরিশ্রমী, তার প্রমাণ আদিবাসা সমাজের নারী শ্রমিক বাহিনী । আসলে, 
পুরুষ-শীসিত সমাজে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির স্বার্থপরতার জন্য নারী ও 
পুরুষে একটা ভেদরেখা টেনে বিচার করা হয়। 

আমাদের সমাজের রক্ষণশীল পশ্থীর৷ নারী ও পুরুষের সমান অগ্রগতিকে 
মর্ধাদার চোখে দেখেন না, এইটে নিয়মানের দৃষ্টিভঙ্গির ফল। এর! বলতে চান, 
নারীকে বাইরের জগতে স্বাধীনভাবে এগিয়ে ষেতে দিলে সমাজের সমস্ত ভিত্তিমূল 
কেঁপে উঠবে । কথায় কথায় নারীর স্বাধীনতা চাই এই ধুয়ো তুললে পারিবারিক 
জীবনে নানারকমের অশান্তি দেখ! দিতে বাধ্য। এই সবের পরিণতিতেই 
আসছে সামাজিক ভ্রষ্টীচারঃ পাপাচার, ডিভোর্সের মামল! ইত্যাদি । তাদের 
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অভিযোগ, নারী পুরুষের সমান প্রতিষোগিতা৷ ও প্রতিত্বন্বিতা অর্থ নৈতিক 
জীবনকেও ছুবিষহ করে তুলেছে, মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটাচ্ছে । এইভাবেই আগছে 
খান্তে ভেজালের সঙ্গে জন্মের মধোও ভেজাল । রুক্ষণশীল সমাজের এইসব যুক্তি 
আসলে নারী সমাজের প্রকৃত মুক্তির অনিবার্ধ উপাদানগুলিকে উপেক্ষা করার 
কৌশল । 

নারী ও পুরুষ নিবিশেষে সকলেরই মৌলিক অধিকার এক ও অভিন্ন । ক্ষমতা 
ও দক্ষতার বিচারেও অনেক সময় পৃথক মাপকাঠি স্থনিরদিষ্ট কর] কঠিন। তবে 
সমাজ জীবনের প্রকৃত কল্যাণের দিকে তাকিয়ে নারী-সমাজের সমস্যাকে বিশেষ 
সমস্যা! হিসেবে চিহ্নিত করে সাধারণভাবে নাবী সমাজের দ্বার। যেসব কাজ 
সুষ্ঠুভাবে ও স্থন্দরভাবে হয়, সেইগুলি উৎসাহিত করলে ভালো ফল পাওয়া ঘা়। 
সর্বপ্রকার অস্ত উপাদান থেকে সমাজকে পরিচ্ছন্ন রাখার আসল চাবিকাঠি 
আছে সামাজিক শিক্ষার মধ্যেই । 

আধুনিক জীবন এক প্রবল অর্থনীতির জটিলতায় ঘুরপাক খাচ্ছে অবিরত। 
এক্ষেত্রে নারীদের হতে হবে আদর্শ কন্তাঃ আদর্শ জায়া, আদর্শ জননী-_সেই সঙ্গে 
তাদের হতে হবে পরিবার ও সমাজের অর্থ নৈতিক উন্নয়নেরও যোগা অংশীদার । 
স্থকুমার কোমল বৃতিই নারী হৃদয়ের মূল উপাদান। তার অন্তরের স্ষেহশীলতা 
ও সুক্ষ রুচিশীলতার স্পর্শ একটি পৃথক মর্ধাদার দাবী রাখে । তাই, সামাজিক 
ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষ1! পাওয়ার জন্য নারী সমাজকে অগ্রণী ভূমিক। নিতে হবে 
সমাজ সেবা প্রকল্পে, গ্রামীপ পুপর্গঠনের নানা হুপ্ম ও রুচিশীল কর্মস্থচীতে যোগ্য 
ভূমিকায় অংশ নিয়ে । 

আধুনিক যুগ জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগ । পর্ধানসীন যুগ নয়। জাতিগত 
বৈষম্য, পণপ্রথা, ভারী গহনার গর্ধ, দামী সাড়ী পরার জৌলুষ 
ইত্যাদির বিরুদ্ধে নারী সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে দেবীর 
ভূমিকায়। শুদ্ধ সৌন্দর্যের আদর্শ প্রতীক এই নারী সমাজ সামাজিক 
সৌন্দর্য ও উৎকর্ধষের প্রাণপ্রতিমা' । আধুনিকতার নামে কোনো 
মিথ্যাচার বা ভগ্ডামির মধ্যে তাদের বিদ্রোহ চাই, সামাজিক স্বাস্থ্যের 
পক্ষে যা কদর্য ও কুরুচিপূর্ণ তার বিরুদ্ধে চাই নারী সমাজের গণ 
আন্দোলন । যুগ যুগ ধনে পুরুষেরা নারীর চোখের জলের কোনো মূল্য দেয় 
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নিঃ তাকে অন্তঃপুরে নির্বাসিত করে খেলার পুতুল হিসেবে ব্যবহার কবে এসেছে 
দীর্ঘকাল । আধুনিক সমাজে তাই নারীর জন্ত চাই মযাদার আসন, নারীকেও 
হতে হবে সমাজেব যোগা উত্তরাধিকার, বৃদ্ধিতে, মেধায়, পরিশ্রমে, ৮ 
স্বেহলীলতায়, ওঁদার্ধে, নিষ্ঠায়, শক্কিমত্তায়, সৌন্দর্য বচনায়। 

বিষ্ভালয়ে সহ-শিক্ষ। প্রচলনের মধা দিয়ে নাবী ও পুরুষের একাত্মভূমিকার 
একটি মূল্যবান সামাজিক দিক মাছে । শ্বাভাবিক অথচ স্থনিয়ন্ত্রিত মেলামেশার 
ভেতর দিয়ে পরস্পরের স্থৃকুমার বুত্তিগুলি স্বাভাবিক উদ্‌গতি সাধনে পথ পা । 
এ শব ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে: ভ্রষ্টাচা বাড়েনি বরং সামাজিক শ্রস্থ পরিবেশ 
অর্জনের পক্ষে এই বাবস্থা স্বাভাবিক ও মর্ধাদাপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে । 
তথাপি, শারীদের জন্ত বিশেষভাবে মালাদা শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত হয়েছে 
স্বাধীনোত্তর কালে। উচ্চশিক্ষার ক্ষত্ধে সহ-শিক্ষা মবাহত আছে । নারী 
শিক্ষার অগ্রগতি সামাজিক অগ্রগতিরই স্ুচক ৷ তাই, নাবী প্রগতির জন্য সুস্থ 
মান্দোলন সমাজের মলের জন্য সকলেরই কামা | 


॥ ১০ ॥| 
জাতভীম্তর হহুক্তি 


ভারতবর্ষ একটা ধিবাট দেশ । মহাদেশ বললেও অততুযুক্তি হয় না। পৃথিবীর 
মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম গণতান্ত্রিক দেখ হিসেবে তার আখা। বা পবিচয় | নানা 
ভাষা নানা জাতি নানী পরিধান, বিবিধের এই মনোভূমিতে আছে এক্পৃর্ণ 
এক সংস্কৃতির যোগন্থত্র। এর মনোভূমিতেই আছে সংস্কৃতির বীজ--য! উদাব, 
গণতাস্ত্রিক, বস্ততাস্ত্রিক ও নিরপেক্ষতা ধর্মী । 

সেই ধোগস্থত্র সবকিছু বিভিন্নতা ও বিচিত্রতা মধো এনে দিয়েছে 
পারস্পরিক এঁক্যেব এক জাতীয় সমতা! । যুগ যুগ ধরে ভারতের বুকে 
নেমে এসেছে বিচিত্র ধরনের ঘাত ও প্রতিঘাত। তার অস্তরাত্মাকে 
খগ্ডবিচ্ছিন্ন করে দেবার জন্য তার ভৌগোলিক পরিসীমার উপর এসেছে 
নানারকমের আচড়। তা সত্বেও ভারতবর্ষ তার একটি সাংস্কৃতিক 
মনোভূমিতে ভাবসংহতি নিয়ে মূর্ত হয়ে আছে একটি উজ্জল দীপশিখার 
মতো । সুগভীর দেশাত্মবোধ ও জাতীয় চেতন! তার ভাব নংহৃতিকে এক 
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স্বত্ে বেধে রেখেছে । তার প্রতিফলন আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক ভূগোলের 
মধোও বিধৃত। রামায়ণ মহাভারতের এই মহাদেশ উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে 
পশ্চিমে নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও এক অপূর্ব মননশক্তির উজ্জল উল্ভাঁসে 
সমাচ্ছন্প । পরাধীনতার নাগপাশে জড়িযে গিয়ে ভারতাত্বার ভেতর যে ঘ্ণ ও 
ঘুর্ণা ক্ষমেছে, তাকে দূর করাব জন্য চাই দূরদর্শী জাতীয় পরিকল্পনা! ও নিরপেক্ষ 
নীতির বাঞ্ডি। শী মরবিন্দের ভাষায়_-আমাদের সভাতারথের চারটি চক্র 
_শ্ধর্ম। অর্থ কাম ও মোক্ষ। আাধুনিক সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্িক দৃর্টিতে 
বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই নীতির প্রসারণ চাই । সঙ্কীর্ণ হর্থে নয়। ভারতীয় 
জনগণের জাবন-চক্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এই চার-__চক্রের ধারায়-_দুবুস্ত 
গতিতে, অনিবাধ নির্দেশনায় । 

ইংবেজ আমলে ভারতবর্ষের বে সুমহান ভৌগোলিক দ্রিগন্ত ছিল তা৷ খগ্তবিচ্ছিনন 
হলেও এই উপ-মহাদেশে একই সাংস্কাতিক চেতনা বিস্তৃত হয়ে আছে, য| 
ভারতবর্ষের যুগ যুগান্তের এঁতিহ্য ও মানব-সংস্কৃতিরই অবদান । এই মানসিকতাকে 
বিনষ্ট করে দেবার ষড়যন্ত্র কখনে। বরদান্ত করা যায় না। 

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমরা এক গণতান্ত্রিক প্রন্জাতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন 
করেছি, ধার কেন্দ্রভূমি ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার | বিভিন্ন প্রদেশে নির্বাচিত 
সরকার থাকলেও কেন্দ্রী্ নীতি থেকে কেউ বিচ্ছিন্ন নয়। অথচ দেশের 
মভ্যান্তবে কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি ভারতের অখণ্ড এঁক্যকে পর্যছবাত্ত করতে চায় 
নান। অজুহাতে--ধর্ম নিয়ে, ভাষ) নিয়ে, জাতপাত নিয়ে, আঞ্চলিকত৷ নিয়ে এই 
ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মাথা চাড়৷ দিয়েছে বিভিন্ন সময় | এর ভেতর 
নানারকমের কুটনীতিও কাজ করছে অনেক সময় বিস্তীর্ণ ঞ্চল জুড়ে 'দখা 
দিচ্ছে বন্তক্ষরী সংগ্রাম_-সম্পত্তি নাশ, জীবননাশ, লুঠতরাজ ইত্যাদি আখছার 
লটছে। 

ভারতের জনগণের সাদিক এঁক্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন 
আছে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের যা প্রতিষ্ঠিত 
থাকবে জাতীয় নীতির উপর ভিত্তি করে, কোনে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির 
দ্বারা চালিত হয়ে নয় । রাজ্যে রাজ্যে প্রার্দেশিক সরকার থাকলেও এবং 
সংবিধান সম্মততভাবে কেন্দ্র ও রাজোর দায়দায়িত্ব 9 ক্ষমতার ব্যাখ্য। সত্ত্বেও লক্ষ্য 
রাখতে হবে কিভাবে সংবিধানে প্রদত্ত প্রতিক্রতিগুলি দেশের সামগ্রিক স্বার্থে 
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সমস্ত রাজ্যের জনগণের সাবিক অধিকারের প্রতি সশ্রদ্ধ হয়। এত বড়ো 
বিশ্লাট দেশে কেন্ত্রীয় সরকারের একার পক্ষে সর্বপ্রকার ক্ষমতা 
কুক্ষিগত করে রাখা সম্ভব নয়। প্রত্যেক রাজ্যের উপর নির্ভর কবে 
চলতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে, দেখতে হবে জাতীয় নীতি রাজ্যস্তরে 
কার্ধকবী হচ্ছে কিনা । সেজন্য রাজ্যের হাতে পক্ষপাতহীনভাবে 
আধিক সঙ্গতি থাকা চ।ই এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন ও রূপায়ণেব ব্যাপাবে 
বাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা থাকা! বাঞ্ছনীয় । কেননা, রাজ্য সরকাব 
জনগণেব একেবারে নীচের স্তরে থেকেই কাজ্ম করেন। জাতীয় 
সংহতি ও এঁক্য বজায় রাখার স্বার্থে এবং দেশের অনগ্রসর এলাকার 
উন্নয়নের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত হবে রাজ্য সরকারগুলিকে 
সংবিধানসম্মত উপায়ে পক্ষপাতহীনভাবে সাহায্য করা । সাংবিধানিক 
ক্ষমতার কোনো! অপব্যবহার যেন না হয়। সংবিধানের প্রদত প্রতিশ্রুতি ষেন 
কাগজে-কলমেব বাঁপার না হয়। 'এক একটি এলাকার বিশেষ বিশেষ সমস্তা 
সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য কেন্দ্রকে মহনশীল মনোভাবেব পরিচয় দিতে হবে। 
'যহেতু গণতান্ত্রিক বাবস্থাপন। গডে উঠেছে, অনেক সময় কেন্দ্রের রাঁজনৈত্তিক 
পরিচয়ে সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যের রাজনৈতিক পরিচয় একরকম নাও হতে পাবে। 
বিভিন্ন দলকে নির্বাঠিত করার অধিকার আছে জনগণের । এক সময় গেছে 
খন কেন্দ্র ও রাজ্য সবকারগুলি একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের প্রভাবাধীন । কিন্ত 
এই জিনিস সবসময় বজায় থাকার কথা নয়, যেহেতু সংবিধানেই স্বীকৃতি আছে 
বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের স্বাধীনতার । রাঙনৈতিক মতবাদের একীকরণের 
মধ্য দিয়ে জাতীয় এক্য ও সংহতিকে ধরে রাখার প্রচেষ্টা ঠিক নয়। জাতীয় 
এঁক্য ও সংহতির মনোভূমিতে থাকবে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী । যখনই যে 
সরকার রাজ্যে হোক আর কেন্দ্রে হোক অধিক সংখ্যক ভোটে 
নির্বাচিত হয়ে সরকার গড়বেন, তখনই তার চরিত্রগত রূপ যেন দলীয় 
ন। হয়। তাকে হতে হবে জাতীয়। সেই সরকারের সমস্ত কাজকর্ম 
রাজনীতিগতভাবে হবে রাজ্যপাল, বিচারপতি, রাষ্ট্রপতি প্রভৃতির মতো 
নৈর্বক্তিক ভূমিকায় । কোনো প্রাদেশিক সরকার জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী 
কাজ করলে তাকে খারিজ করার অধিকার নিশ্চয় থাকবে কেন্দ্রীয় সরকাবের কিন্ত 
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তা ষেন পক্ষপাতহষ্ট না হয়, এ জিনিস একান্তভাবেই েন জাতীয় দৃষ্টিতঙ্গীতে 
সংবিধানসম্মত হয় । প্রাদেশিক সরকারের কোনে। বক্তব্য থাকলে তা৷ প্রকাশ্ত- 
ভাবে যেন জনগণ জানতে পারেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার কোনে প্রাদেশিক 
সরকার খারিজ করার পূর্বে ষেন সুপ্রীম কোর্টের কাছে প্রাদেশিক সরকারের বক্তবা 
বাচাই করে নেন, তাহলে অযথা বিতর্ক হবে না । 

ভারতের জনগণ সাবিকভাবে ভারতের এঁক্য ও সংহতি বজায় রাখতে দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । এই প্রমাণ পাওয়া গেছে চৈনিক ও পাক আক্রমণের সময়, এমন 
কি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় । ভারতের একা রক্ষার তাগিদে 
জনগণ যে কোনো। কঠিন আত্মত্যাগে পরাজ্ুখ নন, এ প্রমাণ বারংবার পাওয়া 
গেছে । তবুও দেশের অভ্যন্তরে কোনো-না-কোনো৷ ছুতোয় এবং রাজনৈতিক 
উদ্কানিতে ধর্ম, ভাষা ও আঞ্চলিকত। নিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি মাথ। চাড়া দেয়। 
এর সর্বশেষ প্রমাণ আসামের আন্দোলন । স্থানীয় দাবীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের 
আড়ালে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার গোপন বাসনা পোষণ করে 
জাতীয় প্রবাহধারা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার জন্য সংকীর্ণ অর্থনৈতিক অবরোধের 
পরিকল্পনা আসামের জনগণেরই অগ্রগতিকে সবার আগে পিছিয়ে দিয়েছে কি ন। 
খতিয়ে দেখ। দরকার । রাষ্ট্রনে তাদেরও একটি দায়দায়িত্ব আছে । এই আন্দোলনের 
আড়ালে সত্যই স্থানীয়ভাবে ভনগণের প্রতি অবিচার ও অসাম্য কর হয়েছে 
কিনা অথবা ব্যাপারটি সমগ্র দেশের বিভিন্ন এলাকার মৌলিক প্রশ্থ্েরই সামিল, 
তা খতিয়ে দেখে সেইভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে আসা উচিত এবং 
যে কোনে মূল্যে ভারতের এঁক্য ও সংহতিকে বজায় রাখা। উচিত। মু্মেয় 
জনগোষ্ঠীর আন্দোলনকে জনগণের আন্দোলন হিসেবে না দেখাই উচিত | তবে 
দেখতে হবে কোথায় কোনে। যুক্কিসঙ্গত ভিত্তিতে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ দানা 
বেঁধেছে অথবা তা কোনো চক্রান্ত বা উদ্কানির সামিল । এত বড়ো! বিরাট দেশে 
জনগণের আশ আকাজ্ষ! পুরণের জন্য রাজা? জেল। ও পঞ্চায়েত পর্যায় পর্যস্ত 
ক্ষমতা ও দায়দায্লিত্বের সু বিভাজন দরকার এবং কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যস্ত সু সমন্বর, 
তদারকী ও পর্যালোচনার বাবস্থা থাক দরকার । | 

ঘে সব আন্দোলনের পশ্চাতে বৈজ্ঞানিক বাস্তবজনোচিত দৃষ্টিভজির অভাব, : 
জাতীয় এঁকা ও সংহতির পক্ষে ক্ষতিকারক, সেইসব আন্দোলন চুরমার করে 
দেবার জন্য রাজনীতিগতভাবে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে ব্যবস্থা নেওয়া অন্থায়- 
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নয়। জনগণের মাশ। আকাজ্ষাকে সমাঙ্গের বিশেষ স্বিধাভোগী জন অংশের 
স্বার্থে জলাঞ্চলি দিথে শ্বৈরতান্ত্রিক উপারে সমস্তাব মোকাবিলা করার চেষ্টা হলে 
ত। সামরিক উত্তেঞ্জন। হ্রাসের পক্ষে সম্তায় কিস্তিমাত হলেও এর ফল মারাত্বব 
হয়। লাঠি, গুলি, কাঁদানে গ্যাস সমন্ত। সমাধানের পথ নয় । পথ জনগণে- 
সাৰিক আশা আাকাজ্।'পৃরণে সতাকার পক্ষপাতহীন বলিষ্ঠ পদক্ষেপের মধা 
দিয়ে। তা না হলে দেশে যে কোনো প্রান্তে ষেকোনে। সময় যে কোনে। 
অজুহাতে জনবিস্ফোত্ণ ঘটতে পারে মতলববাজদেব উক্কানিতে । এর ফলে দেখের 
অর্থনৈতিক উন্নগন ও অন্যান্ত কাজ পিছিযে ঘাধ এবং জাতি হিসেবে আমরা এক 
সমশ্ত। থেকে মারেক সমন্যার জতাকলে জভিযে যাই । 


জাতীন এঁকা ও সংহতিব ক্ষেত্রে প্রণানতম বাধ। হোলে সন্কীর্ণ প্রাদেশিকতা, 
সঙ্কীর্ণ ধর্মীন চেতন| ও সঞ্ষীর্ণ বাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি | সন্কীর্ণ প্রাদেশিকভা। প্রধানত: 
দেখা! যাষ ভাষাব প্রশ্নে এব" মাঞ্চলিক শধিকাব ধক্ষার দাবীতে | 

ভাবতে ভাষ। সমশ্ত। সত্যই জটিল । সবকারী পবায়ে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা ও 
ইংরাজি ভাষ| সংযোগবক্ষাকারা প্রধান ভাষা । ভাবতেব দক্ষিণাঞ্চল ও 
পশ্চিমবঙ্গ সহ পূর্বাঞ্চলের “কিছু এলাকাষ হিন্দী ভাষার প্রতি টান নেই। এর 
উপর নিজ নিজ প্রন্শেব মাতৃভাষ! “ত। আছেই । কোনে! কোনো রাজোর 
বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক মাতৃভাষ1 এক এক জনগোগীব এক এক বকম ভাষা । 
যেমন, পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতালী, নেপালী, ইংরাজি, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা একটি 
স্থমংহত জনগোঠির ভাষ।। এইসব জটিলতার জন্য স্কুল কলেজে ভাষার স্থান কি 
হবে দে নিয়ে নানারকম টানাপোডেন আছে । আামাদের বিবেচনায় স্কুল কলেজে 
9 বিশ্ববিষ্ভালয়ে নিজ নিজ মাতৃভাষাব মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া উচিত । যেখানে 
একাধিক ভাষাঃ সেখানে মাতৃভাষ। বা আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষার স্থযোগ মেনে 
নিতে হন । হিন্দী ভাষ। রাষ্্রভাষ! হলেও বুদ্ধিজীবিদের বাপকতম মংশের পক্ষে 
এবং অ হিন্দীভাষীদের পক্ষে ভাবতীয় ইংরাজী ভাষ। সংষোগরক্ষাকারী 
ভাষ। হিসেবে অব্যাহত থাক! উচিত । এই সংযোগরক্ষাকাঁরী ভাষ] বিস্ভালয়েব 
প্রাথমিক পধায় থেকে শিক্ষ। দেওয়াব কোনে! সার্থকতা নেই। মাধ্যমিক জ্তবে 
এই ভাষা কার্ধকবী হিসেবে এবং পরবর্তী পধাষে বিশেষভাবে বারা সেই ভাষ। 
শিক্ষা করতে চায় তাদের জন্য বাবহাব করা ঘেতে পাবে । জ্ঞানবিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ 
সম্পদ আাহুরণের জন্য ইংরাজি অথবা অন্ত কোনো আন্তর্জাতিক ভাষ শিক্ষাদানের 


ভারতের শিক্ষী সমন্য! ২৩৭ 


ব্যবস্থা থাক। উচিত মাধ্যমিক পধায় থেকে । এ ছাড়া, বাষ্রভাষাকেও কাধকরী 
ভাষ। হিসেবে শিক্ষায় গ্রহণ করতে আপত্তি নেই ' দক্ষিণ অঞ্চল ও অ-হিন্দী- 
ভাষীরা যেমন হিন্দী শিখবে, তেমনি হিন্দী এলাকায় অন্ত ষে কোনো একটি 
প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষ। গ্রহণের ব্যবস্থা রাখা ধেতে পারে । জাতীয় সংহতি 
এইভাবেই গড়ে উঠতে পারে। ইংরেজি হঠাও আর হিন্দী চাপাও এই ধরনের 
জোর-জবরদস্তি জিগির ভারতীয় এ্রকা ও ভাব সংহতির পক্ষে ক্ষতিকাবুক! 
যুক্তিসিদ্ধ ভাষ1-নীতিই আমাদের একান্ত কাম্য: 

ধর্মের ব্যাপারে এইটে বল। যায়, ভাতের সাংবিধানিক আদর্শে ধর্ম-নিরপেক্ষ 
রাস্তীয় আদশের কথা৷ আছে । সকল ধর্মমতের স্বাধীনতা এখানে মনে নেওয়। 
হয়েছে । ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ বর্মহীনতা নয়, বরং শ্রেষ্ট সার্বজনীন আদর্শেরই 
অভিব্যক্তি। স্কুল কলেজের শিক্ষায় কোনে বিশেষ ধর্মমতের প্রাধান্য 
থাকা উচিত নয়, বরং শিক্ষার নান। স্তরে সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শে ধর্মকে 
বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিতে বিচার করে তুলনামূলক পারস্পরিক লেনদেনের 
সংযোগসেতুর সাংস্কৃতিক উপাদান হিসেবে গ্রহণ কর! যায়। বর্তমান 
যুগের মূলাবোধ সমাজতান্ত্রিক আদর্শের দিকেই প্রবাহিত। এর যে 
সব সক্রিয় মাধ্যম আছে- পরিবার, বিদ্ভালয়, সমাজ, গোষ্ঠী, পরিবেষ্টনী 
ইত্যাদি, সেইসব মাধ্যমের ভেতর দিয়ে এতিহা ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে 
বিজ্ঞানভিত্তিক নতুন যুগাদর্শের দিকে এগিয়ে যেতে হবে, সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় 
অন্ধতার ভেতর দিয়ে নয়। শিক্ষার বর্মস্থচীতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
মূল্যবোধ জাগিয়ে দেবার ব্যবস্থা রাখতে হবে। সেই বাবস্থা হবে রাষ্ট্রীয় ধর্ম- 
নিরপেক্ষ আদর্শের ভিত্তিতে ৷ রাজনৈতিক ব। ধায় সমাজবাদ নয়, ইস্কুল কলেজের 
পাঠ্যস্থচীর মাধ্যমে জাগিয়ে দিতে হবে লার্জনীন আদর্শের প্রেরণা ও বিজ্ঞান 
ভিত্তিক মানমিকত। | বিদ্যালয়ের পরিবেষ্টনীতে বিধিমাফিক ও বিধিবহিত্ভূত 
নানা কর্মানষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এমন এক গণতান্ত্রিক-ধর্মনিরপেক্ষ- রাজনৈতিক 
াংস্কতিক বিজ্ঞানধর্মী চেতন। জাগিয়ে দিতে হবে, যার সঙ্গে শিক্ষার্থীর গৃহগত 
পরিবেশের ক্ষেত্রে বিরোধের ব্যাপার ন। হয়ে বরং পরিবার ও বিষ্ভালয়কে একাত্ম, 
করে দেবে। এইভাবেই আসতে পারে জাতীয় একা ও সংহতি । 

শিশুরা বিস্তালয় ও গৃহুগত পরিবেশের প্রভাবেই স্বৈরাচার, ধর্মাব্কত.. 


২৩৮ শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


কুনংস্কার, বুক্ষণশীলত। প্রভীতি সামাজিক ধ্যানধারণায় অভ্যস্ত হয়__এইজন্ত 
বিস্তালয় ও গৃহগত পরিবেশের ভেতর থেকেই ধর্মনিরপেক্ষ উদার সার্বঙ্গনীন 
বিজ্ঞানলম্মত মানপিকত। স্থষ্টির জন্ প্রয়োজন সর্বজনগোষ্ঠীর কল্যানে পাঠাধারার 
এক এঁকীকরণ বিন্তাম । সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমেই সঙ্কীর্ণ বৈষম্য ও অস্ধত৷ 
দূরীভূত হতে পাবে। 
অর্থনীতিই সামাজিক বৈষম্যের একটি মূল উপাদান। তাই, 
সমাজের ভেত্ব থেকে গুণগত পরিবর্তন আনতে গেলে অর্থনীতিকে 
সমাজধর্ম করে তুলতে হবে এবং সেইজন্য চাই ইস্কুল কলেজের শিক্ষায় 
সামাজিক দিক দিয়ে ফলপ্রদ অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিজ্ঞানসম্মত 
উৎপাদনাত্বক শিক্ষা । “কমন স্কুল সিস্টেম” বলতে যা বোঝায় তাই 
দরকার জাতীয় সংহতির স্বার্থে। ভাবতীষ জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলার 
জন্য যেমন চাই একই জাতীয় পতাকা, একই জাতীয় সঙ্গীত, একই শিক্ষা। ব্যবস্থা, 
একই আইন ধারা ও নীতি নির্দেশ, তেমনি গণচেতনার বিজ্তারের জন্ত স্থানীয় 
সংস্কৃতি ও সামাঞ্জিক বৈশিষ্ট্যকেও মূল্য দিতে হবে জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, সঙ্কীর্ণ 
দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়। ভারতবর্ষ যেন এক অখণ্ড নেশন হিসেবে দান। বাধতে পারে। এক 
একটি ভাষাভাষী এলাকা যেন এক একটি পৃথক নেশন বা জাতিঃ এই ধরনের 
প্রাদেশিক সঙন্কীর্ণতা আমাদের জাতীয় এক্যের পক্ষে ক্ষতিকর । ভাষা ও ধর্মের 
ভিত্তিতে ভারতের মানচিত্রের পুণধিন্যাস সম্ভব নয়। একমাত্র রাষ্ীয় আদর্শে 
আঞ্চলিক উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে ক্ষমতার যথার্থ বিকেন্দ্রীকরণের সাহায্যে 
কেন্দ্রীকরণ করাই ভারতের এঁক্য ও সংহতির পক্ষে স্থুস্থ প্রস্তাব । 
ভারতীয় জাতীয়তাবোধের সম্প্রসারণের জন্য এক এলাকার সঙ্গে আরেক 
এলাকার ঘমিষ্ঠ সংযোগ ও মেলামেশার তাগিদে চাই সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান । 
পধটন ব্যবস্থায় ব্যাপক প্রসার । পর্যটনকে ধর্ম-নিরপেক্ষ উদারতার মাপকাঠিতে 
জনপ্রিয় করে তোল। | খেলাধূল! ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার আদান-প্রদান বাড়িয়ে 
দেওয়া । এইসব পদ্ধতির মধ্য দিয়েই ভারতের মানসিকতায় এক নতুন চিন্তা- 
বিপ্লব দেখ! দিতে পারে-_সেই চিন্তাবিপ্রবের ভিভিতে আনবে বৈচিত্রের মধ্য 
দিয়ে এক্যবোধ। স্বস্থ সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের মধ্য দিয়ে আঁসবে গ্রক্কত জাতীয় 
-এঁক্য ও সংহতি । 


॥ ১৯ ॥ 
ব্রর্ভিগত মোগ্যতান্প শ্পিক্ষা 

কোঠারি কমিশনের ভাষায় বলা ধেতে পাবে, শিক্ষাই একপ্রকার জাতীয় 
উন্নয়ন। সামাজিক পরিবর্তনের প্রধান হাতিয়ার । আধুনিক যুগের 
দাবী, শিক্ষাকে জীবনধর্মী হতে গেলে তাকে জীবিকাধম্ণ করে গড়ে 
তুলতে হবে। সামাজিক দিক দিয়ে উন্নয়নমূলক, ফলপ্রদ উৎপাদনাত্বক সৃষ্টিশীল 
শিক্ষার ভেতর দিয়েই আসতে পারে জাতীয় উন্নয়ন ও সামাজিক পরিবর্তন । 

মানষের জ্ঞানবিজ্ঞান চিন্তাভাবনা! সব কিছুই কিসের জন্য? মানুষ যাতে 
ভালোভাবে বাচতে পারে সেই জন্তই তো। | জীবন চর্চার মধ্য দিয়েই ভালোভাবে 
বাচবার কৌশল আয়ত করার জন্ত শিক্ষার্থীকে জানতে হয় বাঁচবার কৌশল । 
এইজন্যে বিছালয়ের সঙ্গে চাই পরিবেশ ও বৃহত্তর পরিবেশের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন । 
বিষ্ভালয় হবে এমন যোগ্যতাসম্পন্ন উৎপাদনাত্বক কলাকৌশল আয়ত্ত করান 
কেন্দ্র, যেখানে শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষার্থী তার পরব্তাঁ জীবনে ভালোভাবে 
বাচতে পারে এবং জাতীয় পুপর্গঠনে আত্মনিয়োগ করতে পারে। শিক্ষার এই 
অর্থনৈতিক দিক বাদ দিয়ে চিন্তা করা ধায় না। জ্ঞানের নিছক কচকচানিতে 
মানুষের পেট ভরবে না। এই যুক্তির আলোকেই বিষ্তালয়কে সমাজ জীবনের 
কর্মমুখর প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। 

শিক্ষাবিদের এই ভাবনা চিন্তা থেকে বিস্তালয়ের সাধারণ ভিত্তিভূমিতে 
বৃত্তিমূখী শিক্ষার উপর ঝেক কৃষ্টির জন্য অন্থকুল পরিবেশ গঠনের আবেদন 
জানিয়েছেন। সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিমুখী শিক্ষার মিশ্র এবং পৃথক পৃথক 
কর্মস্থচীতে স্বাধীনতার স্থযোগ রক্ষা। করে বৃত্তিমুখী একটি মেজাজ নিয়ে জীবনের 
পরবর্তাঁ পদক্ষেপে বহুমুখী ধারায় বেরিয়ে যাওয়ার সংহত কর্মস্থচী গ্রহণের প্রস্তাব 
স্বীকৃতি পেয়েছে । 

শিক্ষাদর্শনের মূল কথা? শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হবে দৈনন্দিন জীবনধারার 
বাত্তবধ্মী চর্চ৷। এই নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই শিক্ষার অথ নৈতিক বাস্তবধমী 
কর্মস্থচীই সত্যিকারের কাম্য হওয়া উচিত । পরাধীন ভারতের শিক্ষার চাহিদ। 
ও উদ্দেস্তাবলী একটি স্বাধীন জাতির পক্ষে একেবারেই অন্গপযুজ। প্রচলিত 
খারার উপর রংপালিশ করে একটা সংস্কার সাধনে কোণে! লাভ নেই। দবকাবু 


২৪০ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


একেবারে দিগন্ত বিস্তারী পরিবর্তন | শিক্ষার দ্িগদ্শনকে একেবারে জনগণের 
চাহিদার সঙ্গে সংযুক্ত করে নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে। শিক্ষার্থীর বৃত্তিগত 
যোগ্যতার শিক্ষা এইরকম একটা জিনিস, যা তার জীবনচর্চা ও ভালোভাবে 
বেঁচেবর্তে থাকার প্রধান চাবিকাঠি । বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিস্তার যুগে নিছক 
কেতাবা শিক্ষাব কোনে। মূল্য নেই । শিক্ষার্থীকে দিতে হবে এমন একটা 
মানসিক পশ্চাৎভূমি, এমন 'একট। বিজ্ঞান-প্রযুক্তিধমর্খ সাধারণ দক্ষতা 
অর্জনের মেজাজ, যা তাকে বাস্তববাদী ও অভিজ্ঞতাধমর্ণ এবং সমাজ 
সম্পর্ক নির্ণয়ের অন্ততম স্রষ্টা হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে । 
এরই নাম “যথার্থ শিক্ষা । 

শিক্ষার পরিকল্পন' হবে এমন যাতে কবে সমগ্র জনগো্ঠীকেই মূল্যবান 
উপাদান হিসেবে কাজে লাগানো যায়। শিক্ষা কি শুধু মুখস্থ বিস্তার গলিত 
চর্বন? যারা উৎপাদনাত্বক পদ্ধতি জেনে দেশ গঠনে ও জীবনযাত্রা মান উন্নয়ণে 
সহায়ক হতে পারে তারাই তে সত্যিকার আধুনিক যুগের দাবা ও চাহিদার 
প্রতি অন্ুরুক্ত হতে পাবে । শিক্ষার সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও বিশেষ শিক্ষণের 
যে দিকেব কথাই ভাবা যান ন' কেন, সামাজিক মূল্যবোধ উপেক্ষা করে শিক্ষা 
কখনে। জাতির আশা আকাঙ্খা পূরণ করতে পাববে ন।। 

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সমাজের একশ্রেণীর স্থবিধ।ভোগীরই লাভ হচ্ছে । 
ব্যাপক জনসাধাখপের দিকে লক্ষ্য রাখা হয নি। ফলে একদিকে বাড়ছে শিক্ষিত 
বেকার, যার। কোনো বিষয়ে দক্ষ নঘ+ শুধু কাগজে-নলমে লম্বা! চওড। ডিগ্রীধাবী। 
অন্তদিকে দেশের বৃহত্ধম জনগণের জগ্ত নেই পরিকল্িতভাবে বিশেষ বিশেষ দর্দতা 
অর্জনের জন্য শিক্ষণের ঢালাও বাবস্থা । সমগ্র শিক্ষ। (বাবস্থাকে এইজন্য নিচু 
পর্যায় থেকে এমনভাবে ঢেলে সাজানো দবকার যার ফলে সমগ্র শিক্ষাপর্বই 
হবে এক ধরনের “নির্বাচিত” ব্যাপার । যার ঘে দিকে ঝোঁক ঝ প্রবণত। সেদিকে 
যাবার জন্তট খোল। খাকবে নানা রকমের দব্জা। নেই সঙ্গে অজিত হবে মজবুত 
সাধারণ ভিত্তিভূমির শিক্ষ! । অনেক বেশি ব্যয় করে এবং অনেক সময় ব্যয় করে 
পেশাদারী প্রশিক্ষণেব পর পেশাদারদের এমন কাজে নিয়োগ করা হয়ঃ যার 
জন্ত এত দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষণের প্রয়োজন ছিল না। এইভাবে জনশক্তির 
কি বিপুল অপচয় হচ্ছে তা চিন্তা করা যায় ন|। সময়, অর্থ-_সবই সষ্ট 
হচ্ছে অধথ।। 


ভারতের শিক্ষা সমস্যা ২৪১ 


সামাজিক চাহিদার দিকে তাকিয়ে অধ্যম শ্রেণীর পেশাদার শিক্ষণের 
স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা দেশের সাধিক পুনর্গঠনের জন্য বেশি প্রয়োজন । অথচ 
এই জিনিসটি অবহেল! কর। হয়েছে এতদিন | শিক্ষার জনমুখীন স্বাথ হোলো, 
কিভাবে সত্বর সার। দেশের জনগণের শতকরা ১০০ ভাগকে ব্যবহারিক শ্বাক্ষরতার 
শিক্ষা দেওয়া যায়। সেই সঙ্গে স্বপ্পমেয়াদী কিছু উৎপাদনাত্বক প্রশিক্ষণ । 
মাধামিক ত্র পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করে বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকে যাওয়ার 
একট! মানসিক প্রস্তুতি গড়ে তোল! দরকার আছে। সেইসজে পেশাদারী 
কাজের শিক্ষণে বায় সঙ্কোচ করে সামাজিক দিক দিয়ে ফলগ্রদ শিক্ষণের জন্ 
ত্ব মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন আছে । 

সর্বস্তরের শিক্ষার পাঠ্যস্থচীতে, চাই স্থজনশীল শিক্ষার দিকেই ঝৌকস্ 
অভিজ্ঞতার মধা দিয়ে সহজভাবে স্বাধীনভাবে, অনেকটা “ক্যাকেটেরিয়া? 
ধরনের ব্যবস্থাপনায় জনগণের বিরাট একটা অংশ যাতে বিষ্ভালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক 
রেখে এক এক এলাকায় এক একটি সামাজিক-অর্থ নৈতিক-শিক্ষাগত কেন্দ্র গড়ে 
তুলতে পারে সই দিকেও দৃষ্টি দেওয়| দরকার । এই ব্যবস্থাপনা বিধিমাফিক 
শিক্ষার পরিবর্তে একটা দিনরাত্রির কর্মশালার মতো ব্যাপার হয়ে উঠবে ॥ 
শিক্ষণ-কাজ-শিক্ষণ এই নীতিতে চলবে শিক্ষার অব্যাহত ধার।, সকল পর্যায়েই । 
শিক্ষার্ন ষ। কিছু বিষয়বস্তু তা হবে জীবনধর্মা, অভিজ্ঞত। ভিত্তিক, সমাজধর্মী, 
নীতিধর্মী, অর্থনীতিমুখীন, এঁতিহ্থ ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুগ মূল্যবোধের অনুসারী । 

ওয়ার্ক-একস্পিরিয়েন্স' বা «কর্মভিত্তিক অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে বিভিন্ 
জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। শিক্ষার এই সর্বাধুনিক নীতি মান্ত 
করে সারা দেশের জন্ত একই ধাঁচের শিক্ষ। পরিকল্পন! চালু করে শিক্ষা ও বৃত্তিগত 
প্রশিক্ষণ এবং জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে প্রবেশের ব্যাপারটি সুষ্ঠভাবে পরিচালন ও 
নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাপন। গড়ে তুলতে হুবে। এইভাবে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে 
যুক্তিধর্মী, কামুখী, বাস্তববাদী, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানধর্মী, সংস্কৃতিমূখী, কৃট্টিশীল ও 
অভিজ্ঞতাধর্মী করে গড়ে তুলতে হবে। এই বাস্তববাদী শিক্ষ। পরিকল্পনার জগ্ত 
চাই বিজ্ঞানভিত্তিক দার্শনিক দৃরদৃষ্টি। শিক্ষার্শন হবে ব্যবহারিক যুক্তিধর্মী 
শিক্ষা দর্শন । 

ভারতের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তব পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, 
এদেশে শতকর! ৬* জন শিক্ষার্থী প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাটুকুও সমাণ্ড না করে 
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২৪২ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


পড়াশোন। ছেড়ে দেয়। বড় জোর এতকরা ২৫ জন শিক্ষার্থী অষ্টম মানের শিক্ষ। 
নিতে পারে । এদের মধ্যে আবার শতকরা! ১* জন ম্যাট্রিক স্তর পর্যস্ত পৌছতে 
পারে আর মাত্র এক ভাগ বা দুই ভাগ শিক্ষার্থী যায় উচ্চশিক্ষার দিকে । অথচ 
কি আশ্চ্ধের বিষয়, গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যস্থচী এমনভাবে তৈরি, 
তা এই এক ভাগ বা ছুই ভাগ শিক্ষার্থীদের দিকে তাকিয়েই রচিত। 
সমাজের বিপুলতম অংশের আশা-আকাঙ্খার দিকে আদৌ তাকানো 
হয়নি । শিক্ষ! ব্যবস্থার ভেতর এইটে এত বড়ো! ক্রটি যা জঘন্যতম 
অপবাধের সামিল। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা আদৌ উৎপাদনমুখী তো 
নয়ই, বরং উৎপাদন-বিরোধী, সংবিধানের আদর্শ বিবোধী, ভারতের 
বাস্তব সামাজিক অবস্থার বিরোধী, এক কথায় ব্যবস্থাপনাটা 
একশ্রেণীর স্ুচতুব সুবিধাভোগী সমাজেব জাতিকে হত্যা করার 
স্থপরিকল্পিত কল! বৈভব ছাড়া অন্য কিছু নয়। 

সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে জনমুখীন ও উদ্দেস্তবাহী করার জন্য এবং সমাজের 
ধনবৈষমোর ফারাক দুর করে শিক্ষাকে পুনর্গঠন ও প্রগতির অঙ্গ হিসেবে গণ্য 
করাব জন্য বিধিমাফিক ও বিধিবহিভূতি শিক্ষার মধ্যে নতুন ব্যবস্থাপনা 
গডে তুলতে হবে। যারা বিধিমাঞফিক শিক্ষা নিয়ে পড়াশোনা অব্যাহত 
রাখতে পারবে না, তাদের জন্য চাই বৃত্তিমুখীন প্রশিক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা । 
আর যারা উচ্চ শিক্ষার সাধারণমুখী দিকে ঘেতে চায় তাদের জন্যেও রাখতে 
হবে ব্যবস্থা । এই অবস্থায় শিক্ষার কাঠামোর ভেতরেই চাই দুইটি সমান্তরাল 
স্তর__-পাধারণমুখী শিক্ষ/। আর বৃভিমুখীন শিক্ষা । গ্রামীণ পুনর্গঠনের কথা 
বিবেচনা কবে গ্রামাঞ্চলে চাই সাধারণ ও বৃতিমুখীন শিক্ষার মিশ্র পাঠ্যস্থচী 
নেওয়ার স্বাধীন ও অবাধ স্থধোগ । প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার ত্রুটি হোলো, 
এখানে সাধারণ শিক্ষার্থী যাব! পড়াশোন। শেষ করে বেরিয়ে আর উচ্চ শিক্ষায় 
যাবে না, তাদের জন্যে নেই কোনো বৃত্তিগত শিক্ষণের সযোগ । বৃত্তিগত 
শিক্ষণের কোনে মেজাজও তাদের তৈরি করার স্থযোগ নেই। প্রাথমিক শিক্ষ। 
সমাপ্ত ব অসমাপ্ত রেখে যার৷ বেরিয়ে আসে তাদের জন্ত আধা-দক্ষতার 
প্রশিক্ষণের জগ্ত চাই বিধিবহিভভূতি শিক্ষার পরিকল্পিত ব্যবস্থা । প্রত্যেক 
এলাকায় এদের জন্ত প্রশিক্ষণ কেন্ত্র খোল। উচিত। আধুনিক অর্থ নৈতিক 


ভারতের শিক্ষা সমস্য ২৪৩ 


উন্নয়নের সঙ্গে লঙ্গতি রেখে গ্রামীণ অঞ্চলের ক্থযোগ স্থবিধাকে কাজে লাগিয়ে 
কিভাবে আধা-পেশাদারী মধাম শ্রেণীর কাজের স্থযোগ বাড়ানো ঘায় সেইদিকে 
লক্ষা করে জাতীয় পরিকল্পন। চাই । দশম শ্রেণী পর্যস্ত শিক্ষা যারা সমাপ্ত করবে 
তাদের জন্ত চাই ব্যবহারিক কার্ধকরী জ্ঞানের শিক্ষা। সেই লঙ্গে ভবিষ্যৎ 
বৃত্তি শিক্ষার দিকে যাবার জগ্ত একট; মানসিক প্রস্তরতির শিক্ষণ । ব্যবহারিক 
দক্ষতা এখানে এমনভাবে অক্রিত হবে তা ঠিক ক্ষুদে বিশেষজ্ঞ হওয়ায় মতো। 
শিক্ষণ নয়। কিন্তু, শিক্ষার্থীকে এমনভাবে মজবুত করে তোলা প্রয়োজন আছে 
যার সাহায্যে সে পরবর্তী বৃত্তিমুখীন শিক্ষার দিকে একট। বেশ পাকাপোক্ত 
ভিত্তি অর্জন করতে পারে | 

যারা দশম শ্রেণীর পর শিক্ষা অব্যাহত রাখতে পারবে না, তার যাতে 
বিছ্ভালয় থেকে বেরিয়ে এসে স্বল্নকালীন আধ পেশাদারী শিক্ষণের স্থযোগ পায় 
সেইজন্ত এক বছরের কর্মস্থচী ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে। 
এই প্রশিক্ষণ কর্মমথচী হবে বহুমুখী । সাধারণ আযকাডেমিক দক্ষতার কাজ থেকে 
শুরু করে ব্যবহারিক দক্ষতার নান শ্রেণীর কাজ। +২ পধায়ে বড় জোর 
শিক্ষার্থীদের ২৫% ভাগ আসবে । কিন্ত, এদের জন্যও চাই এমন শিক্ষণ ব্যবস্থা, 
যার ভেতর থাকবে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, মানবিক বিদ্তা, জীবন 
বিজ্ঞান, প্রকৃতি বিজ্ঞান প্রভৃতির শিক্ষ।। উচ্চতর পেশাদারী শিক্ষার প্রস্ততি 
পর্ব হিসেবে এই প্রশিক্ষণ হবে বেশ গোছালে। এবং মজবুত । তবে এই পর্ধায়কে 
কখনে। বিশেষজ্ঞ তৈরির বুত্তিগত যোগ্যতা অর্জনের শিক্ষা হিলেবে গণ্য করা 
উচিত হবে না। এই স্তরের শিক্ষা সমাঞ্ধ করে শিক্ষার্থীরা ধাতে তিন চার 
বছরের মেয়াদের উচ্চতর পেশাদারী শিক্ষায় ঘেতে পারে সেইভাবে প্রস্তত 
করতে হবে। 

এর পরে উর্ধমুখী আরো উচ্চ স্তরের পেশাদারী শিক্ষায় শিক্ষণীয় বিষয় 
কেন্দ্রীভূত হবে কোনে। এক বিষয়ের সীমাবদ্ধ এলাকায় । মোদ্ধা কথা, শিক্ষার 
কাঠামে। এমনভাবে সথবিন্তত্ত করতে হবে যার মধ্য দিয়ে সাধারণ ও পেশাদারী 
শিক্ষার বহুমুখী দরজ। দিয়ে শিক্ষার্থীরা বেরিয়ে যাবে» কেউ যাৰে বৃত্তিমুখীন 
উচ্চশিক্ষায় বা লাধারণ শিক্ষায় কেউ ঘাবে স্বপ্নকালীন প্রশিক্ষণের পর জীবন ও 
জীবিকার ক্ষেত্রে । এইভাবে জনশক্তির প্রাণপ্রাচুর্ধকে ক্ষয়ের হাত থেকে বাচিয়ে 
সমগ্র জনশক্তিকেই দেশের উৎপাদনমুখী পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির লঙ্গে সঙ্গতি 


২৪৪ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


স্কাপন কবতে হবে । এই ধরনের ব্যবস্থাপনার ভেতর দিয়ে সমাজজীবনে বেরিষে 
আমবে তিন ধরনে শিক্ষার্থী 

(১) যার! প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর পার হয়ে বেরিযে আসবে। 

(২) যার! মাধ্যমিক ও কারিগরী শিক্ষণ নিয়ে বেরিষে আলবে। 

(৩) যার! লাধারণ ও উচ্চতর পেশাদারী শিক্ষণ নিয়ে বেরিঘে আসবে । 
এইভাবে সমাজের এক বিপুলতম অংশ পেতে পারবে দক্ষ শ্রমশীল কাজেব ক্ষমত। 
ও যোগাতা। গ্রামীণ কৃষি ও আনুষঙ্গিক নান। ক্ষুদ্র কাজের জন্ত তৈরি হবে 
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আধা ও মধাম শ্রেণীব কর্মীবাহিনী। পেশাদারী ও উচ্চতব 
যোগ্যতার কাজে নিযুক্ত হতে পারবে একদল বিশেষজ্ঞ । শিল্প ও কৃষিব ক্ষেত্রে 
প্রয়োজনভিত্তিক জনশক্তিকে কাজে লাগাৰাব জন্য স্থানীয় অবস্থার 
দিকে তাকিয়ে এমন স্থসম্বন্ধ পবিকল্পনা নিতে হবে যাতে জনশক্তিব 
কোনো অংশই যেন না অবহেলিত ও উপেক্ষিত হয় । শিক্ষার ধারাকে 
এইভাবে মজবুত ও বাস্তবধর্মী কর্মকেন্দ্রিক করে তুলতে হবে । 

বৃত্তিগত ঝৌক স্থষ্টি, বৃত্তিগত শিক্ষণের প্রাথমিক প্রস্ততি প্রভৃতির মতে 
গুকত্বপূর্ণ কাজের জন্ত প্রয়োজন শিক্ষাগত পথনিদেশ ও বৃত্তিগত পথনির্দেশেব 
কাযকরী ব্যবস্থা । 

বৃত্তিগত পথনির্দেশেব জনই চাই সুসংগঠিত শিক্ষাগত পথনির্দেশ । শিক্ষার 
প্রাথমিক স্তর থেকেই দরকাব শিক্ষাগত পথনির্দেশের | তা না হলে শিক্ষার উদ্দেশ্যই 
ব্যর্থ হযে যাবে। গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষার পথনির্দেশ ও বৃত্তিগত পথনির্দেশ পরস্পর 
অঙ্গাঙ্গীভাবেই যুক্ত । শিক্ষার মূল উদ্দেশ্টের সঙ্গেই পথনির্দেশ ব্যাপারটি জড়িত। 
শিক্ষাৰ কাঠামোর মধ্যে কি ধরনেব যুগাস্তকীবী পরিবর্তন আসছে, 
জীবন ও জীবিকাব বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশেব পরিবন্তিত সামাজিক- 
অর্থনৈতিক পটভূমিকায় কি ধবনেৰ পথ খোলা আছে বা খোল! হবে, 
এ সম্বন্ধে একটি পরিচ্ছন্ন পথনির্দেশের ব্যবস্থাপন খুবই জকরি। 

নতুন সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের নতুন নতুন আশা আকাঙ্ার 
আলোকে জীবন ও জীবিকার বিভিন্ন দিগন্তের সন্ধান দেবে এই পথনির্দেশ-সংস্থা। | 
এপ কর্মকর্তারা হবেন আধুনিক মনস্তত্ব শিক্ষারর্শন প্রভৃতির ক্ষেত্রে সুশিক্ষিত 
একদল বিশেষজ্ঞ। | 


ভারতের শিক্ষা সমস্যা ২৪৫ 


১৯০৮ সালে আমেরিকার বোষ্টন শহরে ফ্রাঙ্ক পার্সনস্‌ পেশাগত তথ্য 
পরিবেশনের জন্য এই ধরনের সংস্থা গঠনের প্রথম যুগান্তকারী পদক্ষেপ 
নিয়েছিলেন । আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তনের ঘে নতুন 
ধারা আসছে, সে সম্পর্কে খুটিনাটি তথ্যমূলক উপদেশ ও নির্দেশদানের জন্য 
প্রত্যেক বিদ্ভালয়ে চাই পথ নির্দেশের ব্যবস্থাপনা শিক্ষাগত ও পেশাগত পথ- 
নির্দেশের উপযুক্ত কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের সঙ্গে জাতীয় পরিকল্পনার হ্বারা আয়োজিত 
কর্মংস্থানকেন্দ্র ও পেশাদারী প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলির নিবিড় যোগস্থত্র থাকা দরকার । 

মনে রাখা দরকার, শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে শুধু ভালোভাবে 
বাচবার শিক্ষা দেওয়া নয়_তাঁকে উপযুক্ত ও যোগ্য করে তোলাও 
অন্যতম উদ্দেশ্ট । ব্যক্তিজীবনে একজন শিক্ষার্থী তার শারীরিক, মানসিক, 
বুদ্ধিগত, নৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও সৌন্দর্যগত নান। গুণপনার বৈশিষ্ট্য 
নিয়ে ভালোভাবে বেঁচেবর্তে থাকার জন্য তৈরি হতে পারে । মামাজিক দিক 
থেকে তাকে গড়ে উঠতে হয় যোগ্য নাগরিক হিসেবে এবং স্থ্দক্ষ কমাঁ হিসেবে, 
কেননা জীবনের অনিবা প্রয়োজন ও আচর্ষণের ভেতর দিয়ে বীচতে গেলে 
মান্থষের বাবহারিক ও বাস্তব জনোচিত অনেক গুণপনার প্রয়োজন । এইজন্ত 
শিক্ষার্থীকে একদিকে যেমন তৈরি হতে হয় সমাজের উৎপাদনক্ষম একজন 
যোগ্য অংশীদার হিসেবে তেমনি তাকে রপ্ত করতে হয় গণতান্ত্রিক সমাজ- 
জীবনের আশা-আকাতক্ষা ও আদর্শের অভিব্যক্তিকে | প্রকৃত গণতান্ত্রিক 
ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তি জীবনের আদর্শের সঙ্গে সমাজ জীবনের আদর্শের ফারাক 
নেই। বরং একে অন্যের সঙ্গে সম্পূক্ত। পথ নির্দেশ ব্যবস্থা এইদিক থেকে 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এর মাধ্যমে সমাজ জীবনের প্রকৃত মানবিক শক্তিকে চিহ্নিত 
কর! ঘায়। তার প্রকৃত বিকাশ সাধনে সাহায্য করা যায়। ফলে, শিক্ষার 
ক্ষেত্রে স্বযোগ স্থবিধার প্রকৃত পথট ধরিয়ে দেবার জন্য জাতির মানবিক শক্তি, 
দক্ষতা ও ক্ষমতার প্রকৃত ক্ফুরণের ক্ষেতে কোনো অপচয় হওয়ার সম্ভাবন। থাকে 
না। কর্মসংস্থানের ব্যাপারে যে সব ফাক-ফোকর আছে অথবা যে যে ক্ষেত্রে 
প্রকৃত যোগ্যতালম্পন্জ ও দক্ষ লোকের অভাব, সেগুলি জানার সুবিধে হয় বলে 
দেশের সর্বাঙ্গীণ পুনর্গঠনের পক্ষে খুবই সহায়ক হয়। অপচয় নিরোধ করে, 
শ্রমশক্ির প্রকৃত বাবহারের দিগদিগন্ত খুলে দিয়ে যে সমস্ত সুোগ স্থবিধা আসে; 
তার ফলে মর্থনীতি শক্তিশালী হয়। মানুষের আয় বাড়ে । বায় সংকোচ হুয়। 


২৪৬ শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


জীবনের বিভিন্ন দিক ফুলে-ফলে-পল্পবে প্রস্ফুটিত হতে পারে । এইভাবে জাতির 
জীবনীশক্তিতে আসে এক নতুন প্রাণেব আমেজ । 

পথনির্দেশের ব্যাপারটি আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের জটিলতার যুগে 
এক অপূর্ব অবদান বলতে হবে। কেবলমাত্র শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে 
শিক্ষার্থীর প্রবণতা দক্ষতা, যোগ্যতা, অন্রাগ প্রভৃতি গুপাবলীর প্ররুত পরিচয় 
মেলে না। কিন্তু পথনির্দেশ ব্যাপারটি এক বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপার | এব সাহাষে? 
শিক্ষার্থীব দৈনন্দিন কাজকর্ম ও তাব ব্যক্তিত্বের নানা দিক মুল্যায়ন করে এমন 
কতকগুলি পথের সন্ধান দেওয়া ধায়, ঘার সাহায্যে শিক্ষার্থী নিজেকে যোগ্য মাস্থষ 
হিমেবে গড়ে তোলার প্রেরণা পায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিক্ষায়তনে পথ- 
নির্দেশের সংস্থা গঠনের তাগিদ এসেছে । এই ব্যাপারটি নিশ্চিত একট! 
পেশাদারী প্রচেষ্টার মতো এবং এর কাজকর্মের সঙ্গে শিক্ষার উদ্গেশ্টয ও লক্ষা, 
পাঠ্যন্থচী, পাঠদান, শিক্ষার পরিচালন! ও নিয়ন্ত্রণ, পরিকল্পনা, জাতীয় যোগুত্র, 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাঞ্জিক দৃিভঙ্গিব প্রসাব প্রভৃতি ব্যাপারগুলি নিবিডভাবে 
জভিত। ৃ 

কারিগরি খু টিনাটির দিক দিয়ে কেউ কেউ এই পথনির্দেশ ব্যাপারদীকে 
সঙ্কীর্ণ পরিসরের মাধামে বিচার করে বলতে চান, এর দ্বারা শিক্ষার্থীৰ কিছু মুখ্য 
সমস্যা ও নির্বাচনী এক্তিয়ার নির্ধারণ করা যেতে পারে । কেননা, এর কাজ 
এক ধরনের বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রদত্ত বিশেষ ধরনের নির্দেশ । শিক্ষার্থীরা কি কি 
বিষয় নিয়ে পাঠ নেবে এর জন্য দিতে হয় শিক্ষাগত নির্দেশ । কি ধরনের 
জীবিকার পথে এগোবে সেজন্যে দিতে হয় বৃত্বিগত নির্দেশ। এ ছাড়াও, 
শিক্ষার্থীর নিজের কিছু ব্যক্তিগত সমস্া থাকে সে বিষয়েও নির্দেশ দিতে হয় । 

বিজ্ঞানসম্মতভাবে এইসব কাজ সম্পাদনের জন্য বিদ্ালয়ে দরকার হয় 
উপদেষ্টার । এইজন্য গড়ে তুলতে হয় উপদেষ্টা সংস্থা। ব্যবহার করতে হয় 
নানারকমের মনস্তাত্বিক পরিমাপের ব্যবহার্য উপাদান, যা দিয়ে শক্তিমতা, দক্ষতা” 
অন্থাগ, বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি পরিমাপ করা যায়। 

স্বভাবতই এই বিশেষ ধরনের মনস্তাত্বিক ও পরীক্ষামূলক কাজে অনেক তথ্য 
সংগ্রহ করতে হয়, সেগুলির ব্যাখ্যা করতে হয় এবং সিদ্ধান্তে আসতে হয়। কিন্ত 
এই বিশেষ ধরনের পদ্ধতি ব্যবহারের মধ্যে এতে। ছুর্বলতা আছে এবং আমাদের 
দেশের কর্মনংস্থানের স্বযোগ ও উপাদানের এতোই অভাব, যে এই ধরনের 


ভারতের শিক্ষা সমস্যা ২৪৭ 


মনন্তাত্বিক পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে তথ্য আহরণ করে শিক্ষাগত ও বুত্তিগত 
পথনির্দেশ দেওয়া অনেকটা বিলানবন্থল ব্যাপারের মতো । আবার অনেকট! 
তা নিছক পশ্চিমী রীতি অনুসরণের অন্ধ প্রবণতার মতো] | 

তাই, শিক্ষাবিদেরা এই ধরনের ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি 
নিয়ে পথ নির্দেশ দানের বিশেষ পক্ষপাতী । 

আমাদের দেশের নামাজ্িক-অর্থনৈতিক পটভূমিকায় এবং নতুন শিক্ষার 
কাঠামে। প্রবর্তনের পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পথনির্দেশকে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিতে 
শিক্ষাপদ্ধতির অঙ্গ ছিসেবেই দেখা সমীচীন | 

শিক্ষার্থীর সর্বোচ্চ বিকাশসাধনের জন্য, তার শিক্ষাগতঃ বৃত্তিগতঃ শারীরিক, 
মানসিক, ব্যক্তিগত, সামাজিক ইত্যাকার সর্বতোমুখী বিকাশসাধনের জন্য 
ষেকোনোপ্রকার সাহায্যকেই মেনে নেওয়া দবকার। এইজন্য পথনির্দেশ 
প্রকৃতপক্ষে হবে শিক্ষাকাজের এক দৈনন্দিন সমীক্ষার সাবিক ফলাফল। এই 
কাজে যিনিই সহযোগিতা করুন, তিনি শিক্ষক হোন, অভিভাবক হোন, উপদেষ্টা 
হোন, কর্মলংস্থান কেন্দ্রের নিয়ামক হোন, তার! সকলেই এক অর্থে উপদেষ্টা 
বাহিনীরই একজন অংশীদার | শিক্ষার্থীর গৃহগত কাজকর্ম, বিদ্যালয়ে, খেলার 
মাঠে, নানারকম কর্মানুষ্ঠানে, সামাজিক বাবহারে, দৈনন্দিন জীবনের খু'ঁটিনাটিতে, 
শিক্ষাগত উৎকর্ষ অর্জনে, মূলাবোধ অর্জনে ও প্রকাশে ষে অভিব্যক্তি পাওয়া যায়, 
তার সাৰিক মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর পক্ষে সবচেয়ে ফলপ্রদ হবে। এই ধরনের 
পথনির্দেশদান অনেকখানি বিকাশধমাঁ, সংশোধনধমাঁ নয়। এ জিনিস একটা 
শিক্ষাপদ্ধতিরই ব্যাপার, এর ধারা অব্যাহত, ছেদ নেই এর মূল্যায়নের | 

পথনির্দেশ শুরু করতে হয় প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকেই। এর মাধ্যমে 
শিক্ষার্থীকে ঘর থেকে বিষ্ভালয়ে টেনে আন যায়, অপচয় ও শিক্ষ1 সঙ্কোচনকে দূর 
করা যায়, কাজকর্ষের দিকে শিক্ষার্থীর মনকে গড়ে তোলা যায়। তবে প্রাথমিক 
পর্যায়ে এই পথনির্দেশ কোনো সংগঠিত উপায়ে আমাদের দেশে হয়নি । 
শিক্ষণপ্রাঞ্চ শিক্ষকর! এ বিষয়ে নিজন্ব বিচার বিবেচনা মতো কাজ করে থাকেন। 

কিন্ত মাধ্যমিক বিভ্ভালয়ে পথনির্দেশের আবশ্তকতা নীতি হিসেবে 
্বীকৃতি লাভ করেছে এবং ইতিপূর্বে “কেরিয়ার মাস্টারস্, তৈরি করার চেষ্টা 
হয়েছে। কিন্তু পরিবত্িত নতুন শিক্ষা কাঠামে। প্রবর্তনের ক্ষেত্রে পথনির্দেশের 
খুবই জরুরী প্রয়োজনীয়তা দেখ! দিক়্েছে। দশম শ্রেণীর পাঠ সমাঞ্ করে অনেক 


২৪৮ শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


শিক্ষার্থী ধাবে প্রাথমিক বৃত্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অথবা বিভিন্ন রকমের বৃত্তিগত 
পাঠ্যস্থচীর দিকে । আবার +২ স্তরের জন্য এই স্তবে প্রবেশের মুখে এবং এই 
স্তর পার হওয়ার মুখে উপযুক্ত পথনির্দেশের প্রযোজনীযতা। খুবই জরুরি। 
স্থতরাং এই পর্যীয়গুলিতে শিক্ষার্থীর অন্থরাগ, দক্ষতা, মেজাজ, প্রবণতা প্রভৃতি 
চিহ্নিত করে দিয়ে তাদেব পরবর্তাঁ জীবনের বিকাশ সাধনে সার্থকভাবে সাহাষ্য 
করার জন্য চাই উপযুক্ত পথনির্দেখ । এর সাহাযো শিক্ষার্থীরা জানতে পারৰে 
তাদ্রে নিজেদেব ওজন, ক্ষমত। ও "ক্ষতাব পরিমাপ, তর চাহিদা মেটানোর 
উপযুক্ত পথের সন্ধান । শিক্ষকরাও এই পথনির্দেশের ফলাফল দেখে তাদের 
শিক্ষাদানের ব্যাপারে আরো! বাস্তব অভিজ্ঞতা অজন করে ভবিষ্যতের কর্মস্থচী 
নির্বাচন করতে উৎসাহ পাবেন । 

শিক্ষা, পাঠ্যস্ুচী ও পথনির্দেশ এই তিনটি ব্যাপাৰ আলাদ! 
আলাদা হলেও এরা সকলেই একই লক্ষ্যে অভিসাবী | শিক্ষার কাজ 
যেহেতু শিক্ষাথীকে গণতান্ত্রিক সমাজের 'যাগ্য নাগরিক হিসেবে গডে তোলা, 
সেজন্যে তার সামাজিক, অর্থনৈতিক, বুত্তিগত, ভাবগত, নৈতিক ইত্যাদি সমস্ত 
দিকেই বিকাশ সাধন করা হবে শিক্ষা, পাঠাস্থচী ও পথ নির্দেশের উদ্দেশ্য । 
আধুনিক শিক্ষার পাঠ্যস্থচীতে পাঠ্যবস্ত এখন শুধু নির্বাচিত কিছু পুস্তক নয, 
নানান ধরনের কর্মবৃতিই এখন পাঠাস্থচীর অন্তর্গত । এই পরিস্থিতিতে শিক্ষা, 
পাঠ্যস্থচী ও তংসংক্রান্ত যাবতীয় বর্শধাব! এবং পথনির্দেশ পরস্পর অঙ্গাজীভাবেই 
জভিত, বিচ্ছিন্ন ন। পথনির্দেশ ও পাঠ্যন্থুচী ও কর্মবৃত্তির বাপারে ধারা যুক্ত, 
তারা একে অন্যের সহায়ক । উভযেরই কাজ শিক্ষার্থীর সঙ্গে, অভিভাবকের সঙ্গে, 
শিক্ষকেব সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলা । উভয়েরই কাজ শিক্ষার্থীর 
চাহিদা ও আশা-আকাত্ার মূল বিদ্দুগুলি আবিফার করে তার বিকাশ সাধনে 
সাহাষ্য করা। উপদেষ্টা ও শিক্ষক উভয়েই মিলিতভাবে পথনির্দেশ ও শিক্ষা- 
দানের ব্যাপারে এমন পদক্ষেপ নেবেন যাব ফলে শিক্ষার্থী তার শক্তিসামর্থ্য ও 
প্রবণতা নিয়ে যোগ্যত৷ অর্জনের দিকে এগোতে পারে সার্থকভাবে। 

পথ নির্দেশ পরিকল্পনাকে বাস্তবসন্মতভাবে সংগঠিত করার জন্য 
কোঠারি কমিশনেব সুপারিশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ এই কমিশনের 
মতে, সমস্ত মাধামিক বিস্তালয়েই পথনির্দেশ দেবার গন্য দশটি ইস্কুল পিছু একজন 
উপদেষ্টা নিয়োগ করা যেতে পারে। কিছু হুনির্বাচিত বিভালয়ে সথসংগঠিতভাবে 


ভারতের শিক্ষা সমস্যা ২৪৯ 


পথনির্দেশ সংস্থা গড়ে তোল দরকার । রাজ্য পর্যায়ের পথনির্দেশ গবেষণা 
মংস্থার অধীনে কিছু ভ্রাম্যমান পথনির্দেশক থাক! দরকার ধারা বিভিম্ন এলাকায় 
গিয়ে মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ের পথনির্দেশ পরিকল্পনা কূপায়ণে সাহায্য করবেন। 
শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভ্ীবক-্মকলেই পথনির্দেশক সংস্থার প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করেছেন। 

এই জিনিসটি একটি বিচ্ছিন্ন বিক্ষি কাজ হিসেবে মনে না করে সুমংগঠিত- 
ভাবে ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গ্রহণ করার জন্য গ্রবণতা৷ দেখা দিয়েছে । পরিবতিত 
শিক্ষার কাঠামোয় পথনির্দেশক সংস্থার ভূমিকা আবো অনেক ব্যাপক হবে এবং 
আশা করা যায়, এবই সংগঠিত এক্কিয়ারের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সাধিক মূল্যায়ন 
ও ভবিষ্তুৎ কর্মবৃত্তি নিরূপণ ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন হবে। সেজন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীর 
পক্ষে প্রয়োজনীয় 'কিউমুলেটিভ রেকর্ড কার্ড? থাকবে, বিষ্যালয় শিক্ষা সমাণ্ডি 
ও কার্ধকারিতার শ্রেষ্ট নিদর্শন হবে এই জাতীয় মূল্যায়ন পদ্ধতি । 


এক্াদস্ণ পিচ্চ্ছাদ 


ব্যবহারিক শিক্ষা-পঞ্জী ও অনুলেখ 
[দর্শর্ন ভাবনার প্রায়াগ ও প্রযুক্তি | 


ব্যবহাল্লিক শ্িক্ষা-তখ্যপঞ্জী গু অন্যুলেশ্খ 


সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সাজ জীবনে আসে নতুন নতুন সমস্ত 
পুবাতন মমাজের ভিত ধৰসে পড়ে, নতুন নতুন সামাজিক সমস্ত/ আসে? দেশের 
অনগ্রসর ও প্রগতিশীল অংশের মধো নানারকমের লক্ষ্যণীয় পৰিবর্তন দেখা দেয়। 

এই অবস্থায় সমাজ শিক্ষার কাজের জন্য প্রয়োজন হয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
নানারকম তথ্য সংগ্রহের । সেই তথাগুলিকে আবার সংগ্রহ করে তার বিচার- 
বিশ্লেষণ করতে হয় বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে । ফলাফলের ভিত্তিতে একটি যুক্তিসম্মত 
সিদ্ধান্তেও আসতে হয় । এই ধরনের ক্ষেত্র থেকে তথ্য আহরণ, সমবায়, বিশ্লেষণ, 
তুলনা, বিচার ও সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে এগোতে পারলে পরিকল্পনার ক্রটবিচাতি 
বা ফাক সম্বন্ধে পরিচর পাওয়া যায়। অগ্রগতির নমুন। পেলে কাজে উৎসাহিত 
হয়ে আরো নতুন নতুন পথের সন্ধানে অগ্রসর হওয়া যায়। তাই, শিক্ষা 
তথা সগ্রহ ও সেগুলির অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যা, অন্থলেখের মাধামে সকলের সামনে জীবন্ত 
করে তুলে ধরার একটি বিশেষ শিক্ষাগত তাৎপর্য আছে। যুক্তিধর্মী সিদ্ধান্ত 
নেবার দৃষ্টিভঙ্গি এক ধরনের দার্শনিক অন্তদূ্টি। 

উদাহরণের সাহাধো বলা যেতে পারে । যেমন, একটি অনগ্রসর এলাকায় 
শিক্ষার প্রকৃত চিত্র কি ত৷ জানার জন্য একটি তথাযূলক সার্ভে করা দরকার । 
এইক্ষেত্রে একটি অঞ্চল বা ব্রক এলাক। নির্বাচিত করে নিয়ে সেখানকার কিছু 
সাধারণ তথ্য সর্বাগ্রে সংগ্রহ কর? ঘায়__যেমন, এলাকার লোকসংখ্যা? নারী ও 
পুরুষ, বয়স অন্ুধায়ী তাদের সংখ্যা, প্রাথমিক বিষ্ভালয়ের সংখ্যা, বয়স অনুসারে 
ছাত্র ও ছাত্রীর বিদ্ালয়ের তালিকাভৃক্তির £ববরণ, এ একই বয়মের কত ছাত্র ও 
ছাত্রী বিষ্ভালয়ে একেবারে যোগ দেয়নি, ধারা ধোগ দেয়নি তাদের কর্ম-পরিচয়ের 
বিবরণ, গত পাচ বছরে বিদ্যালয় কত ছিল, কত শিক্ষার্থী প্রাথমিক বিস্ালয়ে 
ঘোগদান করেছিল, কতজন শিক্ষ। সমাপ্ত করেছে, কতজন শিক্ষা সমাপন না করে 
পড়াশোনা ছেড়েছে, কতঙ্জন মাধামিক শিক্ষায় গেছে, এলাকায় মাধ্যমিক 
বিদ্ভালয় কত, তাদের দুরত্ব ও এলাকার জনসংখ্যার হিসেব অন্থপাতে অবস্থিতি, 
এলাকার সমন্ত শিক্ষার্থীর সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কত বিদ্যালয় চাই, 
কতজন শিক্ষক দরকার ইত্যাদি । এইভাবে তথ্য গুলি সংগ্রহ করে বিচার-বিশ্লেষণ 
করে দেখলে একটি এলাকার শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের স্পষ্ট 
সামগ্রিক চিত্র চোখের সম্মুখে উদ্ভাদিত হয়ে উঠে। সেগুলি শিক্ষক, শিক্ষার্থী, 
জনসাধারণ, অভিভাবক শিক্ষাবিভাগ ও অন্তান্ত সং্প্রসারণশীল বিভাগের কর্মকর্তা 


২৫৪ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কাতি 


প্রভৃতির পক্ষে এক পলকে একটি সাবিক ধারণ সংগ্রহ করার সুবিধে হ্য। 
অন্থলেখের সাহায্যে এইসব তথ্যের পরিচয পোষ্টার, মডেল, প্রদর্শনী, ডিস্প্রে, 
ফিনসচিত্র প্রভৃতি আকাবে জনসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরা যেতে পারে এবং খুব 
আকর্ষণীয়ভাবে সেগুলি প্রচারের হাতিযার হিসেবে কাজে লাগানো যেতে পারে । 
অগ্রপবঃ উন্নয়নশীল ও অনগ্রপর-__যে কোনে। দেশের পক্ষেই এই প্রচার খুবই 
শিক্ষাপ্রদ, আকর্ষণী হতে পারে। 

একটি এলাকার শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক-সামাজিক চাহিদা জানার জন্য তথা 
সংগ্রহ করা যেতে পারে নিম্লিখিতভাবে £ 

(১) এলাকাব ভৌগোলিক বিবরণ--খাল, নদ-নদী, নাল রাস্তাঘাট, স্কুল" 
কলেজ, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি । সেগুলি নানা রকমের বং বুলিয়ে মানচিত্র 
বা স্কেচ বা ডাযাগ্রাম বা মডেল আকারে তৈরি করা যেতে পারে। এর দ্বারা 
স্থানীষ বৈশিষ্ট্য, স্থবিধ1-অন্থ্বিধা ইত্যাদি সম্পর্কে একটি মনে খরার মতো চিত্র 
উপস্থিত হতে পাবে এবং তাব মাবেদন খুবই সংবেদনশীল হতে পাবে। 

(২) একটি এলাকা একটি বিদ্যালয় (প্রাথমিক ব! মাধ্যমিক ) প্রতিষ্ঠিত 
হলে কোন্‌ কোন্‌ এলাকা থেকে কি ধরনের অর্থনৈতিক গোষ্ঠী থেকে ছাত্র-ছাত্রী 
আসতে পাবে তাব একটি তথামূলক বিবরণ সংগ্রহ কবে অন্থলেখের সাহায্যে তার 
চিত্ররূপ তুলে ধবা যেতে পারে। যেমন, 


এলাকার শিক্ষিতের হার বিগ্ভালয়গামী ছাত্র-ছাত্রীর 
লোকসংখ্য। সম্ভাব্য সংখ্য। 
হিন্দু ্্/ পুরুষ ্্/পুরুষ স্্/পুরুষ 
মুলমান এ এ এ 
তপশীল এ এ এ 
উপজাতি এ এ এ 
অর্থ নৈতিক গোষ্ঠীর বিবরণ আয়ের বাবিক অনুপাত ও 
শতকর]। হিসাব 
চাকুরীজীবী রর 
ব্যবপাদার 
উদ্চমধ্যবিত | জমির মালিক 
অন্তান্ত পেশ। এঁ 
নিয়মধ্যবিত এ এ 
সাধারণ দবিত্ত এ এ 


ব্যবহারিক শিক্ষা-পঞ্জী ও অনুলেখ ২৫৫ 


(৩) একটি এলাকার (যেমন ব্লক পর্যায়ে) কোথায় কোথায় বিদ্যালয় 
মাছে, প্রস্তাবিত বিদ্ালয়ের স্থান বা ভৌগোলিক সম্ভাব্যতা ইত্যাদি সম্পর্কে 
মানচিত্র তৈরি কর। ষেতে পারে। 

(৪) এইভাবে এলাকার লোকসংখ্যা, নারী ও পুরুষ+ শিক্ষিত অশিক্ষিতের 
সংখ্যা, নারী ও পুরুষ? বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীর সংখ্যা, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য 
হথযোগ স্থবিধার সম্ভীব্যতাঃ বিদ্যালয় গৃহ বা জমি সংগ্রহে স্থানীয় জনগণের নিকট 
সম্ভাব্য সাহায্যের পরিমাণ, সরকারী অনুদান, অন্যান্ত দানের বিবরণ, আগামী 
তিন বছরের একটি প্রস্তাবিত বাজেট, শিক্ষক সংগ্রহের স্থবিধাঃ অস্থ্বিধা, খেলার 
মাঠ, ছাত্র-ছাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা, প্রতিবেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব ইত্যাদি 
সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করে তার মূল্যায়ন করে সুন্দরভাবে সেগুলি অন্ুলেখের 
মাধ্যমে প্রকাশ করা যেতে পারে। এইসব তথ্য অন্ুলেখের সাহায্যে তুলে 
ধরলে জনগণের কাছে খুবই বোধগম্য হয় এবং এর ফলে জনগণের চেতন৷ 
সম্প্রসারিত হুয়। গণতান্ত্রিক সমাজের সমাজ পুনর্গঠনের কাজে এই জাতীয় 
শিক্ষা-তথ্য সংগ্রহ কর। ও তার ব্যাখ্য। দেওয়া খুবই কাজের কাজ হয়। 


শিক্ষা! সংক্রান্ত সার্ভে করার জন্ত কতকগুলি আবশ্কীয় শর্ত পালন করা 
দরকার আছে। যেমন--- 


(১) ব্যাঞ্ধি--ার্ডে কতখানি এলাকা বা! কি ধরনের এলাকা ব৷ ক্ষেত্র নিয়ে 
করা হবে। 

(২) ঘনত্বঁ-সার্ডে ঠিক কি কি ধরনের বিশেষ সমস্যা চিহ্নিত করে তথ্য 

গ্রহ করবে। 

(৩) গভীরতা__-তথাপঞ্জীর ভিতর দিয়ে ঠিক কি কি বিষয়ের গভীর রহস্য 
উন্মোচিত হওয়। দরকার তার এলাকা চিহ্থিতকরণ ও সেই অনুসারে তথা সংগ্রহ 
করা। 

(৪) প্রশ্নীবলীর নিখুঁত বিশ্যাস--ষে সব প্রশ্ন তৈরি কর] হবে এবং যে সব প্রশ্ন 
উত্তর সংগ্রহের জন্ত বিভিন্ন জায়গায় জণগন বা! বিশেষ কোনো চিহ্নিত ব্যক্তিদের 
কাছে পাঠানে। হবে সেগুলি যেন পর্যায়ক্রমে স্থবিন্তত্তভাবে লিপিবদ্ধ কর হয় 
এবং সেগুলির উত্তর বা পাওয়1 যাবে তা ষেন সমন্তাধর্মী হয়--কেননা, অনেক সময় 
শুধু মাত্র “হা” বা পনা” চিহ্নিত উত্তরের দ্বারা কোনে ক্ষেত্রের স্ম্পই পরিচয় 


২৫৬ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


পরিস্ফুট হয় না । তাই, প্রশ্নগুলি যেন বিজ্ঞানসম্মত হয় এবং তার উত্তরও যেন 
সমন্তাধ্মী হয়। প্রশ্বগুলি তাই সাধ্যমত চিন্ত উদ্দীপক হওয়া চাই। 

(৫) সামগ্রিক বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ-_সার্ভের দ্বারা যেসব তথ্যাবলী নান। 
স্থত্র থেকে সংগৃহীত হবে এইবার তার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যার জন্য পরিচ্ছন্পভাবে 
বিচার বিশ্লেষণ ও সংঙ্গেষণ কর! দরকার এবং তথ্যগুলি থেকে যেসব চিত্র সুস্পষ্ট 
হয়ে উঠেছে সেগুলিকে নুম্পষ্টভাবে চিহ্িত কর! দরকার | 

(৬) অপ্রয়োজনীয় তথ্যাবলী তৈরি কর] বা তার পুনরল্যায়ন করা, দরকার 
হলে পুনরায় ক্ষেত্রে গিয়ে তার অন্সন্ধান করা, পুনমূলযায়ন করা, সারসতা যাচাই 
করে দেখ দরকার হয়। 

(৭) সংগৃহীত তথ্যের বিজ্ঞানসম্মত, সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত 
এমন হবে তা যেন শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতার সঙ্গে, 
সম্পর্কযুক্ত হয়। 

(৮) এইভাবে সংগৃহীত শিক্ষাসংক্রান্ত তথ্যাবলীকে রিপোর্টের আকারে 
পুন্তিক। মারফত বা অন্য কোনে। জনসংঘোগের মাধামে প্রকাশ করা যায় এবং 
অন্থুলেখের সাহায্যে সেগুলি জীবন্ত করে তুলে জনসমক্ষে প্রচার করা যায়। 
আলোচনার স্থবিধার জন্ত নিয়ে কয়েকটি অন্ুলেখের বিবরণ ও চিত্র উপস্থাখন 
করা গেল £__ 


॥ ১৯ ॥ 


একটি এলাকায় কলেজ প্রতিষ্ঠা কর! হবে বা হাসপাতাল ব৷ শিল্পকেন্ত্র 
প্রতিষ্ঠা করা হবে। এইজন্য চাই এলাকা ও এলাকাসংলগ্ন বা বহিতূত এলাকার 
একটি ঘনীভূত স্ৃম্পষ্ট চিত্র । দেখতে হবে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান থেকে বর্তমানে 
প্রচলিত প্রতিষ্ঠানের দুরত্ব কতদূর, ধানবাহন ও অন্যান্ত যোগাযোগের ব্যবস্থ! 
কি রকম আছে (কাচ! রাস্তা, পাক। রাস্তা, রেল লাইন, মেঠে! রাস্তা, জলপথ 
ইত্যাদ্ি)। কোন্‌ কোন্‌ জায়গায় কি ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে 
প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী কত জন, কত জন সুযোগ পায়, কেন পায় বা পায় না, 
পাশাপাশি এলাকার শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য সংখ্যা কত, নতুন একটি প্রতিষ্ঠান হলে 
তার শিক্ষার্থ কত হতে পারে, পাঁচ বছরে কি রকম অগ্রগতি হতে পারে, শিক্ষিত, 
অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত কতজনের রুজ্জি রোজগারের ব্যবস্থা হতে পারে, স্থানীয় 


ব্যবহারিক শিক্ষা-পন্জতী ও অনুলেখ ২৫৭ 


অর্থনীতিতে এই নতুন প্রতিষ্ঠান সংযোজনের সম্ভাব্য ফলাফল কি ইত্যাদি 
নানারকমের তথ্য কেন্দ্র করে একটি পূর্ণাঙ্গ সার্ভের দ্বার সমস্তাটিকে ভালোভাবে 
অনুধাবন করা যায় । 

একটি মানচিত্র তৈরি করে দেখানে। যেতে পারে নতুন সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গে অন্ান্ত প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব ও যোগাযোগের সমস্যা £ 








এই মানচিত্রের সাহায্যে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অন্যান্ত প্রতিষ্ঠানের 
দুরত্ব এবং যোগাযোগ সমস্যা এবং সম্ভাব্য ষোগাযোগের ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি 
নিখুত চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। নতুন. সম্ভাব্য যোগাযোগ ব্যবস্থা হলে 
দুরবর্তা তিনটি প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনের যোগাযোগ ব্যবস্থা কিরূপ উন্নত হুতে 
পারে, তা এই চিত্রে দেখানো হয়েছে । এই যোগাযোগ ব্যবস্থা! হলে 
এলাকার একটি সামগ্রিক উন্নয়নের খুবই স্থবিধে হবে এবং ধীরে ধীরে সমগ্র 
এলাকাটিকেই একটি উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার আওতায় এনে এলাকাটিকে আদর্শ 
গ্রাম-শহর হিলেবে গড়ে তোলা যেতে পারে। এইভাবে আরে। একটি নক্সা এই 
সঙ্গে যুক্ত করা হোলো. 


১৭ 


২৪ 
সমষ্টি উন্নয়ন প্রকরের জন্য বা গ্রামীণ পুনর্গ ঠনের জন্ত একটি এলাকাব 
নর্থনৈতিক-দা মাঞ্জিক-শিক্ষাগ 5 নান। সমস্যাকে তুলে ধন ধায অস্থলেখ চিত্রের 
নাহাযো | ঘেষন, একটি গ্রামের অর্থনৈতিক চিত্র জাঁমিনিক পাই-গ্রাফে তুলে 





একটি বুৃহওর এলাকার কত অংশ গ্রামে বাস কবে, কত অংশ শহবে বাস 
করে তা তুলে ধর! যেতে পারে লোকশিক্ষা প্রচাবেব জন্য £ 


[222 ৮৫% গ্রামে বম করে। 


[_১০% সহ্ছতে বাস করে। 


নিবক্ষরতা দূরীকরণের ব্যাপাবে একটি এলাকার সাফলাকে তুলে ধবা যেতে 
পাবে [ হিস্টোগ্রাম পলিগণ জাতীয অন্থলেখের সাহায্য ]: 





(আম ডিন্তিক) ২৫৯ 


মশ্রণে নতুন 
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বাবহারিক শিক্ষা-পঞ্জী ও অহুলেখ ২৫৯ 


একটি বিদ্তালয়ের ছাত্রছাত্রী মংখা। ৭০০। মামিক উপস্থিতির পরিচয় সহজ- 
বোধ্য হিসেবে পাওয়ার জন্য দৈনন্দিন উপস্থিতির অঙ্ক অনুযায়ী একটি পলিগণ-- 
পদ্ধতিতে অনুলেখ তৈরি করা ষেতে পারে । শিক্ষার প্রতি আগ্রহ অনাগ্রছের 
একটি সামাজিক পরিচয় এর দ্বারা ফুটে উঠেছে। 


6০00 


2৩৫9 
তে 


২৫০ 


ছাত্রী 


জা ২00 


টি» 


৯০9 
৫৪ 


গ্রাম, গ্রাম-শহর, শহর, শিল্পাঞ্চল বিস্তৃতভাবে পরিক্রমা করে তরুণ সাংবাদিক 
বুদ্ধশংকর গোস্বামী যে সব তথাপন্ধী সংগ্রহ করে তার বিশ্লেষণমূলকষ রিশ্তাস 


২৬০ শিক্ষা) বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


করেছেন, এই অংশে সেইরকম অনেকগ্তলি তথ্যপঞ্জীর সমাবেশ করা গেল, 
যার বাস্তবসম্মত ও বিজ্ঞানসম্মত দিকটি লক্ষণীয় £__ 


ক. অনগ্রসর গ্রাম এলাকা £ (শুশুনিয়া, বাকুডা ) 

বাকুড়া পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত একটি অনগ্রসর জেলা । অর্থনৈতিক দিক 
থেকে পশ্চাৎপদ্‌ এই এলাকার অধিবাসীদের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় সংগ্রহ করার কাজে 
উত্রু সমীক্ষক শুশ্তনিয়া অঞ্চলের পাহাড়ী এলাকার দুরতম পল্লীতে একটি নমুনা 
সমীক্ষা চালিয়ে যে তথ্যপত্তী সংগ্রহ করে আনেন তারই কিছু চুম্বক এখানে তুলে 
ধরা হয়েছে। 

এই তথ্যাবলীকে পরিসংখ্যান রীতিতে ব্যাখ্যা করে দেখানো হয়েছে তালিকা 
তৈরি কল্পে পৌন:পুন্ত বিস্তার দেখিয়ে । হিস্টোগ্রাম ও পলিগনের সাহাযষো এই 
তথ্যাবলী অনুলেখের মাধ্যমে তৈরি করে প্রচার পুস্তিকার মাধ্যমে তুলে ধরা 
যায়। হিস্টোগ্রাম ও পলিগণ অন্ুলেখের নমুনা-পদ্ধতি পূর্বেই দেখানো হয়েছে 
বলে এখানে তার উল্লেখ প্রয়োজন হয়নি। 


লোকসংখ্যার বিস্তৃতি (বয়ন ও লিঙ্গ অনুযায়ী )--শুশুনিয়া, বাকুড়।। 








তালিকা নং ১ 
বয়স-গোঠী পুরুষ মহিলা মোট শতকরা (%) 

০টি ৪৭ ৬৩ ১১৩ ২০৪ 
১০.্৮১৯ ৯১ ৩৪ ১৫৫ ২৮৭ 
ই ৪৫ ৪০ ৮৫ ১৫*৭ 
৩৩-্০৩৯ ৩২ ৩৩ ৬২ ১৫ 
৪ ০... ৪৯ ২২ ৪৮ ৮৯ 
৫ ০-্৫৯ ২১ ৪8৪ ৮২ 
৬০-্০৬৯ ণ ২৬ ৪৮ 
৭০ স ৪ ১৩ ১৮ 

মোট ূ ২৫১ €৪৩ স্ 

শতকবা (%) ৪৬*৫ সপ | ১ 








বিশ্লেষণ £-- প্রাথমিকভাবে লোকগণনার গন্য শুশুনিয় গ্রামের কয়েকটি 


ব্যবহারিক শিক্ষা-পর্ধী ও অনুলেখ ২৬১ 


স্থনিিষ্ট তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা কর। হয়। এইজন্য কাজের স্ববিধার দিক বিবেচনা 
করে “নমুনা” হিসেবে এ গ্রামের তিনটি পরিবারকে বেছে নেওয়া হয়। এখানে 
পরিবার বলতে বুঝিয়েছে যারা একান্নবতা সংসারের শরিক। “মুদ্রিত লোক- 
গণনার কর্ম” লক্ষ্য বেখে তথাগুলি সংগ্রহের চেষ্ট। কর! হয়-_যেমন, নাম, ধাম, বয়স, 
লিঙ্গ, বিবাহিত, অবিবাহিত প্রভৃতি পরিচয়, পেশা, শিক্ষাগত পরিচগ ইত্যার্দি। 
আলোচা তালিকায় (তালিকা ৩) “বয়স গোঠী*কে আটটি “বিস্তারে” 
( ভিস্ট্রিবিউনে ) ভাগ কর! হয়েছে । পৌন:পুন্ত বিস্তার ধরা হয়েছে ০--৯ একক 
ধরে । সর্বশেষ একক ধরা হয়েছে ৭০ ও তদুর্ঘ। এই গ্রামে ৫৪০ জন ব্যক্তির মধ্যে 
পুরুষ ২৮৯ এবং নাব্বী ২৫১ জন। ১০ থেকে ১৯ বছর বয়স গোষ্ঠীতে দেখা যাচ্ছে 


বিবাহগত পরিচয় অন্থযায়ী লোকবিন্তাস--শুশুনিয়া, বাকুড়া । 
তালিকা নং ৩ 


৬০৫।৩৭৪ | ২১ 





৯১ জন পুরুষ ও ৬৪ জন মহিলা । অর্থাৎ মহিলাদের চেয়ে পুরুষের লংখ্য। বেশি । 
৭০ বছরের উর্ধে লোকসংখ্য। মাত্র দশজন । এই তালিকার সাহায্যে পরিষ্কা্- 
ভাবে বোঝ! যাচ্ছে যে, এখানকার পরিবারের মধো মহিলার সংখ্যা কম, বৃদ্ধের 


৬২ শিক্ষা, বিজ্ঞান ১৬ সংস্কৃতি 


সংখ্যাও কম কিন্ত যুবক গোঠীর মধো মহিলা সংখ্যা কম হওযায় নাবী পুরুষের 
সমতার ক্ষেত্রে বৈষম্য দেখা যাঁচ্ছে। 


বিশ্লেবণ 8 আলোচ্য তথ্যপঞ্জীতে বিবাহগত পরিচয়ের বিন্যাস করতে 
গিযে জনসমষ্টিকে স্চিস্তিতভাবে ভাগ কর! হযেছে নিয়লিখিতভাবে £-_ 
(১) অবিবাহিত 
(২) বিবাহিত 
(৩) বিধবা 
(৪) বিবাহবিচ্ছেদ 
এই তালিকায় দেখা যাচ্ছে, পুরুষ অবিবাহিতের সংখ্যা ১৭৫ জন, মহিলা 
অবিবাহিতের সংখ্যা ১২৬ জন। অবিবাহিত পুরুষের বযস গোঠী ১০---১৯ 
কিন্তু মহিলাদের অবিবাহিত বযসগোষ্ঠীর কোনো প্রকৃত পরিচয় *--৯ বয়সগোঠীর 
ওপরে নির্ভরষোগ্যভাবে পাওয়া যাষনি। বিবাহবিচ্ছিক্পের কোনো দৃষ্টান্ত পুরুষ 
বয়সগোষ্ঠীর মধ্যে পাওষা যায়নি । কিন্তু ৪০--৪৯ বয়সগোঠীর মধ্যে একজন 
বিচ্ছেদপ্রবণ মহিলার সন্ধান পাওয়া গেছে । বিধবাদের অস্তিত্ব মহিলাদেব ক্ষেত্রে 
(১৮) এবং স্ত্রীবিহীন পুরুষের ক্ষেত্রে (৬) জন দেখ। গেছে । 


পরিবার সংখ” অন্নসারে “জাতি”গত বিস্তাস__শুশ্বনিয়া, বীকুডা | 


তালিকা নং ২ 

ক্রমিক নং জাতি পরিবাব-সংখ্য। শতকরা % 
১ কর্মকার ূ ২১ ২৫৯ 
২ তস্তবায় ১৭ তি 
৩ বৈষ্ব ৯ ১১১ 
৪ বাউরি ৯ ১১৭১ 
৫ ত্রাহ্মণ ৯ ১১১ 
৬ শুভি ৩ ৩৮ 
৭ তান্বলি ১২ ১৪৮ 
৮ গন্ধবপিক ১ ১৩ 








বাবহারিক শিক্ষা-পঞ্জী ও অন্ুলেখ 


৬৩ 


বিশ্লেষণ £ আলোচ্য তালিকাটি পরিবার সংখা! অন্থসারে জাতিগত 
বিস্তাসের একটি তথাগত পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে । বিশ্লেষণে দেখা 
যাচ্ছে, ৮১টি পরিবারের মধো কর্মকার জাতির লোকসংখ্যা সবচেয়ে বেশি (২১)। 
এর পরেই তন্তবায়ের স্থান (১৭)। তাস্বলির সংখ্যা (১২)। ম্বভাবতই বোঝ। 
ষাচ্ছে, এই নমূন! এলাকায় পরিবারপগুলির মধো কর্মকার জাতি জীবিকার 
ভিত্তিতে বেশি ঘনীতৃত | লক্ষণীয় এখানকার পরিবারগুলি অর্থ নৈতিক গোষ্ঠীতে 
জাতিগত পরিচয়ে বিভক্ত । গন্ধবণিক শ্রেণী এখানে ক্ষয়িফু, অবলুপ্তির পথে। 


পুরুষ জনসমষ্টির ক্ষেত্রে সাক্ষরতার বিস্তার-_শুশুনিয়াঃ বাকুড়া। 









































তালিক! নং ৪ 
15115118151, 
বলগোঠ [11111111111 17 
যা  8:546152 25124 83 তে 
নিররভিনিকিত 15 ৯1] ৩। ৭ ] ৬ 6 ১ 
সাক্ষর/শিক্ষিত ূ ূ ূ | 
বিদ্যালয় অন্থতীর্ণ ১| ১| ১] ২ ৪ |] ১ | স্- 
প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯ [২৬1১০ ৮1 ৩। ৬১৩] ১ 
জুনিয়র উচ্চা . ূ | 
বিদ্যালয় চি ৩১] ৭! ৬ ৬1 ৫ | ১1 ১ 
উচ্চ বিস্তালয় | -- ১৯ | ১৩ | ১১ ৭ ২ | | শাল 
মহাবিস্তালয় নুর 7111৫1১1১11] ৩ 
বিশববিস্তালয় পু হজ জো 
|. 
মাট 





১ 


২৬ | ২৩ | ১৯ ৬1২৮৯ 


১৯৭ 
১৭৯ 
৬৫ 


০, 


হারার (|. পরী জাগার পম" সপ 


বিশ্লেষণ £ শুশুনিয়া গ্রামের পুরুষ জনসমন্ির ২৮৯ জন ব্যক্তির মধ্যে 
সাক্ষরতার পরিচয় নেওয়ার জন্য এই নমুনা সমীক্ষায় পর্ব ভাগ করা হয়েছে 


নিয্ললিিত ভাবে £__ 


(১) নিরক্ষর/অশিক্ষিত 
(২) নাক্ষর/শিক্ষিত 


২৬৪ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


(৩) বিস্তালয় অনুত্তীর্ণ 
(৪) প্রাথমিক বিষ্ভালয় থেকে বিশ্ববি্ভালয পর্যন্থ শিক্ষার বিভিন্ন স্তর 
আলোচ্য তালিকায় (তালিক। ৪) দেখ! যাচ্ছে, এই গ্রামেব ২৮৯ জন পুরুষের 

মধো ৭১ জন নিরক্ষর বা অশিক্ষিত (কিন্তু এরাও নানাভাবে জাতিগত পেশায় 
নিষুক্ত )। নামমাত্র সাক্ষবেব কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি । তবে লক্ষণীয়, 
এই গ্রামে ১০ ১৯ বছর বয়সের ৯১ জন পুরুষ কিছু আলোকপ্রাপ্ত, ২০--২৯ 
বছর বয়সের ৪৫ জন, ৩০--৩৯ বছবের ৩২ জন, ৪০--১৯ বছবের ২৬ জন, 
৫০৫৯ বছরের ২৩ জন, ৬০--৬৯ বছরের ১৯ জন শিক্ষাপ্রাপ্ত। এমনকি 
মহাবিষ্ভালয স্তর পর্যস্ত আলোক প্রাপ্ত পুরুষেব আন্মপাতিক হিসাৰ ৩"৫%, উচ্চ 
বিষ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করেছে ১৭"৯%, প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যস্ত পডাশোন' 
করেছে ২৯'৮% | বিশ্ববিদ্যালযেব শিক্ষ1 পেয়েছে মাত্র একজন । 


নারী জনসমষ্টিব ক্ষেত্রে সাক্ষরতাব বিস্তার--শুশুনিয়া, বাকুডা | 
তালিক। নং € 





বিশ্লেষণ £ আলোচ্য তালিকায় নারী জনসমন্টির ক্ষেত্রে সাক্ষরতার নমুনা 
পরিচয় নিতে গিয়ে তাদেব ভাগ কর! হয়েছে নিরক্ষর/ অশিক্ষিত, লাক্ষর, অন্ুভীর্ণ, 


ব্যবহারিক শিক্ষা-পত্তী ও অন্থলেখ ২৬৫ 


প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিষ্ভালয় পর্যন্ত শিক্ষা-স্তরের বিভিষ্ট পধায়ে । নারী 
শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের দেশ কত শোচনীয়ভাবে পিছিয়ে আছে তার নমুনা 
চুম্বক এই শুশুনিয়। গ্রাম, যেখানে মহাবিষ্ঠালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যস্ত লেখাপড়ার 
কোনো চিহ্ন নেই, উচ্চ বিদ্যালয় পর্যস্ত শিক্ষার্থীর আহ্ছপাতিক হার মাত্র ৪৪% 
এবং নিরক্ষরের সংখা। ৫০"২%। যারা অর্ধশিক্ষিত, কিংব। প্রাথমিক বিষ্ভালয় 
পর্যন্ত লেখাপড়া শিখেছে তাদের হার ২৯*০%। ২৫২ জন নারীর মধ্যে প্রকৃত 
শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত ধরা যায় মাত্র ১৩% ভাগ অংশকে যারা প্রাথমিক স্তরের 
উর্ধে কিছু লেখাপড়া শিক্ষা করেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বিপুল অপচয়ের কথ! 
সকলেই জানেন । জনসমষ্ট্রিকে ১০০% ভাগ স্থুশিক্ষিত করে তোলার সমন্যাটি 
যে কত ভয়াবহ তা ১ থেকে ৩৯ বছর বয়সগোর্ঠার মধ্ো শিক্ষার্থীর অপ্রতুলত। 
লক্ষ্য করলে বোঝা যায় । 
অর্থ নৈতিক মর্যাদ| অনুসারে জনসমষ্টির বিস্তার-_শ্ুশুনিয়া, বাকুড়া । 
তালিক। নং ৬ 




















| পুরুষ ূ মহিলা 
ৰ অপরের সম্পূর্ণভাবে | অপরের | সপপূরণভাবে 
বয়সগো্ঠা | ঞ চু | আয়ের | অপরের 

্ | উপর | উপর মোট 

ূ /ঠি চি 

ৃ ৫ 

৬ ৩ ০১ ৪ ১ ১১ | ৭৯ ৯১ | ৪ 

২০--২৯ | ১৯ | ১২ 1 ১৪ 1৪৫ | ১ ৪ 
৩০.স্০৩৯ | ২৩ ৩ | ৩ ৩২ ১ ৪ ৫ ৩৩ 
৪০-৮৪৯ ূ ২৫ | -- ূ ১ |২৬|- ৩ ১৯ ২২ 
৫ ০০৫৪৯ 1 ২১ র শ ৩ তি ১৪ ১ 
৬০স্ম্৩৪৯ | ১৪৯ গর | সপ ১৯ ৰ শি | ১ ৬ . 
| ১ ৪ 


৭৩ 1" ৫ ও 





মোট [১১৬ | ০ | ১৪৫ 1২৮০ | ৪ | ১৬ ূ ২৩১ [২১ 


বিশ্লেষণ £হ আলোচ্য তালিকায় অর্থনৈতিক মর্যাদা অঙ্থসারে আক 





২৬৩৬ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


উপায়ের ক্ষেত্র বিবেচন। করে নারী-পুরুষের বিস্তার পর্যালোচনা করে দেখা গেছে 
ঘষে, ৯ বছর বয়স পর্ধন্থ বয়সের সীমানা কোনো পুরুষ আয় উপায় করে না। 
( গ্রামশহর, শিল্পাঞ্চল ও শহর অঞ্চলে কিন্তু দেখা যায শিশু শ্রমিক যারা খুব 
অল্প বয়ন থেকেই রোজগারপাতিতে সক্রিয় মংশগ্রহণ করে বা সহযোগিতা 
করে) | আলোচ্য সমীক্ষায় ১০--১৯ খছরের বয়স সীমানা কোনে নারী 
বোজকারকারা দ্রেখা ধাযনি। পুরুষ ২৮৯ জনের মধ্যে ১৪৫ জন নির্ভরশীল, 
২৮ জন অপবের রোজগারের উপর নির্ভরশীল, ১১৬ জন কোনো না-কোনো 
জীবিকা থেকে আয উপায় কবে । মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখ! গে. ২৩১ জন সম্পূর্ণ 
ভাবে অপরের উপব নির্ভবশীল, আঘ উপাষে সাহাধাকাবী নারীর সংখ্যা মাত্র ১৬ 
এবং উপার্জনশীল এমন নারীর সংখা মাত্র ৪ 


পুরুষ জনগোষ্ঠীর প্রধান জীবিকার বিস্তাব-শুশুনিয়া, বাকুড।। 




















তালিক। নং ৭ 
[| 1, 1৪ ₹15.. 

৮8 1218 81. 
বরসগোঠী | শ্রম] & 1৯ শ্রি চি 1৮1 চি ডে।  |মোট 

তি 18 পু খানি | 

তি পি গ! ০ | 1 

ই 05188 চি?) 
০ ৯ শত |. পঞ। [. সপ সপ | সস | সপ | | শি | শপ | টিটি | 
১০--১৯ | -- | ১] 77] শি] শন ভিত] 
২০ _-২৯ | ৪ | ১ ৪ ৫ ১] --1 811 শ্ 1১৯ 
৩০০৩৯ ৬ ৫ ৬ ৪5 ৩ ঙ ৪ ২ ৪ | 7] ২৬ 
৪ ০..৮৪৯ ৫ ৫ ১]. ৩ | ৫ | শস ৬ | শি | ২৫ 
৫ ০০০৫৯ টা ৬ | শ্্ | ৩ ৩ ৮ ১ 6 | সি ২০ 
৬৩---৬৯ ১ ৭ | ১ ১ সি ১৫ উরস ৭ স্প্ | ১৪) 


৭০ | ৮ | ১ | শি | শ্ | সদ | শস্ | ০ | স্ক | ১ ৩] £€ 


_ মোটা ৮২] ২] ২।১৪1১৪১৪] ৩২৬ [১০1০ 


৩ ১৬৬৫ ১৩ [১১ 
বিশ্লেবণ $ এই লমীক্ষায় শুশুনিয় গ্রামের একটি অর্থনৈতিক জীবিকার 
চিত্র পাওয়া যায় । যারা উপার্জনশীল, তাদের পেশ! কেন্দ্র করে সমীক্ষা করে 








ব্যবহাষ্িক শিক্ষা-্পঞ্জী ও অন্গুলেখ ২৬৭ 


দেখা হয়েছে । এই চিত্রের মধ্যে নারীব সমন্যাটিকে আলাদ! করে সরিয়ে রেখে 
পুরুষদের জীবিকার ক্ষেত্রটি কেমন ধরনের তা বিচার-বিবেচনা করা হয়েছে । কৃষি 
মালিক এই গ্রামে ২৯ জন, এর পরেই কুটীর শিল্পীর স্থান ২৬ জন। চাকুরীগত 
পেশায় নিষুক্ত পুরুষের সংখ্যা ১৪ জন মাত্র। কারিগরী জাতীয় পেশায় 
৩ জন নিযুক্ত . শ্রমজীবি রুষক মাত্র ২জন। একটি গ্রামের অন গ্রসরতা' 
ও উৎপাদন ক্ষমতা। বুঝতে এই জাতীর পরিসংখ্যানের মূলা খুবই অলাধারণ। 


খ. শিল্প ও শহর ঘেবা গ্রাম অঞ্চল ৫ 
বয়স অন্থপাঁতে জনসংখার বিস্তার-_দক্ষিণ বাঝাসতেব হবিনায়ায়ণপুর মৌজা 





























তালিকা নং ১ 

নং বয়সগো্ী |. মহিল। মোট 

1] নী % 1 নং নং % নং ৃ % 
১ | ০---৪8 ৬৬ ) ৭৬৯ | ৬৭ ৭৮৮০ ১৩৩ ১৫২৬ 
২ ৰ ৫০৪৯ ৬১ ৰ ৭১ ০ ৃ ৬৪ ৭*৪৫ ১২৫ ১৪ ২৬ 
৩ ূ ১০---১৪ | ৫৪ / ৬২২ | ৫5০ ৫৮২ 1 ১০৪ ১৭২ ১২ 
৪ 1 ১৫--১৯ | ৩৫ ৪*০৭ ৩৭ ৪'৩১ | ৭২ ৮*৩৯ 
৫ ূ ২ ০০২9 ৩৬ ৩*৬৬ ৩৯ | ৪৫9 । ৭০ ৮১৫ 
৬ ূ ২৫--২৯ ৩৩ ৩৭৭ ূ ৩৮ | ৪৪৩ ৭১ ৮২৭ 
৭ | ৩০-__-৩৪ ৩০৩ ৩৪৯ ২৯ ূ ৩৩৭ ৫৯ ৬:৮৯ 
৮ | ৩৫৩৯ ২২ ২৫৬ ২৪ ৰ ২৭৯ 1 ৪৬ ৫*৩৩৬ 
৯ | ৪০--8৪ | ২২ ২'৫৬ | ২১ ূ ২*৪৪ ৪৩ ৫৩১ 
১০ | ৪৫--৪৯ | ১৭ ১৯৭ 1 ১৮ 1 ২০৯ ৩৫ ৪**৭ 
১১ | ৫০--"৫৪ ৯ ২২৬ ূ ১৭ ২১৩ ৩৬ ৪২১ 
১২ | ৫৫৮৫৯ ৭ *৮৬ ৯ ১৩৪ ১৬ ১৮৬ 
৮254 ূ ১১ ১২৮ ূ ১৩ 1 ১৫১ ২৪ | ২৭৯ 
১৪ |] ৬৫-৮০৬৯ | ৯ ১০৪ | ৭ ০৮৬ ১৬ 1 ১৮৬ 
১৫ | ৭০ | ৩ *৩৪ ূ ৫ ৫৮ ্‌ ৮ |] ৯৩ 


| 
মোট ৪২০ | ৪৮৭২ ৪৩৮ রঃ ৫০:৯৮ | ৮৫৮ | ৪৯৪৩ 


বিশ্লেষণ £ আলোচ্য তালিকায় দক্ষিণ বারানতের হুবিনারায়ণপুর মৌজায় 
৮৫৮ জন পুরুষ ও মহিলার মধ্যে পুরুষ ৪২* জন এবং মহিলা! ৪৩০ জন অর্থাৎ 


২৬৮ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


মহিলার সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি । এই হার ২*২৬% বেশি। পুরুষের হার 
৪৮৭২%, মহিলার হার ৫০ ৯৮ | মহিলাদের বয়স অনুপাতে দেখা যাচ্ছে 
*--8 বয়সের মধ্যে ৭৮০%, যা অন্তান্থ বয়স গোষ্ীব চেয়ে বেশি । ৭*-এর উর্ধে 
বয়সগোঠীর হাব মাত্র '৫৮% | পুরুষগোঠীর মধ্যেও *-_-৪ বয়সগোষীতে শতকরা 
হার ৭৬৯% দেখ। যাচ্ছে এবং ৭০ বযসের উর্ধমীমায় মাত্র '৩৪% ভাগ । কমবয়ণের 
আওতায় জনসংখা। বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে এবং উর্ধপীমায বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা চলেছেন অবলুপ্তির 
পথে, ৭০-এর উর্ধে পুরুষ ও মহিলার গড পরমায়ু নেই বললেও অত্যুক্তি হয় ন]। 
জন বিস্ফোরণ ও জীবনীশক্তির বিস্তার বোঝ। যাচ্ছে এই তালিক। থেকে । 


জাতি বা গোষ্ঠী অন্ুসাবে জনগণের বিস্তার-_-দক্ষিণ বারাসতের হরিনারায়ণপুর 











মৌজাস্” 
তালিকা নং ২ 
নং | বয়সগোর্ঠী পুরুষ | মহিলা মোট 
নঃ | % | নং |] % নং % 
১ ০---৪ ৬৬ | ১৫৭১ ৬৭ ১৫:২৯ ১৩৩ ১৫২৬ 
২ ৫---৯ ৬১ ১৪৫২ ৬৪ ১৪৬১ ১২৫ ১৪৫৩৬ 
৩ | ১০স্১৪ €৪ ৬১২৮৫ €৩ ১০৪১ ১০৪ ১২১২ 
9 | ১৫-৮১৭৯ ৩৫ ৮৩৩ ৩৭ ৮৪৪ ৭ ৮৩৯ 
৫ | ২০০২৪ | ৩১ ৭৩৮ ৩৯ ৮৮*৯০ ৭০ ৮১৫ 
৬] ২৫--২৯ |] ৩৩ ৭৮৮৫ ৩৮ ৮*৬৭ ৭১ ৮*২৭ 
৭] ৩০---৩৪ ৩০ ৭১৪ ২৯ ৬৬২ ৫৯ ৬৮৯ 
৮ | ৩৫--৩৯ | ২২ ৫*২৩ ২৪ ৫*৪৭ ৪৬ ৫৩৬ 
৯ | ৪০--- ৪8৪ ২২ ৫২৩ ২৬ ৪৭৪৯ ৪৩ ৫:০১ 
১০ | ৪৫-৮৪৯ | ১৭ ৪"০৪, ১৮ | ৪*১০৩ ৩৫ ৪০৭ 
১১] ৫০_-৫৪ ১৯ ৪'৫২ ১৭ ৩৮৮ ৩৬ ৪*২১ 
১৭২] ৫৫শ্৫৯ ৭ ১৬৬ ৪ ২০৫ ১৬ ১০৮৬ 
১৩ | ৬০-০৬৪ | ১১ ২৬১ ১৩ ২*৯৬ ২৪ ২"৭৯ 
১৪ | ৬৫.*৬৯ ৯ ১৪ ৭ ১৫৯ ১৬ ১ ৮৬ 
১৫ | ৭০ -- ৩ ৭১ ৫ ১:১৪ ৮ *৯ি৩ 


মোট ৪২০ ৯৯৯২ | ৪০৮ ৯৯০৯২ [৮ ৯৯৭৩ 





ব্যবহারিক শিক্ষা-পঞ্তী ও অনুলেখ ২৬৯ 


বিশ্লেষণ ঃ এই তালিকায় দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ বারাসতের হরিনারায়ণপুর 
মৌজায় নানা জাতি বা গোষ্ঠীর বসবান যেমন, কায়স্থ, স্বর্ণ বণিক, নাপিত; 
বৈষ্ণব, সদ্‌গোপ+ শ্তভি, পৌওু, নমঃশৃত্র, বাগদী, ক্যাওরা । জনসংখ্যার মধ্যে 
মুলমান জনগোষ্ঠীও আছে । পৌগু রাই বেশি, তারপর সদ্‌গোপ জাতীয় লোকের 
ঘনত্ব এখানে বেশি । ক্যাওরা জাতের লোক খুব কম। বয়স গোষ্ঠীর বিচারে 
পুরুষ ও মহিলার আন্পাতিক হার মিলিয়ে দেখা ধাচ্ছে যে এই গ্রামে নিম্ন বয়স 
গোঠীতে জনসংখ্যার বিস্তার বেশি এবং উর্ধ বয়পগোঠ্ীতে জনসংখ্যার তীত্র হ্রাস। 

জাতি ওগোঠি অন্গপাতে জনসংখার বিস্তার -দক্ষিণ বাবাসতের 


হবিনারায়ণপুর মৌজা-- 




















তালিক। নং ৩ 
ৰ চি | জন মংখা। 
| £€ 1 ২ 
নং | জাতি | পুরুষ | মহিলা মোট 
এ টি দর 
ফ্ | ল্‌ং ০9 গং 9 নং 9% 
১ | কায়স্থ্‌ ৫ | ১৪ ূ ৬০৮৭ ৯] ৩৯১৩ | ২৩ | ২"৬৮ 
২ | স্থবর্ণবণিক ১1 ৩1] ৪২৮৫ ৪ | ৫৭১৪ ৭ | ৮১ 
৩ | নাপিত ১৫ চি | ৩৩৩৩ | ৩২ ৫০৭৯ | ৬৩ ৭*৩৪ 
বৈষ্ঞব ১ ৪ ৩৩৩৩ ২ ৩৩৩৩ ঙ ৬৯ 





বাগদী ২ | ৩ | ৪২৮৫ | ৪ | ৫২১৪ | * ৮১ 

১০ | ক্যাওর। ১ ২] ৬৬৬৬ 1 ১1 ৩৩৩৩ ৩ *৩৪ 
| 

১১ মুসলিম ৩ | ১৬ ৫৯২৫ ূ ১১ ৪০98 ৭ ৩১৪ 





৮৫৮ ঘ ১৪৬৬৩ 





২৩ ূ ৫9৭১৭ 1৪৩৮ ূ ৪৯৮৩৩ 


বিশ্লেষণ £ এই তালিকায় কায়স্থ, সবর্ণবণিক, নাপিত, বৈধব, সদ্‌গোপ, শু ড়ি, 
পৌও্ড১ নম*শৃত্র, বাগদী, ক্যাওরা জাতের লোকদের পুরুষ ও মহিলার জনসংখ্যার 
বিস্তার অনুসন্ধান কর] হয়েছে (মুসলমান গোঠীর ৩টি পরিবারসহ) ১৬৫টি পরিবারের 
হিপেব নিয়ে । দেখা ধাচ্ছে, এই এলাকায় পৌগুদের জনসংখ্যা সবচেয়ে, 
বেশি (পুরুষ ৪৭"১৯%, মহিল। ৫২*৮%), সবনিয় লোকসংখ্যা ক্যাওরা। জাতের । 


তি 


ও 
সি 


42 
। 


শিক্ষা, বিজ্ঞান ও স 
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রি ০০ 58701 ডি 1 পু 
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ব্যবহারিক শিক্ষা-পঞ্জী ও অনুলেখ ২৭১ 


বিশ্লেষণ 2 আলোচ্া তালিক1 থেকে জানা যাচ্ছে যে, জনগোঠীকে 
বিবাহিত, অবিবা হুত, বিধবা, বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ জীবন অন্ুঘায়ী ভাগ করা! যায় । 
৮৫৮ জনসংখ্যার মধ্যে ৪২০ জন পুরুষ এবং ৪৩৮ জন মহিলা । ১৭ বছরের সময় 
বিস্তারের আওতায় মহিলার সংখা। ১১*৭৩% এবং অন্যান্ত বয়সের বিস্তার এই 
তালিক। থেকে জান! যাচ্ছে । 

পরবর্তা (৫) নং তালিকায় বয়স সীমার বিস্তারে পুরুষ ও মহিলার বিবাহ 
হওয়ার বিবরণের পরিসংখান নেওয়া হয়েছে তা এখানে সংযুক্ত কর! হোলো । 

পরবর্তী (৬)নং তালিকায় উক্ত এলাকার জনসংখ্যার মধ্যে শিক্ষিত, অশিক্ষিত 
পুরুষ ও মহিলার শতকর হার লক্ষা করা যাচ্ছে। 

নং তালিক। থেকে জানা যাচ্ছে উক্ত গ্রামের প্রাথমিক উপার্জনের ক্ষেত্রে 
জনসংখ্যার বিস্তার কি রকম । 








তালিক। নং ৫ 
ূ পুরুষ মহিল। 
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২৪ ৩২ ১৭১১ ১৩ ১৩ ২৯৩ 
২৫ ২২ ১১*৭৬ ১৪ ৯৩ ৬৭৪ 
৬ ৬৫ ৮০২ ১৫ ৮ ৮২১ 
২৭ ৬৬ ৪৭১ ১৬ ৩৩ ৮৭৪৯ 
২৮ ৯ ৪*৮১ ১৭ ৪০ ১১৭৩ 
২৯ ৬ ৩২৩ ১৮ ৩২ ৯৩৮ 
৩০ ৪ ২১৩ ১৪৯ ২৩ ৬৭৪ 
৩৬ € ১৬৩ ২০ ৬১৩ ২৯৩ 
৩২ ৩ ২৬৭ ১ নি "৬৩ 
৩৩ ৩ ০ ৮৬ ঙ ১৭৫ 
৩৭ ৮২ ১০৬ ২৩ ৪ ১১৭ 
৩৫ ১ "৫৩ ২৪ ৩ ৪৭ 
৩৩ ২৫ ৮ ৫৮ 
৩৭ ২৬ ১ ”২৯ 
মোট ূ ১৮৭ ূ ৯৮১৯ | ূ ২৫৫ ূ ৭৪৬৩ 








২৭২ শিক্ষা, বিজান ও সংস্কৃতি 





















































জনসংখ্যার শিক্ষিত অশিক্ষিত অনুপাত 
তালিক। নং ৬ 

পুরুষ মহিল। মোট 
নং 

| নং ূ 9 এ 9০ 
১ | অশিক্ষিত ২২৬ ৫৩৮ | ২৬৮ | ৬১১ | ৪৯৪ : ৫৭৫৭ 
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৫ | মহাবিদ্যালয় | ৮ ১৮ ৪ ৯১ | ১২ ১*৩৯ 
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প্রাথমিক উপার্জনশীলতার দিক দিযে জনসংখ্যার বিস্তাব 
তালিকা নং ৭ 
পুরুষ মহিল। মোট 
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ব্যবহারিক শিক্ষা-পন্ধী ও অন্ুলেখ ২৭৩ 


মেদিনীপুর জেলার দরীঘা-র নিকটবর্তা খাদাল-গোবর। গ্রামের জনগোষ্ঠীর 
বয়স, লিঙ্গ, জাতপাত, শিক্ষাদীক্ষা, উপাজনশীলতার একটি পরিসংখ্যান তথাপঞ্জী 
নীচে সঙ্মিবিষ্ট হোলো । এই তথাচিত্র থেকে বিশদ বিবরণ জানা ঘাবে_ 
জনসংখ্যার বিস্তার ও তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের একটি 
পরিপূর্ণ চিত্র । 

দেখা যাচ্ছে, ৯৭২ জন পুরুষ-মহিলার মধ্যে ০৯ বছর বয়সগোষ্ঠীতে 
সংখ্যা ২৯০ এবং পরবতী বয়স গোষ্ঠী পর্যায়ক্রমে কমে এসেছে । ৬০ বছরের 
উর্ধে জীবিত লোকের সংখা। ৪৪ জন | যদি সকলেই বেচে থাকে ০--৯ বছরের 
বয়স-গোষীর নারী-পুরুষ, তাহলে ৫০ বছর পরে এই দেশের লোকসংখ্যার 
আনুপাতিক হার ৭ গুণ বুদ্ধি পেতে পারে বলে সাধারণভাবে অন্থুমান করা যায় । 
জাত-পাতের তালিকায় দেখা ঘাচ্ছে, সমাজের নিম্নবর্ণের ও নিয়ধরনের জীবিকার 
লোকসংখ্যার ঘনত্ব এখানে বেশি কিন্তু উচ্চবর্ণের সংখ্যার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের 
হারের সমতা নেই । ফলে, আগামীদিনে সামাজিক ক্ষেত্রে এই জাতপাতের 
ভেদবরেখা অনেকখানি শিখিল হয়ে পড়তে বাধা । ১৯ বছর বধঃক্রমের মধো 
পুরুষ ও মহিলারা বিবাহিত দেখ! যাচ্ছে এবং বিধবার মংখ্াও আম্পাতিক 
হারে বেশি নয় । বিধবার' পুনরায় বিবাহিত কিনা সে তথা এখানে সংগৃহীত 
হয়নি। শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে দেখ। যাচ্ছে, ৪৯২ জ্গন নারী-পুরুষের মধো মাত্র 
১১ জন মৃহাবিষ্ভালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার স্ুধোগ পেয়েছে । ৪৯২ জনের 
মধ্যে ৩৭১ জন মশিক্ষিত-_কলে শিক্ষার প্রনার এই জনগোগীর মধ্যে তেমন 
ৰিগ্তডার লাভ কবেনি দেখা যাচ্ছে । ৪৪২ জন পুরুষের জীবিকার বিশ্লেষণে দেখ। 
যাচ্ছে, এরা অধিকাংশই মতম্তজীবি_-অন্তান্ত জীবিকার মধ্যে কৃষি, দিনমজুরী, 
স্বল্প লোক কিছু চাকরী-বাকরা করে জীবন-ধারণ করে। অন্ত শ্রেণীর মধ্যে 
শিক্ষার প্রসারণা, জীবন ও জীৰিকার মানের উন্নতি, শিক্ষার মাধামে জাত-পাতের 
বাধন শিথিল কর৷ প্রভৃতি কিছু অত্যাবশ্ঠক কর্মস্থচী এই অঞ্চলের জনগোঠীর 
জন্য অত্যন্ত জরুরী । 


১৮ 


২৭৪ শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


বয়সগোষ্ঠী অগ্ুসারে মেদিনীপুর দীঘ। অঙ্গিহিত খাদাল-গোবরা গ্রামের 
জনসংখ্যার ব্যাণ্তি। 





তালিক। নং ১ 
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৩.» 2 ১৪০ ১৫০ ২৪৯০ 
১০৮৬৯ | ১১৮ ১০২ ২২০ 
২০-্২৯ | ৬৯ ৭৫ 6৪8 
২১০ -০৩৭ €৪ ৫৩ ৰ ১৩৭ 
৪ ০-৮৪৯ ূ ৪৯ ৪৫ | ৯৪ 
৫ ০..৮৫৯ | ৪১ ৩২ ূ ণ৩ 
১০ ২১ ৩ | 66 
মোট র ৪৯২ ৰ ৪৮০ ূ ৯৭২ 





তালিকা নং ২ 





ব্যবহারিক শিক্ষা-পপ্জী ও অহুলেখ ২৭৫ 
বিবাহিত/অবিবাহিত শ্রেণী অন্ধ্যায়ী জনগোঠীর বিস্তার 














তালিক। নং ৩ 
সিটির! রাজি টির হিডিতা... রি 
অবিবাহিত] বিবাহিত | বিধবা [অবিবাহিত] বিবাহিত | বিধব! 
222 ১৪০ টি টি ১৫০ টি রি 
১ ০ সস 3 ৪) ূ ১১৫ ৩ সপ ৮১ ১ ৰ ক 
২০-৮২৯ ১২ ৫৭ রি রও ৭৫ এ 
৩০. ৩৯ সস ৫৪ পিসি আত ৫১ ৯্ধ 
৪০স্”৪৯ সি ৪৭ সস ৪০ ৫ 
৫০..৫৯ সপ ৩৮ ৩ ই ২৫ ? 
৬০-1- ৃ সপ ১৬ ৫ সপ» ৫ ১৮ 
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শিক্ষাদীক্ষ। অনুযায়ী জনগোষ্ীর বিস্তার 

















তালিকা নং ৪ 
শিক্ষিত প্রাথমিক মহাবিস্তালয় 
বয়সগোষ্ঠী | অশিক্ষিত | বিষ্ভালয় বিষ্ভালয় উচ্চ বিস্তালয় ৮ 
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সর্যমোট লোক সংখ্যা. ৪৯৯ জন 


২৭৬ 








শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 


জীবিকা অনুযায়ী জনগোঠীর বিস্তার 


তালিক। নং ৫ 


মতজীবি | কৃষিজীবি | দিনমজুর চাক্রীজীবি। অনান্য | মোট 
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গ্রন্থপঞ্জী 


রবীন্দ্রনাথ__শিক্ষা 
ক্ষেত্রপাল দাসঘোষ-_-আমাদের শিক্ষ 
যোগেশচন্দ্ররায় বিচ্ানিখি_-শিক্ষা-প্রকল্প 
ভূজঙগভৃষণ ভটা চার্ষ-_রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শন 
বিশ্বভারতী জার্নাল ও রবীন্দ্রভারতী পত্রিকার কিছু নির্বাচিত সংখ্য। 
এন. সি. আর. টি-র প্রকাশিত কিছু নির্বাচিত জার্নাল 
কে. কে. মুখার্জী--নিউ এডুকেশন এগ ইটস মাসপেকট্স 
দিবাকর দাস মোহান্ত--এলোকেশন অফ পিউপিলস্‌ ইন সেকেপ্ারী 
এডুকেশন ১৯৬০ 
সর্বপল্লী রাধারুষ্ণণ--এন আইডিয়ালিস্ট ভিউ মফ লাইফ 
কে. কে. মুখার্জা-আাওয়ার গ্রেট এডুকেটারস্‌ 
হরিসাধন গোস্বামী--শিক্ষার নৃতন দিগন্ত ( প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) 
( প্রকাশ মন্দির : কলিকাত। ) 
দিবাকর দাস মহান্ত--আওয়ার এডুকেশন ইন দি মেকিং, 
জন ডিউই--ডেমোক্র্যাসি এণ্ড এডুকেশন 
পাসিনান-_-এডুকেশন ইটস্‌ ভাট! এপ্ড ফাষ্ট প্রিন্সিপলস্‌ 
অন্পদাশঙ্কর রায়--শিক্ষার ভবিষ্যৎ 
সর্বপল্পী রাধাকষ্ণ- ইস্টার্ন রিলিজিয়নস্‌ এগু ওয়েস্টার্ন থটস্‌ 
হরিসাধন গোস্বামী--ফুগের 'মভিব্যক্তি ও শিক্ষ ( ভারতী বুক স্টল, 
কলিকাতা ) 
রস--গ্রাউড ওয়ার্ক অফ এড়ুকেশন্তাল থিওরী 
রাস্ক--দি ফিলজফিকাশল বেসেজ, অফ এডুকেশন 
জে. এম. সেন--দি হিস্ট্রি অফ এলিমেপ্টারি এডুকেশন ইন ইপ্ডি়। 
ইরিসাধন গোম্বামী--শিক্ষা সাধনায় পূর্বহ্থরী (নলেজ হোম 


কলিকাতা ) 


২২। জন ডিউই--ন্কুল এণ্ড সোসাইটি 
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৩০ 


৩১ 
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শিক্ষা, বিজান ও সংস্কৃতি 


ক্রবেকার-্দি ফিলজফিস্‌ অফ এডুকেশন 

জন ডিউই-স্এক্সপিরিয়েন্স এও্ড এডুকেশন 

চার্লন, হ্থামেল--এডুকেশন টুডে ফর এডুকেশন অফ ট্মরো। 
( ইউনেস্কো ) 

আর্থার ম্যাথিউ-_দি এডুকেশন অফ ইতিয়া 

রাধাকুমূদ মৃখার্জি_-এন্সেপ্ট ইত্ডিয়ান এডকেশন 

রবীন্দ্রনাথ--এন ইস্টার্দ ইউনিভাসিটি 

রবীন্ত্রনাথ-সসেপ্টার অফ ইত্য়ান কালচার 

হরিসাধন গোম্বামী--মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন (ক্যালকাটা 
পাবলিশার্ম) 

হরিমাধন গোস্বামী-্পভারতে মাধামিক শিক্ষার ক্রমবিকাশ 
( পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ) 

হরিমাধন গোম্বামী-শিক্ষা। ও সমাজ ( ১৯৫৪) 


